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ত্বত্ত 
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ল্রগু-মাঁন তিক্ত ইতিহাস পাকে 
এবং 

স্বেচ্ছাচারী ইতিহাস লেখকের 

ভ্রান্তি অপনোদনার্থে 

তীহাদেরই 

করকমতল-_ 

আমার জীবন-মধ্যাহ্ের 

অপরিসীম আাকাঁওক্ষার প্রাণ দিয়! গাথা 

এই বাঙলার গুপ্ত ইতিহাস 

“হন ভিত ইক 2” 

সাদরে অর্পিত 

হইল । 

ন্তকার | 





ভুন্মিন্কা ॥ 
মহানাদ এ যাবৎ বাঙ্গলার ইতিহাসে অপরিচিত অত্য, কিন্তু তাই 

বলিয়া বঙ্গের অন্ত কোন প্রাচীন নগর হইতে ইহা! আধুনিক নহে। 
“মহানাদ প্রথম খণ্ড” প্রকাশিত হইবার পর সাধারণের চক্ষে ষাহাতে 

এ পুস্তক পরিচিত না হয়, সে সম্বন্ধে গুপ্তভাবে অনেক কিছুই হইয়াছে 
শুনিয়াছি। স্থপ্রসিদ্ধ “হিতবাঁদী” ও “বঙ্গবাসী” পত্রিকা মহানাদ প্রথম 

খণ্ডের সমালোচনা করিয়! উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু অন্ঠান্ত 

অনেকগুলি পত্রিকার সম্পাদক সমালোচনা পর্যযস্ত করেন নাই। 
“বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ” একখানি উপহার পাইয়া আলমারী সাঁজাইয়] 

রাখিয়াছেন মাত্র । এঁতিহাসিক লেখকরা এপধ্যন্ত মহানাদ স্বচক্ষে 
দর্শন করিয়া, পাগাড়পুর প্রভৃতি আধুনিক স্থানগুলির স্তায় “সাহিত্য 
পরিষদ পত্রিকা" মহানাদের প্রাচীন কান্তি সমূহের কোন আলোচনা! 
করেন নাই; ইহার কারুণ অনুসন্ধীন করিতে অধিক কষ্ট ন' হইলেও 

ইহাতে “বতিহাসিক চচ্চার ক্লমাবনতিই সথচিত হইতেছে । 

“্মহানাদ' বা “বাঙলার গুপ্ত ইতিহাস (07৬11661) [7015107% ০£ 

15068। ) দ্বিতীয় খণ্ড” বাহির করিলাম। বাঞ্গলার ইতিহাসের এরূপ 
উপকরণ আমার আগে আর কেহ প্রকাশ করিয়াছেন, এমন কথা 

বোধহয় কেহ বলিতে পারিবেন না। তবে ধাহারা *্পদ্মাকে গঙ্গা” 

বালিয়া গ্রীকৃদের বর্ণিত “গঙ্গা রাষ্ট্র” পুর্বববঙ্গে বলিতে চাহেন, তাহাদের 
কথা স্বতন্ত্র । 

মনুষ্য জাতিকে অসত্যের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্যই 

“মহানাদ” লিখিত হইতেছে । এতিহাসিক সত্য গোপন করিয়া 
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প্রত্যেক জাতি উচ্চ স্তরের উচ্চ সোপানে স্থান পাইবার জন্য চেষ্টা 

করিতেছেন। স্থতরাং এধুগে বাঞ্গলীর ইতিহাস লিখিবার জয়াশ। 

না দেখিলেও আমি বিরুদ্ধবাদীদের সম্মুখ আজ নিজ জন্মভূমির 

ইতিহাস “মহানাদ”” দুইখণ্ড প্রকাশিত করিলাম। মহানাদে 
“ইতিহাসের মহা নীদ”” নিনাদিত হইল। 

মহানাদের পশ্চিম ও দক্ষিণ বাহিয়া এ দেখ বশিষ্ঠ গঙ্গার শুল্র- 
রেখা স্থদূর বিস্তৃত শুষফ সৈকতের পরে ক্ষীণ রজত ধারার মত 

প্রবাহিতা। চন্দ্রকেতু সিংহের বিশাল ছূর্গের ভগ্নীবশেষের স্থানে স্থানে 
এখনও কয়খণ্ড পাষাণ পড়িয়া আছে । মহানাদের সিংহবংশ শক্তিপৃজা' 

ত্যাগ করিয়া শক্তিহীন হইয়াছে । কিন্ত শত শত বর্ষ পুর্ব সিংহাসনচ্যুত 
সিংহবংশীয় সন্তানগণ এই যবন স্পৃষ্ট ধুল্যবলুষ্টিত মহানাদের ইষ্টদেবী 

জয়কালীর কবন্ধের সন্মথে নতশির হইয়! থাকিত। এই মহানাদের 

ভীষণ দর্শন ছুর্গ, এইস্থানে একদিন গৌড়ের বাঙ্গীলী ও রাজপুত, 

মরুভূমির আরবরভ্তের শ্রোত প্রবাহিত করিয়া সাম্রাজ্য পদলোভে 

অকাতরে জীবন বিসর্জন দিয়াছিল। যখন দিল্লী, আজমীড়, কালগ্রর 
ও গৌড়, বিজেতা যবনের পদতলে লুঠিত, তখন এই পবিত্র মহানাদ-হ্র্গ 

শিখরে সিংহ হরিশ্চন্দ্রের * পুত্র--বীরবাঁ ক বিজয় সি“ খাঙ্গীলীর 
জাতীয় কেতন সগর্বে উড্ভীয়মান রথিয়াছিল। মহানাদ হুর্গের 

গৌরব রবি অবসানের কাহিনী পাওয়া যার নাঁ। বীর বিজয়রাম 

সিংহ কেমন করিয়৷ এই ভীষণ দুর্গ শিখরে প্রতি তোরণে নর রক্তের 

পর্বত-নির্ঝরিণীর স্থষ্টি করিয়! হিন্দুর ত্রিশতবর্ষব্যাপী বিশ্বাসঘাতকতার ও 

স্বার্থপরতার প্রায়শ্চিত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, নদীয়ার এক প্রান্তে 

হয়ত সেনবংশ যখন কাপুরুষের মত লুকাইয়াছিল, আর সেইদিন মুষ্টিমেয় 

* ধতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধার়, প্রণীত “বাঙ্গলার ইভিহান” প্রথম খণ্ড 

উরষ্টব্য। 
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দেশভক্ত সন্ন্যাসী লইয়।! কেমন করিয়া নিজরক্তে হরিশ্ন্্র হিন্দুর 

ইতিহাসের অনন্ত পত্রে দেশতক্তির চরম দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া! গিয়াছিল, 
সেকথা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। একদিন হইবে, “মহানাদ” 

একদিন জানাইবে। কারণ সপ্ত শতাব্দীর পুর্বে লিখিত কাহিনী এখন 
অগ্নির অক্ষরে জলিয়া উঠিবে, আমি কেবল সে অগ্রির ধূমমাত্র লিখিয়। 

গেলাম-_ছুইখণ্ড “মহানাদ”এ। 

মহানাদ বা বাঙ্গলার গুপ্ত ইতিহাসের প্রত্যেক অক্ষরটী সত্য | 

প্রত্যক্ষ প্রমাণের পরই অনুমান প্রমাণের স্থান, ইহ] স্তায়-শাস্ত্রের দ্বিতীয় 

প্রমাণ। এই প্রমাঁণেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । ষে প্রমাণে 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে, সেই প্রমাণেই এই “ইতিহাসের 

গুপ্ত কথ” লিখিত হইয়াছে । অক্ষম আমি, যাহ? প্রস্মুট করিতে পারি 
নাই, তাহ! আপনারা ফুটাইয়। তুলুন--ইহাই দীন লেখকের সানুনয় 

প্রার্থন। ৷ 

মোগল রাজত্বের সময় বঙ্গের বিভিন্ন জেলার জমিদার এবং রাঁজ- 

ংশের নাম ও ইতিহাস উদ্দ ও পার্শী ভাষার লিখিত গ্রন্থে পাওয়া 

যায়। টাকার মিউজিয়ামে সেই সকল গ্রন্থের কতক রক্ষিত আছে। 

তাহ। তণজ্ পধ্যস্ত অন্বাদিত হয় নাই এবং এঁ সকল গ্রস্থের নাম পর্যাস্ত 

বিদ্যালয়ের পা৩)'*পুতটিক উল্লেখ নাই। এই গ্রন্থগুলি অনুবাদিত 

হইলে বাঙ্গলার পুরাতন এঁতিহাসিক ব্যক্তিদের নাম জানা যাইবে। 

মোগল রাজত্বের সময় সংবাদপত্রও ছিল, যাহাতে প্রত্যেক জেলায় কখন্ 

কোথায় কি হইতেছে, সেই সকল সংবাদ উজির ওমরাহদের জন্য প্রকাশ 

করা হইত। এখনও তাহার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তাহার অনুবাদ আজ 

পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া! সম্প্রতি “জয়তী” নামক মাঘিক 

পত্রিকায় ঢাক1র একজন বৃদ্ধ মৌলভী হুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। এ 

সকল গ্রন্থ ও সংবাদপত্র+ অনুবাদিত হইলে আমার লিখিত মহনাদের 



সিংহ ও প্রত ত রাজবংশের বিবরণের সতাতা৷ প্রমাণিত হইবে এবং 

আরও শনেক নূতন তথ্যও প্রকাশিত হইতে পারে। 

জন্মভূমির সাধনায় বাহৃজ্ঞান হারাইয়৷ আত্ম সমাহিত ভাবে জন্মভূষির 

যে আরাধনা, তাহাকেই বলে তপস্তা। সঙ্কল্প সাধন করিতে ষতখানি 

এঁকাস্থিকতার প্রয়োজন, ততথানি এঁকান্তিকতা যিনি উৎসর্দ করিতে 
পারেন, এধুগে তীহীকেই বলিব তপস্বী। মহানাদের মাটীতে 

ধীহারা ত্যাগের মিম দ্বারা আমাদের মাথ। উচু করিয়। দিয়াছেন, 

তাহারাই তপস্বী, তীহাদের অফুরন্ত কাহিনী বর্ণন করিয়া শেষ করা 

ষায় না, তথাপি অনেক কথাই বলিয়াছি। একটী মানুষ 'একটী বিষয় 

লিখিলেই যদি তাহ! ফুরাইয় যাইত, তবে মানুষ কোঁন অতীতেই ক্লীবত্ব 
প্রাপ্ত হইত 

এই যে আমাদের “শস্ত-গ্ত(মলা”, বঙ্জভূমি লইয়া! আমরা অবিরত 

গান বীধিতেছি এবং স্বদেশ প্রেম দেখাইবার জন্ত কবিত! রচনা করিয়া 

দেশ প্লাবিত করিয়া দিতেছি, সে স্বদেশ প্রেমকে গৌরবের সহিত 

প্রতিষ্ঠিত কারতে হইলে, আমাদের সমস্ত প্রাচীন ইতিহাস পরের 

হাতে ছাড়িয়া] দিয়া ভিখারীর ভ্তায় হ্টাহার্রের নিকট হাত পাতিয়া 

প্রসাদ পাওয়ার বিড়ম্বনা হইতে আত্মরক্ষ ব্রা! সর্বপ্রথম কর্ত₹। 
উন্মুক্ত আকাশের কোলে উড্ডীয়মান বিহঙ্গমেরই মত আপন হারা 

হইয়। দিংহ ও গুহ নরপতিগণ কোথায় কোন অনন্তের উদ্দেশে ছুটিয়া 

গিয়াছে. এই সিংহ ও গুহবংশ বাঙ্গলার এক বিরাট অংশ। 

এ বংশদের বাদ দিলে «বাঙলার ইতিহাসে” ঝড় বিশেষ কিছু থাকে না । 

হুগলী জেলার প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই দিংহ ও গুহবংশের কীন্তি বর্তমান, 

তথাপি আধুনিক হুগলীর ইতিহাস সঙ্কলিত হইবার উপকরণ সংগ্রহ 
হইতেছে না! যে সকল উপাদান লইয়া! সচরাচর ইতিহাস রচিত 

হইয্না' থাকে, সৌভাগ্য বশতঃ গুহ ও সিংহ বংশের অতীত উজ্জ্বল 
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কাহিনীর মধ্যে তাহার কিছুরই অভাব নাই। “মহানাদ* এই সকল 
ংগ্রহের পথ প্রদর্শক | লুপ্ত অজ্ঞাতনাম! বংশের নামে অর্ধ্য প্রদান 

করুন, কিন্তু জীবিত প্রাচীন রাজবংশ সমূহের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ 
করা কখনই কর্তব্য নহে। 

বাদ্ধকোর জীর্ণতা শৈশবের সখস্থৃতিকে জাগাইয়া যেমন জীবনে 

একটী মোহের আবরণ ঢালিয়া দেয়--তেমনই জাতীয় জীবন সন্ধ্যায় 
স্তিমিত আলোকে প্রভাতের অরুণ লেখার দিকে মনকে স্বতঃই টানিয়' 

লইয়! যায়। মনের এই সহজ স্বাভাবিক গতি, একদিন আমাকে 

অলক্ষ্যে প্রাচীন মহানাদের “আর্য খধিদের ইতিহাস+ ধারার দিকে 

আকুষ্ট করিয়াঁছল। বাঙ্গলার ইতিহাসের সহজ সরল ম্মরণীয় স্বৃতিকথ! 

আমার হৃদয়ে যে বরেখাঙ্কপাত করিয়াছে, তাহারই একটা অস্পষ্ট এবং 

অনন্পূর্ণ ছবি এই পুস্তিকায় সন্নিবেশিত হইয়াছে । আমার এই জ্ঞান-_. 

আমার নহে, আমার পূর্ব্ববান্তী উন্নত চেতা৷ স্বর্গগত ব্যক্তিগণের কাঁছে 

খণা, হর ত বা আমারই পূর্বজন্মের সঞ্চিত মাঁলমসল|। বাঙ্গলার পুনাবৃত্ত 
আমার মনের পঙ্কিল পথে স্থানে স্থানে মলিন করিয়াছে সত্য, তথাপি 

আমি প্রাচীন কালের পারিপার্থিক অবস্থার সঙ্গে বাঙলার বন্ু প্রাচীন 
রীজবংশেব জীবনের আলেখ্য যথাসাধ্য “মহানাদ-দ্বিতীয় খণ্ডে” 
ফুটাইয়া তুলিতে টষ্টা৷ “করিয়াছি। সহায় সম্পদ বিহীন অবস্থায় 
মহানাদের নিভৃত অরণ্যে বসিয়া আমার এই অসাধ্য চেষ্টা কতদূর 

সফল হইয়াছে, তাহা বর্তমান ও নিকট এবং স্মুরুর "ভবিষ্যৎ বংশধরগণ 
বিবেচন! করিবেন । 

কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, বিগত ১৩৩৭ সালের 

১০ই পৌষ রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন 7. 4.১ 0. 14 
মহাশয় মহানাদ দর্শন করিতে আসিয়া কথ! প্রসঙ্গে পাটুলীর 'দেব রায়, 
রাজবংশের একটা প্রাচীন কবিতার উল্লেখ করিয়াছিলেন । কবিতাটী মাত্র 
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ছুই পংক্তি হইলেও উহাতে এ রাজবংশের পরিচয় অনেকটা স্ুম্পষ্টরূপে 
জানিতে পরা যায় । উহ] এই গ্রন্থের ৩৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে । 

ইতিহাস লিখিতে ভুল ভ্রান্তির হাত এড়াইতে পারাও বায় না, 
স্থতরাং এই গ্রন্থে সেরূপ কিছুমাত্র দৌষ নাই, ইহা আমি মনে 
করিতে পারি না। বর্দি কেহ কোন স্থানের কোন ভ্রম প্রমাদ 
প্রমাণ সহ প্রদর্শন করেন, তাহ। হইলে আমি তাহ! আনন্দের সহিত, 
পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করিয়া দিব। 

গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে কেবল একটা অবয়ব দীড় করান হয় মাত্র, 
দ্বিতীয় সংস্করণ ব্যতিত সকল ক্রটী ব্চ্যিতির সংশোধন হয় না। 
মফংঃন্বলে থাকিয়া কলিকাতায় পুস্তক মুদ্রিত করিতেও বহু অস্ুবিধা 
ভোগ করিতে হয়। বিশেষতঃ নিত্য নৈমিত্তিক নান' কাধ্যের মধ্যে 
থাকিয়া আমাকে পুস্তক মুদ্রণ করিতে হইয়াছে, সেঙ্গন্য আমার 
অনবধানতায় এই গ্রন্থের অনেক স্থানে বর্ণাশুদ্ধি রভিয়। গিয়াছে, 
স্ধীগণ তাহ] পাঠ করিবার সময় সংশোধন করির়। লইবেন! আর যেষে 
স্থানে অন্যরূপ ভূল হইয়াছে, তাহা পৃথক “গুদ্ধিপত্রে” উল্লেখ করিলাম, 
পাঠকগণ সেইগুলি যথাস্থানে লিখিয় লইবেন, ইহাই একান্ত প্রার্থনা । 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, ইতিহাসের দুর্বলতা কোন্থানে, তাহ' 
দেখাইবার জন্য আপ্রীয় সত্যেরও আলোচনা করিতে হইয়াছে! কিন্ত 
আমি কাহারও সাপক্ষে বা বিপক্ষে কোন "কথা বলি নাই; কোন 
স্থানবিশেষ, ব্যক্তিবিশেষ বা! জাতিবিশেষের প্রতি ত্বণী বা ব্লিদ্বেষবশেও 
কিছু লিখি নাই এবং নিন্দা, প্রশংসা, লাভাগাভ শ্ররভতির দিকেও 
দৃষ্টিপাত করি নাই । গবেষণ] ( 7২95৪:০) ) করিয় যাহা সত্য বলিয় 
বুঝিয়াছি, তাহাই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি । এক্ষণে ইহার কর্মফল 
সর্বকাধ্য কারণের নিয়ন্তা “শ্রীকুষ্ণায়” অর্পণ করির। দ্বিতীয় থণ্ডের কাধ্য 
শেষ করিলাম। 

মহানাদ ) 
১০ই আশ্বন, রবিবার, 

বঙ্গাব, ১৩৩৮ । র্ 

পিতৃতর্পণ দিবস । 

জবীপ্রভাসচত্দ্র বঢন্দ্যাপাধ্যাক় ॥ 
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আদর্শ হিন্ুকুললক্ষ্মী শ্রীমতী কমলিনী দেবীর যা 
৬কেদারনাথ মজুমদার 

রায়সাহেব শ্রহুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মজুমদার 

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্্র মজুমদার 
রায় শরযুক্ত নলিনীনাথ মজুমদার বাহাছুর 

ৃষ্ট। 

প্রারস্ত পত্র 

এ 
১০ (ক) 

১০ (খ) 
৫৪ (ক) 

৫৪ (খ) 
৮৬ (ক) 
৮৬ (খ) 
১৭৪ ক) 

১৭৪ (খ) 

২৫৬ 

২৬০ (ক) 

২৬০ (খ) 

২৯৮ (ক) 

২৯৮ (খ) 

৩১৪ 

৩৫৫ (ক) 

৩৫৫ (খ)) 

৩৫৫ (গ) 

৩৫৫ (ঘ) 



॥৩/” 

বিষয় 

ডাঃ ৬পূর্ণচন্ত্র সিংহ ও ডাঃ ৬নারায়ণচন্দ্র সিংহ 

শ্রীযুক্ত হরিদাস সিংহ 
রাজ] ৬নগেন্ছরনাথ রায় 

( রাজ!) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ রায় 

৬তিনকভি দত্ত 

৮কানাইলাল দন্ত 

শ্রীযুক্ত চারুচন্ত্র দত্ত 

শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রনাথ দত্ত 

শ্রীমতী শরৎনলিনী দত্ত 

শ্রীযুক্ত হরিচরণ বনু 

শ্রীযুক্ত অনিলকুমাঁর বন্ু ৪৫ 

শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসুর পারিবারিক চিত্র ও 

৬ভোলানাথ ঘোষাল 
শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ ঘোষাল [[. £. 
৬চারুলতা৷ দেবী ভারতী 
যুক্ত মাখনলাল হালদার , *** 
একপাঁদ ভৈরব ২ ও মকরের মুখ এবং বিশাল গৌরীপক্ট 
ভগ্নপ্রান্প প্রাচীন নিবি *** 
৮৪২ প্রাপ্ত তাম্রলিপি 

বিশ্ব নটরাজ ও বিশ্বনটরাণী ৪ 
৬গঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

কর্মবীর ৬জয়নাথ বায় 
শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র রায় সাহিত্যশাস্ত্রী 11... 8,1.... 
মিঃ বি, কে, সিংহ ৮৯, 

পৃষ্টা 
৩৬৮ (২) 

৩৬৮ (২ ক) 

৩৬৮ (৭). 

৩৬৮ (৭ক) 

৩৭* (ক) 
৩৭০ (থ) 

৩৭* (গ) 
৩৭০ (ঘ) 

৩৭০ (ঙ) 

৩৭২ ( ক), 

৩৭২ (খ) 

৩৭২ (গ)) 

৩৭৮ (ক) 

৩৭৮ (খ) 

৩৭৮ (গ)) 

৩৮৩ 

৩৮৬ (ক) 

৩৮৬ ( খ) 

১৩৯০ (ক) 

৩৯৩ (খ) 

৩৯২ 

৩৯৩ 

৪8৪২ 

৪৪২ (ক) 

৪৫৩ 



৪৫ পৃষ্ঠ সর্বনিম্ন পংক্তিতে “গণেশ দেবের” স্থলে “গণেশ দেবের 

কন্ঠার+-_-৯৩ পৃষ্ঠ ১২ পংক্তিতে 'ধ্বলিত” স্থলে “ধবলিত”-_-এঁ ৃষ্ঠ'য় 

২৩ পংক্তিতে “পরোপকারাজ্জী” স্থলে “পরোপকারাকাজ্জী”_-এবং 

৯৬ পৃষ্ঠা ৫ পংক্কিতে “বস্থচার » স্থলে “বন্যার” হইবে। 

২৪৫ পৃষ্ঠায় ৯ পংক্তিতে -“কুশমাইল ও হালালিয়ার ভাছুড়ীগণ 

তর্ক সিদ্ধান্ত মহাশয়ের জ্ঞাতি ধীতপুর নিবাসী ৬রুদ্রকান্ত ভট্টাচার্য 

মহাশয়ের শিষ্য” ইহা টীকাঁয় লেখা উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না লিখিয়া 
ভ্রম বশতঃ তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের শিষ্য বলিয়া তাহার শিষ্যগণের 
তালিকায় উল্লিখিত হইয়াছে । 

৩০০ পৃষ্ঠায় ১৮ পংক্তিতে-_-৬গিরিজ৷ প্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য 

ব্যাকরণতীর্থ” স্থানে--“গিরিজা প্রসন্ন লাহিড়ী [. 4. কাব্য 

ব্যাকরণতীর্থ * হইবে। 
৩১০ পৃষ্ঠায় ১৮ পংক্তিতে--“রাজ। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্ত্র বড়ুয়া 

বাহাছুর” স্থলে-_-“রাজ ৬প্রতীপচন্দ্র বড়ুযা বাহাছুরের সুযোগ্য পুত্র 

রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাছুর” হইবে। 
৩১১ পৃষ্ঠায় ২ পংক্তিতে--“রাজ। মহেশচন্দ্রের দৌহিত্র” স্থলে” 

“রাজা মহেশচন্দ্রের দৌহিত্রবংশীয়”' হইবে। 
৩১৩ পৃষ্ঠায় ১৬ পংক্তিতে-_“ন্ুরেন্্রনাথ” স্থলে-_“মুরেব্দ্রচন্দ্র” 

হইবে। 

৪২৯ পৃষ্ঠায় ১২ পংক্তিতে--“মিথিলে যুদ্ধযাত্রীয়াং বল্লালে২ 

ভূল্ম তধবনিঃ 1” স্থলে হইবে-_“মিথিলে যুদ্ধ যাত্রায়াং বল্লালেই 

ভূম্ম তধ্বনিঃ1” লঘুভারতকারের এই শ্লোক অর্থশৃন্ত 1” 





সভানাতের.*প্রক্সাগ” ভীর্ঘ 

( গ্রাচানকালে এই স্থানের জল লইর। রাজাদের 
4 বিজ 

আিনমক ততত 1) 



মহানাদ। 
৪ 

ভ্িত্ভীস এ £ 
-স্ট ও গু 

বন্দনা গীন্ডি। 

নাধায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম.। 

দেবীং সরম্ব তীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ 

্ সঃ সং ক 

তুলসী কাননং যত্র যত্র পন্মবনালয়ম.। 

গুরাণপঠনং যত্র তত্র সন্নিহিতে! হরিঃ ॥ 

এস দেব! আমি সনাতন প্রথায় খবি-কথিত মন্ত্রে তোমর 
আবাহন ৪ বন্দন! করিতেছি । আমি দীন হীন। তোমার কীর্তিগাথা_- 
তোমার লীলামাহাত্ম্য বর্ণন করিবার শক্তি আমাকে প্রদান কর। 
আমার এই পুরাণ গানের প্রারস্ত ও পরিসমাপ্তি তোমার কপার 
উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে । এস দেব, তুমি সন্নিহিত হও। 
তোমার কৃপা লাভ করিয়া যাহার! ইতিহাসে অমর হইয়া! গিয়াছেন, 
যাহাদের উজ্জ্বল কীর্তিকাহিনী এতকাল অনাদূত, বিকৃত ও অব্যক্ত 
হইয়া রহিয়াছে, তাহা! আমি আজ মুক্তকে ব্যক্ত করিব। হেব 
বিনাশন ! সকল বিশ্ব দূর করিয়া! দাও। 



গ্রন্থারভ্ত। 

কালক্রমে বঙ্গে এমন এক অন্ধ তামসিক যুগের আবির্ভাব 
হইয়াছিল যে, শ্রুতি, ইতিহাস, আধ্যজ্ঞান সমন্তই লুপ্ত হইরা গিয়াছিল। 
ভারত তখন ( খুঃ পৃঃ ৪০০ পধ্যন্ত ) মহা তিখিরে আচ্ছন্ন হইয়া নিশ্টেষ্ট 

অন্ধ জড়বৎ হইল। সেই সময় বর্তমান রাজপুত ক্ষত্রিয় জাতি সকল 

দিলীর তখত তাউনে বিরাজমান । লোকে জানে বাঙলা হিন্দুধর্দের 

দেশ, এটা কে করিল? বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কায়স্থে মিলিয়া রাজশক্তির 

(বৌদ্ধের) সহিত অনবরত সংগ্রাম করিয়। দেশটাকে হিন্দু করিয়া 
তোল! একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার । নিংহপুর মহানাদে ব্রাঙ্গণ কায়ঙ্ছে 

তাহাই করিয়াছিলেন। তাই মহানাদের ইতিহাসে দ্রেখাইতে চেষ্টা 

করিব,__সিংহপুর রাজ্য বাঙ্গালীকে কত বড় করিয়া দিয়াছে । 

মহানাদ বাঙ্গলার ইতিহাসে শ্রেষ্টস্থান অধিকার করিবে। কারণ? 

মহাঁনাদকে সমাকীর্ণ কম্মের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে, প্রলয়ের 

ঝটিকাবর্তে বিঘুণিত হইতে হইয়াছে, মহা সিন্ধুর তুঙ্গ তরঙ্গের মাথায় 

মাথায় নাচিতে হইয়াছে, মহাশ্মশীনে মৃত্যুলীলার ভৈরব সঙ্গীতে 

ছুটিতে হইয়াছে । 

“মহানাদ” সাহিত্য ও ইতিহাঁস__হবে জাতীয় গৌরবদৃপ্ত অথচ 
বিশ্ব মানবতার তাবে অনুপ্রাণিত; ধর্্মবলে বলীয়ান অথচ জ্ঞান করে 

মহীয়ান। “মহানাদ” হবে বিশ্বজন মনোমোহন অথচ আমাদের যাহ! 

কিছু সত্য, মঙ্গল, হুন্দর আছে, তাহার নিদর্শন। মধুস্দনের ভাষায় 

বলিতে ইচ্ছা হয়__ 

“বিরচিব মধুচক্র বিশ্বজন যাহে 

আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি 1৮ 



মহানাদের ইতিহান। 
বন্দাবন নিত্য সত্য। আমাদের পুর্থবীতে সৌন্দর্যের মেল! 

বসে, ফুল ফুটে, পাতা কাপে, মলয় পবন বহিয়া যায়, পক্ষীকুল 

নধুর স্বরে গান করে । এই সৌন্দধ্যের হাটে আমা মুগ্ধ ও আত্মহারা 

ভই, কিন্তু কিছুই থাকেনা । ফুল ঝরিয়! যায়, পাখী থামিয়া যায়, 
আমরাও শুকাইয়া যাই; সকলই নশ্বর । 

জগতে কত মনহাপ্রলয়ের সংগঠন হইল-_কত শন বাধা--সহক্্র 

'বিন্ব "আসিয়া চূর্ণ ঝিচুর্ণ হইয়। খিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে বিলীন হইয়া গেল, কত 
তুঙ্গগিরি অতলম্পর্ণী সাগরে ডুবিল, কত উত্তাল সিন্ধু সাহাদাত 
পরিণত হইল,--তবু মহানাদ বাচিয়। আছে। আমি মহানাদের ইতিহাস 

রচনা করিতেছি বিশ্বের জন্ত। বিশ্বের হিতসাধন করিলে বিশ্বাধীপ 

প্রীত হরেন। আম্মপ্রীতির জন্ত মহানাদকে ভালবাসি নাই । হানাদ 

বিধ্বস্ত কেন 2 নশ্বর জগতে উত্থান হইলেই পতন অবশ্থস্তাবী। 

এই; মহানাঁদের বুকে উপর দিয়! আর্ধ্য অনাধ্য, শক হুন, দ্রাবিড়ার্দি 

জাতির পর জাতি তাহাদের বিজ্য়ধবক্স। উড়াইয়। গিয়াছে । এরই 

শ্যামল উপত্যক) পিংহল পাটন ভেদ করিয়া অনাদি কাঁল হইতে কত 

লক্ষ লক্ষ বৈদেশিক তাহাদের অতৃপ্ত রাজ/শ্গ্সা চরিতার্থ, করিবার 
জন্ যাতায়াত করিয়াছে । এর প্রতি ইষ্টক খণ্ডের উপর অতীত 

বুগের সহ সহজ মানবের বুকের রক্তরেখ! রহিয়াছে! সেকি ভীষণ ! 

মহানাদ পৃথিবীর সার, তাহার অভীত কাহিনীর শোভার তুলন! 

নাই। মহানাদে বাসভ্তী শোভা । মলয় পবনে পল্পৰ সমুহ নাচিতেছে। 

আর মহানাদ কোকিলের স্বরে তোমাকে নৃত্য করিবার জন্য অনুরোধ 

করিতেছে । 



৪ মহানাদ। 

“শ্রবণে কুস্তুল, করে ঝল্মল, 

সঘনে কম্পিত চুড়ে, 

তাহার উপরি, ভ্রমরা ভ্রমরী, 

মধুলোভে টৈসে উড়ে ॥৮ 

শুক পক্ষীর কথস্বর বড়ই কোমল, বড়ই মধুর। কণ্ঠস্বরের এই 
কোমলতা কি কেবল একটি বাহিরের ব্যাপার? তাহা! নহে। যাহার 

চিন্তে উজ্জ্বল রসের ক্রিয়া অধিক, তাহার আলাপ স্বভাবতঃ কোমল এ 

মধুর। উজ্জ্বল রসই আদিরসঃ ইহার অপর নাম শূঙ্গার রল। মহানাদের 

এই অবস্থা দেখিয়া মনে হয়ঃ সিংহরাঁজবংশ সারাজীবন কেবল শ্মশানের 

দেবতারই পুজা করিয়াছে, এ আধারে কখনও উষার জন্ম হর নাই । 
মভানাদ শ্মশানে পরিণত হয় নাই, চক্ষু খুশিয়া দেখ সিংহবংশের বেণ 

বীণা সোহাগের নিকুঞ্জ কাননে বাজিতেছে। এখনও নৃতন রি, 
মহানাদের ললাটে গৌরবের পিন্দুর বিন্দুরূপে ফুটিয়া উঠে) এখনও নূতন 

বাশী, শরতের শীল গগনে প্রেমের লুকোটুরি খেল! মেঘের আড়াল ভইতে 

খেলে। 
সারা ভারতের রুদ্ধ মহাঁনাদের বুকে /য আগুন পূর্ণশিখায় জলে 

উঠেছিল-_-তারই অগ্রহোত্রীদের জীবন এলপি বঞ্চিত মহানাদের বিরাট 

বগনা__বেনশার রক্তমাখা ইঠিহাল। মুমলমান আক্রমণ মহানাদের বুকে 

নামিয়া আসিয়াছিলঃ একটা অভিশাপের মত। 

“তৃণ ফুল সম পিষে গেল যার! ধনীর রথের তুলে । 
তাদেরি বুকের বোধা ব্যথা! যত শিশির হইরা ঝলে॥” 

ভারতের মাটির গুণ এমনি যে, যে এখানে আসে সে নিখাঁধ্য হয়ে 

পড়ে । তার সাক্ষী দেখ, আধ্যের কি বীর পরাক্রম লইয়া জপিয়াহিল । 

এসে কিছুদিন থাকার পর এশিয়ে পড়ল। শরীক, »ক, হুন এলো, 
গায়ের জোরে ঢুকে পড়ল) কিন্তু ছদিন বাদে টাও । গাঠান এল” 



মহানাঁদ । ৫ 

যেন “বন থেকে বেরুণ টিয়ে, মোণার টোপর র মাথায় দিয়ে” । ছুদিন 

বাদে মুসলমান হ'ল জড়ভরত। মোগল এল--কি শোধ্য বীর্য ! সেই 
ভাঁবে সেও ডুবে গেল। পতিতকে তোলার সঞ্জীবনীমন্ত্র হচ্ছে-_তার 

শাত্বশক্তিতে-বিশ্বস দাড় করিয়া দেওয়া। মহাঁনাদের সিংহবংশের কথা 

পর--তার্ধের শিক্ষার গভীরত। বা বিস্তার যথেষ্ট ছিল । রণনিপুণ যুদ্ধবিদ্তা- 

বিশারদও ঢের ছিল । বিলাদিতায় আমজ্জ! ডুবে যখন সিংহবংশ হাতীর 

দাতের আসবাব আর হীরা জহরত ভোগ করিতেছিল, ঠিক তেমন সময় 

অসভ্য পাঠান মোগল, সিংহরাঁজবংশকে ছারখার ছতিচ্ছন্ন করিয়! 

দিয়া গেল। 

মহানাদের চন্দ্রকেতুর বিশাল সিংহছুর্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে 
কাহার না! ধমনীর রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠে? তাই মহানাদের ছন্দনৃত্যে কাব্য 

িখিতে চাই, যাহার প্রতি ছত্রে কাপুরুষের হৃদয় ও নাচিয়। উঠে, যাহার 

ভাবে, ভাষায় শৌধ্যের দীপ্তি ফুয়। উঠে। 

চন্দ্রকেতু আপনার বাহুবলে অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। 

মহানাদ যদি একট! শতাব্দী নিশ্চিন্ত মনে অতিবাহিত করিতে পারত: যদি 

তাহাকে কেহ লুগ্ঠনে জর্জরিত না করিত, তাহা হইলে মহা নাদের সিংহবংশ 

পৃথিবীর ইতিহানে এমন কিছু, দান করিতে পারিত, যাহ তাহাদের নাম 

অনাগত যুগে কীত্তিমণ্ডিত করিয়া রাখিত। কিন্তু সিংহ বংশ সে সুযোগ 

পায় নাই; স্বর জাতি অন্বর জাতিকে সে সুযোগ দেয় নাই। সবাই 
পিংহ বংশের কধিরাক্ত দেহের উপর দিয়! তাহাদের বিজয় শকট চালাইয়া 

গিয়াছে । যে মহানাদ হয়ত আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থানে পরিণত হইত, 

সে তাই অন্ধকারের নিয়তম গহ্বরে পড়িয়া! আছে। 

মহানাদে মহারাজ চন্দ্রকেতু সিংহের ছুর্গে পাওয়া যায়__শিবের 

নানারূপ নৃত্যকলাপটু মুগ্তি। শিব এক সময় এখানে তাগুব নৃত্যে ব্যাপূত 
ছিলেন। তাহার নৃত্যের ছন্দে স্থ্টিস্থিতি প্রলয়ের কার্য তালে তালে 



স্থশপ। 

৬ মহানাদ 
শপ পাপা পপি প্প স্পা পা শশী 

চপ্তেছিল। মকানাদে ও প্রসশ্তয়ের শিকল পাওয়া গিয়াছল । মহানাদে 

অস্থমেধ যজ্ঞ করিলে এক অশ্বে সহজ অশ্বমেধের ফল হয়--তাই একবার 
'এইখানে ব্রহ্মা পিতামহ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্বে লক্ষী 
ও সবস্বতীর মধো কে বড়*_-এই কথা লইয়৷ বিবাদ উপস্থিত ভয় 
ব্রহ্মা লক্ষ্মীর অন্ুকুলে মত প্রকাশ করেন, তাহাতে সরস্বতী ব্রহ্মার উপর 
রুট ইহ্য়। থাকেন। প্রতিশোধ লইবার মানসে ব্রন্দার এই যন্ পণ্ড 
করিবার অভিগ্রায়ে সংস্বতী নদীকপে মহানাদ বাটে যজ্ঞছুমির সন্িকট 

উপাস্থত হন। ব্রক্মা প্রমাদ গণিয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষণ (বন 
1বযুঃপুর ) সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় সরশ্বতী নদীর গতিরোধ করিয়া দাড়ান । 
সরণ্বভী নগ্ন পুরুষ মুত্তি দর্শনে সন্কুচিতা হইয়া (চক্ষু মুদ্রিত পুর্ব্বক কাণানদী 
হইরা ) ধাহলেন। তাহাতে ব্রহ্মার যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইল বটে, কিন্তু ভক্তের: 
বিষ্ুকে এইখানে জঙ্গলে আটকাইযা ফেলিল। তদ্বধি বিষ্ণু বনবিষুপুরের 
মদনমোহন হইলেন । খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পহলব রাজ লোকাদিতা 
বনখিঞ্ুপুর আক্রমণ করিয! কৈলাসনাথ বিগ্রহ দাক্ষিণাত্যে লইয়া যান । 
মহাঁনাদের নিকটে পক্ষীতীর্থ নামে একটি স্কান ছিল, নন যুগ 
তাহ! শিশ্চিতু হইয়া গিয়াছে। 

অতি পুর্ব্বকালে মহানাদে কুস্তমেলা হইত। এক্ষণে হগ্ছার, প্রয়াগ 

গ্রভু' স্থানে কুস্তমেলা হয়। কুস্ত শব্দের অর্থ কলস। সমৃদ্র মন্থনে ষে 
'অনৃত-যুস্ত উথিত হইয়াছিল, তাহার সত্বাধিকার ও উপভোগ লইয়া দেবতা! 
*৪ অস্ট্গণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। তাহাতে (দবগণের পক্ষ হইতে 

উ$ প্রথঘে হরিঘার, পরে তথা হইতে গয়ায় (পেলাসা গয়া--0£ 
£3০০:57 তৎপরে ধারানগর, উজ্জয়িনী ( এই নগর আগ্নে্ গিরি কর্তৃক 
ধ্বংস হয়ঃ পঞ্ঠে দ্বিতীয় উজ্জয়িনী স্থাপিত হর) ও তৎপরে মহানাদ, 
গোদ/বরী ভীরে, নাসিকতীরে লুকাইয়া রাখা হয়। পুরাবৃত্ত আলোচন! 
ঝাহতো, তৎপরে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ বিপ্রথ ধ্বংস করিয়া তাহার 



মহানাদ। ৭ 
০? কপ পপ আপ পপাপসসস্পসা পাপা ৮ শা শিপ পাটি সস 2 সন পল সি 

(শষাদিগের একত্র সম্মেলনের জন্য মাত্র চারিস্থানে মেলার প্রতিষ্ঠ! করেন। 

তদবধি প্রতি বার বদর অন্তর এ নকল স্থানে কুস্তমেলা হইতেছে। 

আধুনিক “তীর্থ প্রদীপ” গ্রস্থ আছে-__ 

ৃ্ এপন্সিন্বীনায়কে মেষে কুস্ত রাশিগতে গুরৌ। 

গঙ্গাদ্ধারে ভবেদ, যোগঃ কুম্তনামা তদোভমঃ ॥1” 

অর্থাৎ--রবি মেষ রাশিতে এবং বৃহস্পতি কুস্তরাশিতে অবস্থান 

করিলে গঙ্গাবারে উত্তম কুস্ত মেলা! হইবে । আর? আছে-_ 

“মেষ রাশিং গতে জীবে মকরে চন্দ্র ভাস্করো । 

অমাবস্তা তদ্দা যোগঃ কুস্তাখ্যতীর্থনায়ক2 ॥% 

অথব! 

*মকরেচ দ্িবানাথে অজগে চ বুহস্পতো | 
কুম্ত যোগো ভবেৎ তত্র প্রয়াগে হাতিহুর্লভঃ ॥ 

অর্থাৎ-_বুহস্পতি মেবরাশিতে আপিলে এবং চন্দ্র সূর্য মকর রাশিশ্থ্ 

হইলে, ত্ীর্থরাজ প্রয়াগক্ষেত্রে কুস্তযোগ হইয়া থাকে । 

এই গঙ্গাদ্ধার কোথায়? রাঢদেশ যদি প্রাচীন গঙ্গারাষ্্র রাজ্য হঘ 

এবং ধাড়ারা আজিকার ভগ্ম-জঙ্গলাবৃত মহানাদ স্থানের প্রাকৃতিক দৃগ্ 

একবার দেখিয়াছেন, তিনি এই মহানাদকেই পগঙ্গাদ্ধার” বালবেন। 

একথাও সত্য যে, বাঙ্গলায় প্রচলিত কোন পঞ্রিকাতেই বৃহস্পতির মেষ 

রাশিতে অবস্থান দেখা যায় না। 

মহালাদ সম্বন্ধে একখানি হস্তশিখিত কাগজে ইংরাঞ্জিতে লেখ আছেঃ_- 
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৮ মহানাদ । 

মহানাদে তেত্রিশ কোটি দেবতার বাম ও মহানাদ তীর্থস্থান বলিয়াই 

পূর্বকালে তক্ত হিন্বুগণ মহানাদের সীমায় প্রবেশের সময় পাছুকা খুলিয়া 

ন্তে লইতেন এবং মহানাদের সীমানা অতিক্রম পূর্বক পায়ে দিয়া গন্তব্য 
স্থানে গমন করিতেন, এখনও প্রাচীন লোকেরা ইহ1 বলিয়! থাকেন। 

বিশ্বনাথের কৃপায় বারাণমীর স্তায়, মহাকালের কৃপায় মহানাদ চির- 

দিনই হিন্দূমাত্রের পরম পবিত্র তীর্থস্থান ও অপরিহার্য আকর্ষণ ক্ষেত্র । 
এই মহানার্দের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যেরূপ প্রাচীন হিন্দৃকীন্তি সমূহ 

এখনও ভগ্নাবন্থায় বিরাজিত রহিয়াছে, তাহা হিন্দু মাত্রেরই দেখিবার এবং 
গৌরব করিবায় স্থল। হায়! বাহারা এ সকল অপূর্ব মন্দির নিম্মাণ 

করিয়াছেন, তাহারা আরজ কোথায় 1 কত চিন্তা) কত অর্থ ব্যয় ও কত 

খ্যাতনাম! শিল্পিগণের গৌরব বৈতব প্রতি মন্দিরের প্রতি কাণিশে প্রতি 
প্রস্তর গাত্রে খচিত, তাহ] কে বলিতে পারে 2 

বিষ্ণুর জাগরণ, মহাঁনাদের নর নারীর একটি খুব বড় জীনিষ। সুর্যের 

গতি পরিবর্তনই ইহ।র অর্থ। বেদে হৃর্য)ই বিঞ্ু। মার্কগের চগ্ীতে 

বি্টুর জাগরণ বর্ণিত হইয়াছে । ইহাই যেন মূল জাগরণ | মহাবিষু-_ 
নাভিপদ্ে হহ্ধ। বলিয়া আছেন। ত্রহ্ধ। তখন শিশু ও অনহায়। নব 

সষ্টির উবা আরম্ভ হয় হয়, এমন সময় ছুই দৈত্য-_মধু আর কটভ, 

ঈহারা বিঞ্রই কর্ণমল হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । ইহার। ব্রহ্ধাকে 

হত্যা করিতে উদ্যত। সভায় ব্রক্ষা মহাঁমোহরূপিণী যোগনিদ্রার স্তব 

করিতেছেন,_-“মা তুমি বিষ্ঠুকে পরিত্যাগ কর মা তুমি পরিত্যাগ 

করিলেই বিষণ জাগিবেন, তাহা হইলেই আমি রক্ষা পাইব।” মা 

যোগনিদ্রা বিষুণকে ছাড়িলেন, বিষণ জাগিলেন। পাঁচ হাজার বশর যুদ্ধ 

হইল। মোহান্ধ অনুর যুগল নিজেদের মোহ ও দত্তের জন্ত নিপাতিত হইল। 

তাহাদেরই মেদে বা মহানাদে মেদিশী গড়িয়া উঠিল। নব স্ষ্টির নবীন 

উষায় ব্ম/কর্তৃক নব গঠনের স্থব্রপাত হইল, মহাশঙ্খ মহানাদ বাজাইল। 



মহানাদ। ৯ 
সমীর পপা 

ভারতের সুধিপুল জনসজ্ৰের সম্মিলিত মত ও শক্তিই মহাবিষুর। 

নব্য ভারত গিয়া তোলার শক্তি বা লক্ষ্য মহানাদের সিংহ বংশেরই ছিল, 

তাহা ছাড়া আর সকলই স্থগভীর মোহান্ধকাঁর । 

মহানাদের ইতিহাসের ধারা যে সেই অখণ্ড অনন্ত প্রাণেরই পবিত্র 

বিগ্রহ । সেই প্রাণ তরঙ্গে অকম্মাৎ ফুটিয়া উঠিল, এক অপুর্ব্ব অসংখ্য 
লপুষ্পের মত “মহানাদ”। তাহার প্রত্যেক কাহিনীর মধ্যে যে অনেক 

গান, অনেক কথা। তাহার গল্পের মধ্যে যে অনেক কালের ম্বৃতি-_ 

অনেক মধু ছড়াইয়া থাকে । তাহার ডাটায় যে জন্মজন্মান্তরের চি 

লুকান থাকে । ফুল যে অনন্ত কাল ধরিয়া ফুটিতে ফুটিতে ফুটিয়! উঠে। 

মহানাদের কত ভগ্রস্ত পে ও আবর্জনাপূর্ণ দীর্ঘিকার অন্তরালে 

লুকাইয়া আমাদের রাজলক্ষমী অভিশপ্তা হইয়া অশ্রপাত করিতেছেন ; 

তাহার অঞ্চলে এখনও অনেক মহ'্ঘ বন্ধ রক্ষিত আছে। 

মহানাদের ইতিবৃত্ত কোন্ আদিম রক্ত উষার ফুটিতে আরম্ভ করিল 

জানিনা । কতকাল, কত যুগ ; কোন্ অন্ধকারের অন্ধকারে, কূপের ধ্যানে 
মগ্ন আমার মহানাদ । 

মহানাদ জাগিয়! দেখিল,-উর্ধে অনন্ত নীল, নীলের পর নীল, অঞ্চল 

ধরে কল কল্লোলে বশিষ্ঠ গঞ্গা বহিয়া যায় চরণতলে কল হাম্তময় 

মহাসমুদ্র অনস্ত সুরে গাহিয়। উঠিয়াছে, _তাহার বুকের উপর আছড়াইয়া 

পড়িয়াছে ; শিরে হিমালয় কাভার ধ্যানে নিমগন। 

ভগ্র মহানাদ, নারী জগতের বাণীরূপে জাতিগঠনের বেদী ম্বহস্তে রচন! 

কর্দিতেছেন। প্রাচীন লোল্লট শঞ্কুক কীত্তিবর প্রভৃতির নাট্য পুস্তক 
বিলুপ্ত । নিম্মাণের খষি তাই হৃদয় নিউড়াইয়া বজ্জুক্ঠে গঠনের বাণী 

উচ্চারণ করিতেছেন | এই মহানাদ, সিংহ বংশের শ্বেতবর্ণ স্থগন্ধি ফুলের 

মালা, যেন চাদের আলো! মেঘ ভেদ করিয়া চ্ছ রিত হইতেছে । 



১০ ... মহানাদ। 
৮৮ শাশীলিশ পিপল পিপল লাশ সপ্ত পেশী + ািশিত পাশপাশি শি শিপ শপ এস পপ পপ পপ্পস পপ আস পপ পপ পাপ পাপ শীল ৭৬ ন্ 

পিংহরাজ বংশ মহানাদ্কে চামর ঢুলাইতে ঢুপাইতে চাতিরা দেখিল-_- 

অনন্ত সাগর দুরে যেখানে দিক্ চক্রবালের পরিধি পারে শিপিক়্াছে, সেখানে 
স্থধু এক রেখার মত সরল, নিবিড়, যেন মিলাইয়াও মিলায় নাই মিশিয়াও 
মিশার় নাই, প্রভেদ অথচ অভেদ। আবার ফিরিয়া দেখিল, ১৫৭৫ 

খৃষ্টাব্দে রাজা মহেন্দ্র সিংহ দেখিল-ধরণী মহাকালকে চুম্বন করিতেছে |, 

দেখিল মে এক মহামিলন। যাদবেন্দু পিংহ দেখিল, বাহুর শুধু বাহির 

নয়, সত্তর শুধু অন্তর নয়। ইন্্রিয় দিয়া যাহ! প্রথম ধরা যায়, তাহা শুধু 

বহিরাবরণ। জীবন এক মহ] মিলন মন্দির । 

সার্থ সিংহ রাট়ে যে দিংহপুর রাজ্য স্থাপন করেন, তাহার বিবরণ' 

পুরাণে নাই, কিন্তু ইভ1 এতিহাদিক সত্য । এই লুপ্ত রাজ্যের ইতিছাঁদ 

“মহানাদ" দেখাইতেছে । ইনি বঙ্গে বিষুব চক্র স্থাপন করেন। 

স্বন্দর একটি চিত্র দেখিলে আত্মা সন্তোষ লাভ করে। সেই জন্যই 
মহ্ানাদে মুর্ভিশিল্প অঙ্কন করিতে শিল্পিগণ উৎসাহ্তি হইয়াছিলেন। 
প্রাচীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে হস্তাক্ষর স্থগ্রচপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই দিকে 

লোকের দৃষ্টি পড়িপ । এক সমগ্র তাহার! হ্ন্দর হস্ত লিপিকে চিত্র-শিল্পের 

উদ্ধে স্থান দিয়াছিলেন। গজন খার মন্ত্রী রস্দিউদ্দিন 'পুথবীর ইতিহাস” 

নাম দিয়! যে গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, তাহাতে কত্তকণ্ডল মন্ুষ। চিত্র আছে ও 

মহাঁনাদের নামোল্লেধ আছে। মহানাদের চিত্র-শিল্প সেদিন অপূর্ব 

গৌরব অর্জন কিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৬৫০ খ্ুষ্টাবকে পারস্যের সাহ 
আব্ব'স ভাহার সভস্থ শিল্পীকে অঙ্কন বিদ্যা শিক্ষার জন্ত রাড দেশে প্রেরণ 

করেন। মহণনাদ সমস্ত জগৎকে শিখাইয়।ছিল, শিল্প-সাধন। মানুষের কত 

ঝড় আনন্দের বস্তু । 

মহানাদের মাটিভে আজ মার সে রস নাই, তরুলতা আর সেরূপভাবে 

গঞজজায়ন', সিংহ জন্মায় ন', সে ফুল ফুটে না বদত্ত অ।সে না, মলয় বহে না, 



পি 

৬/হক্ষগ্তাহীর ্রামিদারর তল ভাত গতঈগ চিজ্রে (উত্তর দিক )। 
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মহানাদ । ১১ 
চি শি 

চারিদিকে প্রাণশূন্ত নিরুৎসব। মহানাদ আজ মহাশ্মশানে পরিণত 
হইয়াছে, তাহার এশ্বর্্য গুলি কালের করাল কপায় সমস্তই মুছিয়! গিয়াছে । 

সমুদ্রকুলে পাগ্ব ঘাট নামক প্রাচীন তীর্থ ছিল। মহানধদ হইতে 

এই নমুদ্রকুল পর্যযস্ত পিংহবংশের অধিকার তুক্ত ছিল, ইহার পর হেম 

হল্ল দগের বিস্তৃতি ঘটে । 
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সহানাদদ গ্রামে মুসলমান বাদশাহেরা যেরূপ অভ্যাচার করিয়াছিল” 

াহার কলে মহানাদ শ্মশানে পরিণত হয়। মুসলমানগণ আরবের দুর্গ্বার 

উন্মুক্ত করিয়া তরবারি হস্তে যখন মহানাদের নরনারী হত্যা করিতে 
লাগিল, প্রাচীন শট্রা'লকা সমূহ ও দেব মন্দিরগুলি যখন ভাগিয়। চূর্ণ 
কগিঠে লাগিল, তখন তাহারা ভারতের ত্যাগ বৈরাগ্য তপন্ত। সাধনার 

সূপ্য বুঝেন নাই । মরুভূমের অসভ্য আরবের ভারতে আসিয়া হত্যার 

পর হত্য। করিতে ল্যগিল, আর খাইতে আদিল গোমাংস। 

পরাজয়ের ভয় সিংহবংশীয় নরপতিগণ করেন নাই। কারণ যাহার! 
মর্িতে ও ছুঃখভোগ করিতে প্রস্তুত, তাহাদের কখনও পরাজয় ঘটিতে 

পারে না) তাই তাহারা বুঝতেন-_-মরণেও পরাজয় নাই। উশৃঙ্ঘল 

বীরবালক অভিমন্থ্যর মতই নির্গমের পথ না জাঁনিয়াও ছুর্ভেন্ঠ ব্যুহমধ্যে 



১২ ম্হানাদ। 
পাপ পাপা পাপা পাশপাশি পালাস্পপপসপিপ পাপা শাসীপসপপপ পপ পপপী  উপপপপউ 

প্রবেশ করিতেন। সিংহরাজগণ আপনাকে নিহত, মদ্দিত, মগিত 

করিয়। মানাদকে বি্য় সম্মান দিতেন স্বদেশবাসীর বিশ্বাসঘাতকতা 

সিংহবংশ দিত, মথিত ও হীনবল হইয়া! মনের দুঃখে পলীর শ্ভিত কুটারে 

নীরবে অবস্থান করিতেছেন । 

মহারাজ বীরেন্দ্র সিংহ নিজ বাহুবলে পূর্বদিকে লোহিত্য নদে? 

উপকণ্ঠ হইতে গহন তালবনাচ্ছাদিত মহেন্দ্র গিরির উপত্যকা পর্য্য্ত 

ভূভাগ বশীভূত করিয়া তিনি গৌড়রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বীরের 
পিংহ জীবিত থাকিতে হর্ষবদ্ধন কিছুতেই বঙ্গ জয় করিতে পারিলেন না। 

তাহার প্রতিজ্ঞ! বাক্য মাত্রেই রহিয়! গেল। 

উড়িষ্যার অন্তর্গীত বড়ম্বা একটি সামস্তরাজ্য ছিল। উত্তরে হিন্দোল, 

পূর্ব্বে তিঘরিয়া, দক্ষিণে খগ্পাড়া ও বাস্কি এবং পশ্চিমে নরসিংহপুর 

সামন্তরাজ্য । কণিকাশিখরই এখানকার গিরিশ্রেণীর সর্বোচ্চ স্থান। 

এই অঞ্চলের রাজাদের সহিত মহানাদের রাজগণের হিত্রতা ছিল। এই 

অঞ্চলে কন্ধ নামক এক জাতির বাস ছিল (১৩৮০ খুষ্ট'ব্ব)। ১৩২৭ 

খৃষ্টাব্দে রাজা হাটকেশ্বর রাউত কন্ধদ্িগকে তাঁড়াইয়া বড়ম্বা৷ রাজ্য স্থাপন 

করেন। রাজা নবীন রাউত ১৫৩৭ টানে বড়খার রাজা ছিলেন। 

মহানাদে ভ্রিলোচন শিবের একটি মুত্তি প্রতিষটিত ছিল, তাহা বড়ম্বার 

রাজগণের ইতিহাসে পাওয়া যায়। 

বদগীহাট ভাঁগীরঘীর তীরবর্তী একটি প্রাচীন স্থান। ভাগী-থী বক্ষ 

₹ইতে বছুক্রোশব্যাপী স্থানের ধ্বংসাবশেষ দেখিলে ইনার পূর্ব সমৃদ্ধি 
মনে জাগিয়া উঠে । এখন৪ এখানে পিংহর/জবংশের রাজপ্রাসাদ ও 

ভগ্নাবশেষ ছুর্গের চ্হি লক্ষিত ভয়। বেণীমাধব সিংহ অনেকগুলি স্বর্ণগুদ্র! 

ও স্তস্তগাত্রে পালি অক্ষরে খোদিত পিপি দেখিয়াছিলেন। গৌড়ৰ 

নবাব গিয়াসউদ্দীন এইগ্বানে যাদবেন্দু দিংহকে পর।জিত ও নিহত করেন। 
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৯০৫ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধ নামক জনৈক আহিররাজ এই নগর প্রান্তে ভীষণ 
যুদ্ধ করিয়া সিংহবংশকে পর্যযদস্ত করেন। ১২০০ খুষ্টান্বে এই স্তানে 

কেবল বিদ্রোহ ও নরহত্যা সংসাধিত হইয়াছিল। এই বিদ্রোহ বহৃতে 

দিংহবংশ নিঃসম্বল হইয়1 বায়। 

বনাস নদী সাহাবাদ জেলায় আছে, শোণ নদীর সমুদয় জল এই বনাস 

নদীর খাত দিয়] প্রবাহিত হইত | ব্রাজপুতনায়ও আর এক বনাস নদী 

'আছে। উদয়পুরের কমলমেরু দুর্গের অনতিদুরে আরাকল্লী শিখর হইতে 

উখিত তইয়া দক্ষিণে গোগণ্ডার অধিত্যক1 ভূমি দিয়া প্রবাহিত ভইয়াছে। 

সমতল ক্ষেত্রে এই নদীর উপর বথদ্বার নামক বৈষ্ণব তীর্থ আছে। 
বিজয় মনদর বা মান্দারণ ছুর্গ প্রাচীন কালের নির্মিত। এই স্থানের প্রাচীন 

নাম বাণানুর। উষাচট্িতে লিখিত আছে, রাজা বাণ শান্তিপুরে রাত 

কঠিতেন। বায়না বা বয়ড়া পরগণায় এখনও উষা মন্দির নামে একটি, 

ভগ্ন মন্দির দৃষ্টিগোচর হয়। তৎ সম্নিকটেই সিংহ বংশের ভগ্ন ষ্টালিক! 

ৃষ্ট হয়। প্রাচীন উষা মন্দিরে ১০৮৪ শকে উৎকীণ কুটিলাক্গরে লিখিত 

একথানি শিলালিপিতে সিংহরাজ বংশের কথ। পাওয়া 1গয়াছে । ইহাতে 

বিঞু। স্থরিঃ মহেশ্বর স্থরি, পঘায়ান হরি প্রভৃতি হিন্দু রাজগণের 
নাম পাওয়া গিপছে। ১২৫১ খুষ্টাব্বে মহা নাদের রাজা কোন হিন্দুরাজা 

চাহড়দেবের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বিজয়মন্দরগড় স্থাপয়িত। 

যছ্খংশীয় রাজ! বিজয় পাল দিংহ ১১০০ সংবতে বিদ্যমান .ছিলেন। 

এখনকার শেষ রাজা কুমার পাল সিংহ ব্রিহুণগড় বা থানগড়ে ছিলেন। 

৮৩৭ হিজিরায় সিদ্ধ পাল নামক জনৈক কায়স্থ এইস্থান দখল করেন । 

রাজ! হরিশ্চন্দ্র সিংহ কোলাধ) কুবঞ্চ * বা কাধীদেশ হইতে তথাক1র 

* কুল, কোলাঞ্চ বা কুবঞ্চ, সপ্তগ্রামের নিকটস্থ কোন স্থানের নাম ছিল, উহা 
এক্ষণে লুপ্ত হইয়! যাওয়ায়, অনেকে কান্তকুজের ন।মাস্তর বলিয় সিদ্ধাস্ত করিতেছেন ! 
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পূজিত দেবতা আনয়ন করিয়া ৬কক্কালী মহাপীঠে “কাক্ীশ্বর” নাঙ্গে 

একটি দেবতার প্রতিষ্ঠা করেন। এই দ্েবতাটির মুর্তি শ্রীসম্পরর 

প্রস্তরাকৃতি। ইহা! এক্ষণে বোলপুর স্টেশনের উত্তর-পূর্বে ৫ মাইল 
ব্যবধানে দেখিতে পাওয়া যায়। 

বারগাম্থে আবিষ্কৃত কান্নাডা ভাষায় লিখিত জগবেক মল্ল দ্বিতীয় 
-জয়সিংহ রাজার রাজ্যকালীন একখানি খোর্দিত লিপি হইতে পাওয়া 

গিয়াছে যে, চালুকারাজ পরাজিত হইলেও প্রশস্তিকারগণ তাহাকে বি্য় 

সিংহের সহিত এবং রাজেন্দ্র চোলকে হরিশ সিংহের সহিত তুলন! 

করিয়াছেন। মুশাঙ্গি যুদ্ধক্ষেত্রে চালুক্যরাজ পারাজিত হন। 

রাজ! হরিশ্ন্দ্র সিংহ ণগর্গ যবন প্রপয়্ কালরুদ্র”৮ উপাধি ব্যবহার 

করিতেন। হরিশ্ন্দ্রের বাঙ্গাবাড়ী স্থান দখল করিরা মুসলমানের! 

পফিরোজাবাদ” নাম রাখিয়াছিল। ফিরোজাবাদ পরে মহম্মর্দাবাদ 

হইয়াছিল। 

নান্তদেব ১০৪২ থুষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। রাঁজা হরিশচন্দ্র সিংহ 

দোস্তিয়া পরগণার প্রচীন শিম্রুণগড় ধ্বংস করেন। কুটযুক্তি দেখাইয়া 
বিজয় পিংহ ও হরিশ সিংহকে ইতিহাস হইতে আর বাদ দেওয়! চলেনা । 

চোড়গঙ্গ ১১৪২ থুষ্টান্ধে কশিঙ্গের পিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। নদীয় 

জেলার বিজয় নগর ও হুগলী জেলার বিজয়পুর একই স্থান নহে। 

দম্দমার ভিট1 ও সাভার দীবি হইতে দুইটি জাঙ্গাল রামপাল ও 

নবদীপ পর্য্যন্ত যে সশ্রনারিত ছিল, তাহা সত্য বটে, এবং এই জাঙ্গাল 

বিজয়রাম সিংহের নির্মিত। দমদম! হইতে বিক্রমপুর ৫ মাইল দূরবর্তী । 
ইহার মধ্যস্থলে সাহসাঙ্ক সিংহ নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। 

সেকালে প্রবাদ ছিল জগংশ্ষ্টা ব্রহ্ম। পবিত্র চেত খধিগণের ব্রহ্মারাধন 

জন্ত এই মহানাদ মনোনীত করিয়াছেন। বামচন্দ্রের পুত্র লব রাণ্ড। নদীর 
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পততশ আসপ ও 

তীগব্ভাঁ শ্রাবন্তী হইতে মহানাদ্দে আগমন করিতেন। শাক্যবুদ্ধের 

অভুয্য়ে মহানাদ বৌদ্ধধর্মের ক্রীড়াভূমি হইয়াহিল। বুদ্ধ উত্তর কোশল 
রাজ্যে কপিলাবস্ত নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহানাদে অবস্থান 

করিয়াছিলেন এবং শ্রাবস্তীতে ১৯ বর্ষকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। 

তগুবা নামক গ্রামেও কতকগুলি বৌদ্ধ কীর্তির সহিত মহানাদের উংল্ল 

নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল। মহানাঁদে রুদ্ধমাতা। মহামায়া মুত্তি “সীতামাই”» 
রূপে পুজিত হইতেন। ঝাজপুতনার ভরগণ এই পুজা মভানাদে 

আনয়ন করেন। 

ব্রহ্মার ইচ্ছায় যাগধজ্ঞের জন্ত নিদিষ্ট হয় বলিয়া! “বরাট+” স্থান ব্রহ্ম 

ইচ্ছা, বা ব্রহ্ম -ইষ্টি হইতে *বরাইচ* দামে প্রসিদ্ধ হয়। কেহ কেহ তর 

নামক অধিবাসী হইতে এই স্থানের 'ভটৈচ” নাম নির্দেশ করেন। থুষ্টীর 
১৫শ শতাব্দের শেষভাগে বহলোল লেদীর ভাগিনের কালাপাহাড়ের 

সময় মহানাদের পার্খববত্তী এই বরাট কতক পরিমাণে ধ্বংস সাধিত হয়। 
এই সময় মহানাদের সিংহরাজগণ দাসত্বের অধীনতা শৃঙ্থল উন্মোচন 

করিয়! শ্বঃধীনরাজারূপে মহানাদকে গড়িতে চেষ্ট। করেন। মহেন্দ্র! 

সিংহ অর্থঘারা রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া রাজকোষ বদ্ধিত করেন। 

বরাকর ভূমিতে শঙ্খতোরিয! গ্রামে রাজা ভরিশ্ন্ত্রের প্রতিষ্ঠিত 

মন্দির আছে। এছাড়া বিষ্ণর নানা! অবশার ৃত্তি শোভিত অনেক 

মন্দির গাত্রে মহানাদ্দের পিংহবংশের নামোলেখ আছে। ইহার তিন 

ক্রোশ উত্তরে কল্যাণেশ্পীর মন্দির বা দেবীস্থান। এখানকার 

একখানি শিলালিপিতে পঞ্চকোটের ও মহানাদের রাজার নাম পাওয়া 

যায়। কল্যাণেশ্বটী মন্দিরের সম্মুখে শিলাপিপিতে প্্রীশ্রীকল্যাণেশ্বরী 
চরণ পরায়ণ শ্রীযুক্ত দেবনাথ দেবশন্ম৮” এইরূপ পাঠ লিখিত আছে। 

মূল ম্িজর। নাদেখে ,বসর,9. কর়েক্ষ ছি মন্দির/দেযাসায়॥ এ দেবী 
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মুর্তির অধিষ্ঠান সম্বদ্ধে অনেক প্রবাদ্দ কথা ৬ নবীনচন্দ্র িংহ লিশিবদ্ধ, 

করিয়াছেন। “একদ! জনৈক রোহিণী (দেওপাড়াঘর ) বাসী ব্রাহ্মণ 

সন্বুখের নালায় একটি রত্বাগস্কার বিভৃষিত হস্ত উত্তোলিত হইতে দেখিয়া 

মহানাদের রাজ] ( পঞ্চগ্রামের ) কল্যণ সিংকে সংবাদ দেন। দেবীর 

স্বপ্নাদেশ অনুসারে রাজা জলমধা হইতে উঠাইয়। এ প্রস্তরময়ী দেবীমুর্তি 

স্থাপন করেন । আরও শুনা যায়, মহানাদ ( বঙ্গরাজ ) রাজকন্ত। কল্যাণী 

দাসী শ্বশ্ুরালয়ে গমন কালে প্তি-কুলদেবী লইয়া আইসেন। দেবী 
বালিকাকে স্বপ্ন দেন যে, তিনি একবার মুত্তিকাঁয় ওক্ষিত হইলে আর 

উঠিবেননা। বালিকা এই ন্দীহীরে আংপিয়া হস্তপদ প্রক্ষালনার্থে 

দেবীমুর্তি এখানে স্থাপন করেন। দেবী আর এস্থান ত্যাগ করিলেন না 

দেখিয়া কল্যাণী দাদী এই মন্দির শিতৃকুলের সম্ম/নার্থে নির্মাণ করিয়। 

দেন।” 

মহানাদে সিদ্ধেশ্বর নামক এক প্রাচীন মন্দির ছিল। স্থানীয় প্রবাদ 

যে অন্থররাজ বারা এই মন্দির স্থাপন করেন। তর মম্থুররাজ শ্রীকৃষেের 

সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর ভাদ্রপদে এখানে মেলা হইত । 
সেই স্থান মালপাড়া নামে খ্যাত ছিল। 

অতি প্রাচীনকালে রাজ! শার্দিল সিংহবন্ধ্া ও রাজা অনন্ত গিংহধর্ম 

এখানে ব্রান্গণ্য ধর্মের বিস্তার কল্পে দেবমাতা কাত্যায়নী ও মহাদেব প্রভৃতি 

হিন্দু দেবমুন্তি প্রতিষ্ঠা করেন। 

মহানাদের রাজ! রুদ্র সিংহ ৩৪৮ খুষ্টাবে সমুদ্রগুপ্তের নিকটে পরাজিত 

হন। 

চীগ্জ খা সিংহ নামক এক ব্যক্তি ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে তিমুরলঙ্গের ভারত 

আক্রমণ কালে বারাণসী নগর রক্ষণ কগিতে মহানাদ হইতে যুদ্ধযাত্র। 
করিয়াছিলেন। 
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লাট ও কক্কদ্বীপের মাহিষ্য রাজারা সিংহ বংশের রাজত্বকালে 

অনেকাংশে হীনপ্রভ হইলেও নিতান্ত অকর্ণ্য ছিলেন না। ইহারা 
সিংহবংশের সামস্তরাজ ছিলেন । 

৬৩০ খুষ্টাব্ে নদীয়া জেলাস্থ রুইখনপুরের রাজ। মহানাদ আক্রমণ 

করেন। এই সময় হুগলী জেলার হরালদাসপুর, মহারা মপুর গড়ের রাজারা 

মহানাদের রাঞ্জার বিরুদ্ধে অর্জ ধারণ করেন। তমলুক, নুজামুঠা 
ময়নাগড়, তৃফ?, বালিসীতা প্রভৃতি প্র।চীন €কবর্ত জাতির প্রাচীন 

ইতিহাসের সহিত মহানাদ রাজ্যের নাম চিরল্মরণীয় হইয়া আছে। 

মহানাদ যখন স্বাধীন ছিল, তখন এই রাজ্যগুলি সামন্তরাজ্যরূপে গণিত 
হইত। বালিদীতাগড় যে কোন্ যুগে কত বৎসর পুর্বে কোন্ ভূপতি 

কর্তৃক শির্মিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণর কর! যাঁয় না। 

বর্ধনকুঠীর রাজবংশ কায়স্থ ছিলেন, কাকিনা ও টেপার কায়স্থ 

রাজবংশের পূর্বপুরুষ । অর্থাৎ কাকিনার পুর্ব বসতি গাজনাঃ ও টেপার 

পুর্ব বদতি কাউননাড়ী গ্রাম। বর্ধঘনকুঠীর রাজ! আর্যবর দেব মহানাদের 
রাজ। দুর্বন সিংহের কন্ত|। গ্রহণ করেন। প্পাদসাহ নামা” গ্রন্থে 

ইহাকে পীনগরের রাজা ছুর্জন সিংহ বলিয়াছে। 

মৌরগামী ও পেচাকুলীর বাজার! মহানাদের রাজার সহিত ৯৫৭ 
খৃষ্টাব্দে ভীষণ যুদ্ধ করেন। পুড়বাগড়ের বশিষ্ঠ গোত্রের দত্ত বংশীয় রাজ। 
অঞ্জন দত্ত মহানাদের রাজার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হুইয়! পলায়ন করেন 
(১০৯১ থৃঃ)। 

খেতরী গ্রাম রাজসাহী জেলার পশ্চিমাংশে পল্মানদীর উত্তর তীরে 

অবস্থিত ছিল, তথায় রাজ! কৃষ্ণানন্দ দত্তের বাটা ছিপ । তিনি মহানামের 
ঝাজার সহিত বন্ধুভাবে ছিলেন ॥ রাজা কষ্ণানন্দ দত্ত মহানাদের কায়স্থ 

সমাজে পম্মান লাভ করিয়াছিলেন (১১৪৫ খবঃ )। 
ন্ট 
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“সর্ব শাস্ত্রে সুপগ্ডিত সদ| শুভ কার্ধ্য। 

বিপ্র সঙ্গে দ্বেখিলেন মহানাদ রাজ্য | 

রাজা কন নবগুণ কুলীনের মূল। 

বিনয় হীনেতে দত্ত হইল! নিফল। 

করড়। গ্রাম মহানাদ্দের নিকটেই ছিল। শাখারি গ্রাম মহানাদের 
অন্তর্গত বলিয়া কুল গ্রন্থে আছে। 

“শাখারি সমাজে দাস যে বিরাজে 

আদি পৃর্থীধর দাস।» 

কয়েতা গ্রাম মহানাদের নিকটে ছিল। হুগলীর নিকটে বর্তমান 
কেওটা গ্রাম হইবে কি? 

“কৃষ্চন্দ্র ঘোষ পরে রাজা কৃষ্ণ রায়। 

কয়েতা নিবাপী বটে গোষঠীপতি প্রায় ॥ 

রাজা কৃষ্ণরায় ঢেকুরের ইছাই ঘোষের বংশধর হওয়ায়, ইছাই ঘোষকে 

কায়স্থ বলিবার ইহ! আর এক জ্বলন্ত প্রমাণ। 

রামায়ণের বর্ণিত খষ্যশূঙ্গের পিতা বিভওকের বিভাগ্ডক বন সিংহল 

পাটনের অন্তর্গত ভাণ্তীরবন ছিল। অনাধিপ লোমপাঁদ বিভাও্ক খধির 

আশ্রম হইতে তৎপুত্র খম্যশূঙ্গকে কৌশল করিয়৷ নিজ রাজধানীতে জলপথে 

লইয় গিয়াহিলেন। বর্তমান বীরভূম জেলার পশ্চিমাংশ হইতেই প্রাচীন 

অঙ্গরাজ্য আরম্ভ । পুণ্যক্ষেত্র বক্রেশ্বরও অষ্টাবক্র খষির আশ্রম বলিয়া 

পরিচিত। এখানে অনেকগুলি উঞ্:প্রত্রবণ ও পুণ্যতোয়৷ নদী আছে। 

ম্হানাদের নিকটে শৃঙ্গবেরপুব--উহার বর্তমান নাম সিঙ্গ বোর ব! 

পিঙ্ুর। এইখানে গুহক আসিয়া রামচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করেন। 

মহানাদের নিকটবর্তী বালিচড়া গ্রাম আছে) পূর্ববকাঁলে বল নাষে 
এক মহাঁবল পরাক্রান্ত দৈত্য ছিল। ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি অমরগণ এবং যক্ষ 
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ও গন্ধব্বণ তাহাকে ভয় করিত। এই অনুর দেৰতার্দিগকে যুদ্ধে 

পরাজয় করিয়! ব্বর্ণে ইন্দ্রের সিংহাসন অধিকার করে এবং মহাবিষধর 

নাগেন্দ্রদিগকে বলপুর্বক সতত আজ্ঞাবহ ও গরুড়কে ভৃত্য করিয়! 

্রহ্ধার সহিত সপ্তত্বর্থবাসী দেবগণকে স্বর্থ হইতে দূরীভূত ও শত বৎসর 
পর্যন্ত পাতালতলে ধান করিয়াছিল,-সেই গান অপ্তগ্রাম। দেবগণ 

এইরূপে নিপীড়িত হুইয় বৃহস্পতির শরণাপন্ন হন, বুহম্পতির পরামর্শ পায়! 

পরে তাহারা বিষুর নিকট উপস্থিত হন। মহামায়ার মোহিনী বিস্তায় 

বিষ বুদ্ধ ব্রাহ্মণর বূপ ধরিয়া বেদ পাঠ করিতে করিতে বলাম্থরের 
বাণিচড়ার দ্বারদেশে গিয়া! উপস্থিত হন । বিধুর সুদর্শনচক্রে তাহার মস্ত ক 
ছেদন করিলেন। তখন দানব তাহার ভোতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া 

দিব্যদেহ ধারণ কর্লি। বশান্ুরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে জগতে হীরক ও 

তেজোময় পদ্মরাগাদি রত্ব সকল উৎপন্ন হইল এবং সৎপাত্রে প্রদান 

হেতু তাহার শরীর রত্বাকর হইল ॥ 

এই বাট়ের মহানাদ হইতে সপ্তগ্রাম পর্য্স্ত বিস্তৃত সমতট ক্ষেত্রে 

পুর্বকালে _ বালখিল্য4 'খবিগণ তথায় যজ্ত করিয়াছিলেন । সরদ্বতীর 

পরপারে দধিচী মুনির আশ্রম ছিল। সরশ্বতী নদী [নষাদগণের দোষে 
অতিশয় বিরক্ত হইয়। মহীতলে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥ সপ্তগ্রাম পুৰে 

“চমসোসেদ” নামে বিখ্যাত ছিল | 

পুরাণে বর্ণিতি আছে, _ধর্দ্পরায়ণা জটিলা নায়ী গৌতম বংশীয় এক 

কন্তা সাতজন খধিকে বিবাহ করেন। এই দ্বপ্তর্ধ হইতেই দক্ষিণ রাচ়ে 
'মহানাদের সন্নিকট £সপ্তগ্রাম হইয়াছে বলিয়া একট। প্রবাদ ছিল। এই 
রাটদেশ হইতে বাক্ষি নারী এক মুনিকন্তা প্র-চত। কান্তকুজ রাঁদ্রকে 

(জয়াদিত্যকে ) পরানয় করিয়াছিলেন । গমনকালে পৌরুষ ও উদ্ারত। 

প্রকাশ পূর্বক সেই রাঁজার রাব্ঘচিহ্ সিংহাসন গ্রহণ করেন নাই । এই 
জয়াণিত্য ত্রিবেণীর অন্তর্গত স্থানে জয়পুর নগর নির্মাণ করেন। অয়পুর 
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বাঘাটি গ্রামের ৬নরনারায়ণ ঘোষ বলেন,_-জয় দত্ত নামে একজন 
কর্ম্মচাণী এ স্থানে একটা বৃহৎ বৌদ্ধ মঠ স্থাপন করেন। ললিতাপীড়ের 
(2) পুত্র বৃহস্পতি বা চিপ্লট জয়াগীড় ত্রিবেণীতে অনেক বর্ষ বাস 
করিয়াছিলেন । তাহার মাতা জয়াদেবী--অখুবকল্প পাঁসের কন্ঠ ছিলেন 
এবং ব্রিবেণীতে দেহত্যাগ করেন। কবি শক্কুক রচিত প্ভুবনাভাদয়” 
কাব্য গ্রন্থে এই প্রবাদ্দ কাহিনী পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ এক্ষণে লুপ্ত 
হইলেও ১৮৭০ খুং অবে বর্তমান ছিল। 

দাতগীয়ের প্রায় এক ক্রোশ দুরে পর্,গিজগণ ভাগীরথী তীর্থ কিছু, 
জমি মহানাদের রাজ! রাজীবলোচন পিংহের (রাজীব সিং) নিকট হইতে 
বন্দোবস্ত করিয়া! লয়। এইরূপ সিংহ বংশের দুর্বলতার জন্ত হুগলী 

বন্দরের উৎপতি হয়। রাজা! রাজীবলোচন পিংহ উড়িষ্যারাজ মুকুনদ 
দেবের পূর্বের ব্যক্তি। এ নামীয় উড়িষ্যারাজ মুকুন্দদেবের একজন 
বিচক্ষণ সেনাপতি রাজীবলোচন রায় ছিলেন । মুকুন্দদেব কর্তৃক ত্রিবেণী 
হইতে সমস্ত হুগনী, নদীয়া, ২৪ পরগণ ও হাবড়া বাঁ হাওড়া জেলা ১৫৬০. 

হইতে ১৫৬৭ থুষ্ঠাবব পর্যন্ত প্রায় আট বর উড়িষ্যা রাজ্যের অধীন 
থাকে । রাজীবলোচন রাম ভৃরিশরেষ্ট রাজ্যের ব্রাহ্মণ রাজবংশীয় ছিলেন। 
তকালে রাজ! রুদ্র নারায়ণ রায় ভূরিশ্রেষ্ঠের রাজা । 

হুগলী ও হাওড়ার ইত্হাস আলোচন! করিলে দেখ যায়, শ্ররণাতীত 
কুল হইতে সরন্কতী নদীই সমুদ্র যাত্রার জন্ সপ্তগ্রামকে এসিগার সর্বশ্রেষ্ঠ 
বন্দরে পরিণত করিয়াছিল.। অতি পূর্বকালে প্রায় ৩০** বৎসর পূর্বে 

এই সরশ্বতী তীরেই, দিংহপুর রাজ্য (বর্তমান সিঙ্গর) বর্তমান ছিল। 
এইস্থান হইতেই সিংহ বংশীয় রাজকুমার বিজয়বান্থ সিংহ সানুচর 

পাপী সপ সাথ পেপসি স্মসপসপপসসসস্পপপ ০ পপাপপ পপি শপ 

* আমাদের এমনই ইতিহাস চচ্চার দেশ যে, প্রাচীন এরপ্তপ্রামের ইতিহাস, 
চ্ছাঞ পর্যন্ত কেহই লিখিতে চেষ্টা করেন নাই। 



মহানাদ । ২ 

নুবুৃহৎ অর্থবপোতে আরোহণ করিয়। লঙ্কায় উপনীত হন এবং এ স্থান 

জয় করেন। সপ্তগ্রাম_-দরম্বতী তীরে ঝপুরদহ মাপুরদহ গ্রামে সিংহ 
ংশেগ কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আছে। মায়াপুরে এক চত্ীদেবী প্রতিষ্ঠিত 

আছেন, তাহা. রাজা বনমালী সিংহের প্রতিষ্ঠিত এবং এ অঞ্চলে এ 

সিংহ বংশীয়গণ অন্যাপি বাস করিতেছেন। সিংহ বংশের ভাগ্য 

বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সপ্তগ্রামের পতন হইল। 

শক্রজিৎ নামে এক হিন্দুরাজ। সপ্তগ্রামে রাঞ্জত্ব করিতেন। ইনি 
আ'নুলিয়! গড়ের রাজ। সুদর্শন সিংহের জ্যেষ্টভ্রাতা ছিলেন। 

“শত্রব্ধিৎ রাজার নাম তার অধিকারী । 

বিবরিয়ে যত গুণ বলিবারে নারি ॥” 
মহানাদ্দের ঘনগ্তাম পিংহ সরকার সপ্তগ্রামের ডিহিদার ছিলেন। 

তৎপুত্র শক্রজিৎ ইহাও দেখিতে পাই। 

“সপ্তগ্রামে মৌশিক মিলিল আসি বত। 
আর যত কায়স্থ আইল তাঁর তত॥” 

ঘ্বিজ ঘটক চুড়ামণির কারিক1। 
মহানাদের পিংহ বংশীয় ভূষণ! পরগণার রাজা শক্রজিৎ সিংহের, 

সভাপগ্ডিত রামানন্দ মিশ্রের দুল দীপিকায়” মহানাদ নগণীর প্রশংস! 

করিয়াছেন। পুরাতন কাগজ পত্রে রাজদত্ ব্রঙ্গোতর দানপত্রে 

'সিংহবন্্মা চৌধুরী” উপাধি দৃষ্ট হয়। 
সপ্তগ্রামের রাজ! শত্রজিৎ সিংহের পুত্রের সময়ে ষগ্তগ্রাম মুসলমানের 

অধিকৃত হয়। 

সপ্তগ্রম বিজয়ের পর ১২৯৫ খুঃ বা ৬৯৮ হিঃ--জাকর খা, শক্র।জতের 

পুত্র সর্দ(র বীর ব্লবান পিংহকে পরাস্ত করিয়া মুসলমানগণকে ধনরত্ব 
প্রদান করেন এবং বহু হিন্দু দেবমন্দির ধ্বংস করিয়া একটি মলজিদ 
নম্মণ করেন। 



ঙহ্হ মহানাদ। 

রাজ। শক্রজিতের বংশ পরে সপ্তগ্রাম সন্লিকট কুলীন গ্রামে বাস 

করিয়াঃ কুলীন গ্রামে সিংহ সমাজ স্থাপন. করেন। 
এই সময় সপ্তগ্রামের জমিদার গোবর্ধন সিংহের পুত্র রঘুনাথ সিংহ. 

মৌদগল্য গোত্রীয় সিংহ বংশীয়দের ভূমিদান করিয়া, সরকার সপ্তগ্রামের 
অন্তর্গত গ্রাম সমূহে বাস করাইয়াছিলেন। 

ইহুনাপুর ও পছ্নাপুর সরশ্ব তী নদী তীরে অদ্যাপি দুষ্ট হয়। স্থানটি 

জঙগলাবৃত হুইয়! সপ্তগ্রামের সহিত মিলিত হুইয়৷ যাইতেছে । এই স্থানে 
২০ পর্যযায় রামেশ্বর সিংহ দেহত্যাগ করেন। 

পাহাড়পুর, তারকেশ্বর হইতে প্রীয় ৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত । 

এইস্থানে মৌদগল্য গোত্র রাজ! নয়ন সিংহের ভগ্ন ছুর্গের ভগ্রা বশেষ বর্তমান 

আছে। রাজ! গোবদ্ধন সিংহ হুগলী জেলার অন্তর্গত ঘরপুর গ্রামে 

একটি মৃত্তিকা নির্দ্িত দুর্গ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই ছূর্গ দাউদখ"? 

কর্তৃক অধিকৃত হয় এবং এই স্থানে টোডরমল্লের সহিত দাউদের যুদ্ধ হয়। 

এই সময়ে চেতুয়ার মৌদগপ্য গোত্রীফ সিংহ বংশীয় রাজা রঘুনাথ 
সিংহ রসদ যোগাইয়া এবং পথ প্রদর্শন করিয়া মোগলের যথেষ্ট সাহা 

করিয়াছিলেন । চেতুয়ার রাজার এই আচরণে বিরক্ত হইয়া দাউদখ। 
কটক অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নুবর্ণধেখা নদীর তীরস্থ তুক্রুই গ্রামে 

মোগল-পাঠানের তুমুল সংগ্রাম বাঁধিয়া উঠিল (১৫৭৫ খৃঃ)। 

নানাকারণে আনুলিয়৷ ও মহানা্দের রাজ! পৃথ্বীধর সিংহ বঙ্গের 
বিখ্যাত বীর প্রতাঁপাদ্দিতোর আশ্রয় লয়। বিশ্বাসঘাতকতা ও নানাবিধ 

গ্অত্যাচারের জন্য প্রতাপাদ্দিত্য মোগল হস্তে নিহত হন; এবং তীহার 

পুর প্রতাপভীম মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। 
অন্তত্র আর এক প্রতাপ ভীমের মুসঙ্গমান হওয়া দেখিতে পাওয়া যায়। 

সেকালে দত্ত উপাধিধারী রাজ] বুদ্ধিমস্ত খা। চৌধুরী বারুজীবি জাতি 
মহানাদে বাসের জন্ত ভূমি ক্রয় করিয়াঁছিলেন। ইনি সুন্দর বনের রাজ? 



মহানাদ । ২৩ 
শাসিত ত প্পাশাসিটী তিতা শশা িশাশাশীশিশীশীশ পাশপাশি পাপী 

সপ 

ছিলেন। তাহার পুত্র প্রতাপভীম মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। তাহার 
রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ আজিও খুলন! ও চব্বিশ পরগণায় দৃষ্ট হয়। 

ঘটক কারিকায় পাই-_রাজা বীরেন্দ্র সিংহের ভয়ে আকবর সর্বদাই 
কম্পিত থাকিতেন। এই ভয়ের আরম্ভ হইয়াছিল ১৫৭০ খ,ইাবে। 
চৌহাল নদী যেখানে হর ব| সুরা সাগরে পড়িয়াছে, সেই স্থানে নৌধুদ্ধে 

বীরেন্দ্র সিংহ অসংখ্য রণপোত লইয়া ভাটিদেশ হইতে বহির্গত হন ও 
যোগল সন্ত বিনগ্রপ্রায় করেন। এই সময় যশোহরের প্রতাপাদ্দিত্য 

আকবরনামা মতে আকবরের সভাসদ ছিলেন, অর্থাৎ তখনও প্রতাপা- 

দিত্যের প্রাণে দেশ সেবা জাগে নাই। প্রতাপাদিত্য মোগল সৈম্ত দ্বার! 

আন্ুপিয়ার সিংহ বংশকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করিয়াছিলেন । আইন-ই- 
আকবরী গ্রন্থ ভূগোল নহে, ইতিহাস। উহাতে ১৫৭ সনের পরবর্তী 
কালে যেযে স্থানে আশুলিয়ার সিংহ বংশীয় সন্তানের দ্বারা মোগল সৈম্তের 

পরাজয় এবং বাঁদশাহের অধিকৃত দেশ অধিকারের কথা গোপন কর! 

সম্ভব হয় নাই, সেই সেই স্থানে আবুল ফজল ঈশাঁখা বা তাহার সহকাগী 

(নাম অজ্ঞাত) «বিদ্রোহী কর্তৃক যুদ্ধজয়” বা দেশ অধিকারের কথ। বলিয়া- 

ছেন। ১৫৮০ সনের পরে ২০ বংনর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ হইতে এক কপদ্দিকও 

রাজস্ব আকবর প্রাপ্ত হন নাই। বাদশাহকে ২০ বৎসর পর্যন্ত তাহার 

নব বিজিত রাজা বঙ্গদেশ হইতে বেদখল করিয়! রাখিয়াছিল কে? ইনিই 

রাঁজ। মহেন্দ্র খা সিংহ। 

রাজা মহেন্ত্রথা দিংহ একটি পবিত্র অরণ্য কুসুমের স্তায় প্রকৃতির 
অস্কে ফুটিয়! উঠিয়াছিলেন। মহানাদের এক গৃহকোণে ফুটিয়া থাকিলেও, 

সৌরভ সম্ভারে গুণ-গরিমায় এই ফুলট স্বর্গের পারিজাতের সমতুল | সির 

প্রতিজ্ঞ রাজা ম্ধেন্দ্র সিংহ কর্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়। দেখিলেন, পুণাতূমি 
বঙ্গদেশ তমসাচ্ছন্ন ভীতি-ব্/গ্রক শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। 



২৪ মহানাদ। 

ইনি যদি মুললমান হইতেন, তাহা হইলে আকবঃনামাতে নাম পাওয়া 

যাইত, আর “তাহার নামে থোদবা! পড়া যায় নাই» । ক্ষিতীশ বংশাবলী 

প্রতাঁপাদিত্যের শত্রু ভবানন মজুমদারের বংশধরের লেখা, আনুলিয়ার 
সিংহ বংশের শক্রও বটে। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্য ধূমাটে রাজত্ব 

কগিতেছিলেন এবং তাহার পরে ইসলাম খ' তাহাকে বন্দী করিয়াছিলেন। 

“ক্ষিতীশ বংশাবলী” যাহা বলেন তাহা এইন্প হইতে পাবে 

“ভবানন্দের সাহায্যে মানসিংহ মহেন্তর্খা সিংহকে বন্দী করিয়া লৌহ 

পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া! লইয়া গিয়াছিলেন এবং এইন্ধপ পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় 
আগ্রার পথে তাহার মৃহ্যু হইয়াছিল |” মানসিংহ ১৬০৬ খুষ্টাব্ডে 

বিজয়ী বীরের স্ঠায় আগ্রায় গমন করেন নাই, তিনি জাহাঙ্গীরের 
আদেশে পদচ্যুত হুইয়! এদেশ হইতে গিয়াছিলেন। আবহুস লতিফের 
ডায়েতী ও বাহারিস্তান মতে আবুল ফজল “অনেক সত্য গে।পন করিয়াছেন 

এবং অনেক কথা মিথ্যা করিয়া! বলিয়াছেন।” মহেন্দ্রখ] সিংহই ছাদশ 

ভৌমিকের অধীশ্বর ছিলেন কিনা, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে । 
“'রাজসাহ”” নাম হইতে উত্তর বঙ্গের রাজসাহী নাম হয়। মহেন্দ্রথ! 

সিংহ ১৫৮০ খৃষ্টানদের পর ক্রমে ক্রমে সমগ্র পশ্চিম বঙ্গ জয় করেন, 

পাঠানদের সন্ত করিবার জন্য “রাজ সাহ:+ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি 

২২ যুদ্ধে জয়ী হন। রান্রা মহেন্দ্র সিংহ পরম ধার্মিক বূপতি ছিলেন। 

তিনি মাঝে মাঝে সস্ত্রীক দানব্রতের অনুষ্ঠান ক।বতেন। রাজা মহেন্দ্র । 

সিংহ শাস্তিপুরে কপিলেশ্বর দেবের প্রতিষ্টা কর্তা । 

১৮৬২ খুষ্টান্বে বামনপাড়া নামক মহাস্থানের নিকটবত্তী একটা 

স্থানে কয়েকটি মুদ্রা পাওয়া যায়। তাহার একদিকে পাল রাজগণের 
অক্ষর শ্রীমহ্ন্দ্র সিংহ (পরাক্রম ) ও অপরদিকে কুমার গুপ্ত লিখিত 

আছে । বীশবেড়িয়া নিবাশী পরেশ নারায়ণ সিংহ বলিতেন,--আনুলের 

পিংহ বংশ মহেন্দ্র সিংহের বংশ । 
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রাজ। মহেন্দ্র খা সিংহ ৪**শত রণতরী সহ তাহার আত্মীয় সংগ্রা্থ 

সিংহকে গঙ্গার মোহানায় রাখিরাছিলেন। ক্রমে ক্রমে সংগ্রামসিংহ 

যুদ্ধে পরাঞজজিত হইতে লাগিলেন । যে পর্য্যস্ত তাহার আনুলিয়ার প্রানাদ- 

হুর্গের দ্বার পর্য্যন্ত না আসিয়ছিলেন, সে পর্য্যস্ত তিনি অনি হস্তে মোগল 

ও ম্বঙ্গাতি কতিপয় হিন্দু জমিদার শত্রর পথরোধ করিয়াছিলেন, তারপর 

তিনি শত্রুর হস্তে আত্ম সমর্পণ করিলেন । এই সময় বোধ হয়--ভিনি 

মাতৃভূমিকে বলিয়াছিলেন_-”১৫ড 10000952 1 ] ০0010. 1006 10956 

80০6 8০ 17000) 1056৭ ] 1001 1)0101012119016 1৮ বাঙ্গালী কি এই 

ভম্মাচ্ছাদিত অমূল্য রত্রগুলি মহানাদ্দের ভম্মন্তপ হইতে উদ্ধার করিতে 

চেষ্ট। করিবেন না। 

অতি গৌরবাম্বিত মোগল বাদসাহদ্দিগের ১০০ বৎসরের শাসনে 
সমন্ত দেশ শ্মশানভূমিতে পরিণত হইলে, শোভাসিংহ উঠিয়াছিলেন। বে 
সময় শোভাপসিংহ জন্মভূমি উদ্ধার কল্পে অস্ত্র ধারণ করেন, সেই সময় 

এই দেশের সর্বত্র মগ ও ফিরিঙ্গি দ্্যগণ জলপথে এই প্রর্দেশ লু্ন 

করিত। তাহার! হিন্দু পুরুব ও রমণীদের ধরিয়া লইয়া বাইত। উহার! 

বন্দীদিগের হাতের তালু ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে স্রু বেত চালাইয়! দিত 
এবং এই ভাবে হালি গীথিক্বা হতভাগ্য দিগকে তাহাদের জাহাজের 
পাটাতনের নিয়ে একটির উপর "আর একটি রাখিয়া স্তপিক্কৃত ভাবে 

বোঝাই করিয়া লইয়া যাইত । লোকে যেমন কুকুটার্দি পক্ষীর খাদ্যের 

নিমিত্ত শস্য ছড়াইনস! দের, সেই ভাবে বন্দীদ্দিগের খাদ্যের নিমিত্ত 
অসিদ্ধ তঙুল মুষ্টি নিক্ষেপ করিত। এই ছদ্দিনের সময় শোভাসিংহ 
যখন অন্ত্র ধারণ করিলেন, বিন্দু জমিদারের একজোট হুইয়া তাহাকে 
গুপ্তহত্যা করে ও এই বার যুবকের নামে মিথ্যা কথা প্রচার করিতেও 
লঙ্জা বোধ করে নাই। এখন জিজ্ঞন! করি, আপনারা বঙ্গদেশের 

সম্রাট ওরঙ্গজীবকে উপরে স্থান দিবেন-_ন1 রাজ শোভা শিংহকে ? 



ঞ ১ 

২ মহানাদ । 
০৮. পিপিপি পিপি সপ শাল 

শোভাপিংহ যদি বদ্ধমান রাজকুমারীকে সত্য সত্যই বিবাহ করিতে 

চাহিয়াছিল কখনও প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে ইহ! জানিও, _পুরুষ মানুষ 

নারীর ছলন! বুঝে না, সরল প্রাণেই নারীর কুহকে ঝাপ দেয়। 

চিতুয়! বরদার শোভাসিংহকে হত্যা করিতে এক ভীষণ গুপ্ত কাহিনী 
ছিল। লিখিত বিবরণ না থাকায়, হান্টার সাহেবের গল্পই দেশে ইতিহাস 

হইয়া ঈড়াইয়াছে। এই সমর হিন্দু জনসাধারণ সর্বদাই পরম্পর বিবাদ 

বিসন্বাদে নিষুক্ত থাকিয়! স্বার্থপরতা, হিংসা ও পলশ্রী। কাতরতার জলম্ত 

ৃ্টান্তস্থল হইয়া উঠিয়াছিলেন। শুধু শোভাসিংহের হত্যা নয়, এইরূপ 
শ্বজাতি বীরের হত্যায় দেশ রঞ্জিত হইত। সেই সময়কার নারকীয় 

দৃশ্ঠ দেখিয়া আপনাদের মস্তক ঘুণিত হইবে, দেহ রোমাঞ্চিত হইবে, 
প্রতিঠিংসার জালা হৃদয়ে ধক্ ধক করিয়া জলিয়া উঠিবে, শিরায় শিরায় 

ধমনীতে ধমনীতে উঞ্ণ শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইবে, হৃদয় মধ্যে রণ- 
রঙ্গিনী চণ্তীর আবির্ভাব হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাৎকালিক শক্তিমান 

বঙ্গবাসীগণের উপর ছুর্বিসহ ঘ্বণা আসিয়া আপনাদের মস্তক অবনত 

করিয়া দিবে, অসহ হুঃখে আপনাদের অশ্রু ভারাক্রান্ত হুইয়া উঠিবে, 

হিন্দু সাজ ও হিন্দু জাতির অবস্থা দেখিয়া ক্রোধে, দুঃখে, লজ্জার 

স্পস্ট শি পীসশিসপপীশাপীীশ্রিপীশিশপিশপীপিস 

আত্মহার] হইয়] যাইবেন। 

বিশ্বাস ঘাতকতার পুরস্কার ন্বরূপ ভবানন্দ মজুমপধারঃ কৃষ্ণরাম রায়, 

দ্েবীপিংহ, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ প্রভৃতি জায়গীর ও প্রচুর ধনরত্ব 
লাভ করেন। 

বাৎস্য গোত্রীয় গঙ্গ! গোবিন্দ সিংহ নবদীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্চন্দ্রের 

বিরুদ্ধে যে ভীষণ ষড়যন্ত্রের স্থ্টি করিয়াছিলেন, যে অত্যাচারের প্রতিবিধান' 

জন্ত মহারাজের দেওয়ান মৌগগল্য গোত্রীয় কালীপ্রসাদ্দ সিংহকে মণিকার 

সাজিয়া লর্ড হেষ্টিংসের পত্ধীর নিকটে গুপ্তভাবে যাইয়া একছড়া বছুমূল্যের 
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মণিময় মাল! উপহার দিতে হইয়াছিল, দে সকল বৃত্ত “ক্ষিতীশ 
বংশাবঙ্গী”তে বিস্তারিত ভাবেই বণিত আছে। 

সামান্ত তেশিয়াগড়ী হর্গ অধিকার করিতে মহানাদের সিংহরাজ- 

বংশকে বিধ্বস্ত.করিয়া সাজাহান হুগলী জেলার বিদ্রো্গ দমন করিতে 

সক্ষম হইয়াছিলেন। সাজাহান এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলে বাঙ্গলার 

জধিকাংশ জমিদার ও রাজকর্দুচারীগণ তাহার পক্ষতুক্ত হইল। অনন্তর" 

সাজাহান মহানাদ ও আম্মুলিয়া অধিকার করিয়। রাজকোঁষ লুন 

করিলেন। 

বঙ্গেশ্বর দাউদ খা মোগলগণকে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা হইতে তাঁড়াইয়া 

দিবার জন্ত প্রবল শক্তি সঞ্চঘ্ন করেন। তীহার এই সাহায্যের জন্ত' 

আন্ুলিয়ার ধরাধর সিংহ ওরফে শ্রীধর (রায়) নিধুক্ত হন। ধরাধর 

পিংহের পরামর্শে দ্াউ্দী লোদীখাকে বন্দী ও নিহত করেন । বিহারের 

রাজ! গজপতি রায়ের প্রতি খান আলামকে সাহাধ্য করিবার আদেশ 

দিয়া, হাজিপুর আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিলেন। হাজিপুরের যুদ্ধে 

পরাজিত হইয়া! দাউদ খা আহ্ুলিয়ায় পলাইয়৷ আসিলেন। শ্রীধর রায় 

দাউদ খা! কর্তৃক রাজা বিক্রমা্দিত্য পদে সম্মানিত হইয়াছিলেন। দাউদের, 
পলায়নের জন্ঠ পাটনা জয়ই মোগঈ্ীগণ্র বঙ্গ বিজয় হইয়া গেল। 

পাঁনিপথের দ্বিতীয় সমরে মোগল আকবর, দিল্লীর হিন্দু সম্রাট সুবর্ণ 

ৰণিক বংশীয় হিমু বা হেমচন্দ্র দেবকে * পরাস্ত করিয় হিন্দু-বীধ্য-বহি এক 
প্রকার নির্বাপিত করিয়া ফেগিল। তাহার পর হিন্দুরা এত অধিক 

গোলামে পরিণত হইয়াছিলেন যে, আকবরকে “দিল্লীর্বরে। বা জগদীশ্বরে”” 

ঝলিয়া জগদীশ্বরের সহিত সমান আসন প্রদান করিতেন। আনুলিয়ার 

রাজা কাশীনাথ সিংহ বল সঞ্চয় করিয়া বুদেশ আকবরের অধীনতা-পাশ 

* হিমুর প্রকৃত নাম হেমচন্দ্র। ইনি রাজপুতনার ভার্গববংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
ভাগগববংশ আপনাদিগকে জামদগ্নির বংশ বলিয়। পরিচয় দেন। 



২৮ মহানাদ। 

হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন। সমস্ত বঙ্গদেশ পুনরধিকার করিবার জন্ত তিনি 
হিন্দু রাজগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা! করিলেও কোন রাজাই কাশীনাথকে 

সাহায্য করিতে স্বীকৃত হয়েন নাই । ইহাই আঙ্ুলিয়ার পতনের প্রধান 

কারণ হইল। 

আকবরের সময় আনুলিয়। «বাল্ঘাক খানা” বা বিদ্রোহের আড্ড। 

বলিয়া বিবেচিত হইত ।॥ মানসিংহ চাকদহ নগরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া 

'আন্ু'লয়ার সিংহর্দের উচ্ছেদ করিতে কৃতসংকল্প হুইয়া উত্তর রাঢ ও 

'বারেন্দ্রের কলিত৷ জাতিদের হস্তগত করিয়। কার্যে নিযুক্ত হন। আকবর 

:বিদ্রোহী হিন্দুগণকে ক্ষমা করিলেন, এই অভিমত প্রচার করিয়া, রাজ! 
'কাশীনাথ সিংহকে হস্তগত করেন। 

এদিকে দাউদ খ! তেশিয়াগড়িতে পৌছিয়া ঈশান থ৷ পিংহকে উক্ত 

-গিরিপথ রক্ষার্থে বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দিয়! রাজধানী টণাডায় * গমন 

করিলেন। দাউদ খ! তাহার দ্রই বিশ্বস্ত বন্ধু শ্রীহরি ও জানকী ব্পলভকে 

'বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় উপাধি দিয়া ও তাহাদিগকে বিস্তর ধন রত্র দান 

করিয়া দক্ষিণ প্রদেশে গিয়া বাস করিতে উপদেশ দিলেন। রাজ! 

টোডরমল্ল মান্দারণের নিকটে উপস্থিত হইয়। অবগত হইলেন যে, দাউদ খা? 

খণকেশরীতে অবস্থান করিয়া আপন বিক্ষিপ্ত সেনাদলকে একত্রীভূত 

কগিতেছেন। দাউদ থা আন্ুলিয়ার দিংহ বংশের সাহাযের আশ! 

করিয়া মেদিনীপুর হইতে মান্দারণে সরিয়া আসিলেন। আনুলিয়ার 

নিকটবর্তী স্থান মোগল পাঠানের রণভূমে পরিণত হইল। পৃর্থীবর পিংহ 
মোগল সেনাপতি মানাইম থাকে তিন মাইল পথ তাড়াইয়া লইয়। 

গেলেন। এমন সময় বিশ্বাস ঘাতক হিন্দুন্ত মোগল পক্ষে হইয়া! 
পশ্চা্দধক হইতে, প্রধাবিত পাঠান সৈশ্ত সহ পৃ্থীবর পিংহকে আক্রমণ 

* ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে মোগলর! বঙগদেশ জয় করে। ১৫৭৬-_-১৫৯২ খুঃ বঙ্গের রাজধানী 
টাও। নগরে (টড। ব। ট-ড়াক) স্থানাস্তরিত কর! হয়। 



মহানাদ। ২৯. 
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করিধা সমস্ত সৈম্তদলকে শেষ করিয়া ফেলিল। শেষে মোগল সেনার 

বিক্ষিপ্ত শরে বীর শার্দূল পৃর্থীবর সিংহ প্রাণ হ।রাইলেন ( ১৫৭৬ খৃঃ )* 

ক্মাইন-ই- আক বরীতে উক্ত হইয়াছে রাজ। পুর্থীবর (সিংহ ) ৬৫ বৎসর, 

( রাজ! স্যঠিধর ৫৮ বৎসর ১ রাজত্ব করেন। 

এই সময়ে রাজ। টোডরমল্ল অন্ুলিয়ার চতুর্দিকে লুঠন করিতে আরম্ত' 
করিলেন। দাউদ ভয়ে রণস্থল ও রণশিবির পরিত্যাগ করিয়া কটকের 

দুর্গ অভিমুখে ষাত্র/ করিলেন। মোগল সেনাগণ আন্ুপিয়ার ছর্গ 

অবরোধ করিয়া রহিল। তখন কাশীনাথ সিংহ অন্ত উপায় না দেখিয়া 

বিজেতার নিকটে আত্মসমর্পণই প্রক্ক্ উপায্র বিবেচনা করিয়া পুনঃ পুন? 

খাঁন খাননের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন । প্রত্যুত্তর রাজা টোডরমল্ল-__ 

রাজা কাশীনাথকে জানাইলেন যে, “এই যুদ্ধে আমি বড়ই মর্মাহত 

হুইয়াছি, যেহেতু ইহাতে আপনার গ্তায় উপযুক্ত 'ও মহানুভব সেনাপতি 

আহত হইয়াছেন।৮ ১৫৭৭ খুষ্টাব্ষে দাউদ খা] কাশীনাথ সিংহের; 

সাহাষে; পুনরায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন। 

খুলনা জেলায় সাতক্ষীর| মহকুমার রা ঈশ্বরী সিংহের স্থাপিত 

ঈশ্বরীপুর স্থানে প্রতাপাদিত্যের মশেরেশ্বরী আঞ্িও বিরাজ করিতেছেন । 
এই প্রতাপাদিত্যের চক্রান্তে বঙ্গবীর রাজা কাশীনাথ সিংহ রায় ওরফে 
সমররাম সিংহ নিহত হন, এবং রাজা ঈশ্বরী সিংহের স্থাপিত ঈশ্বরীপুর 

প্রতাপাদিত্য দখল করেন। সুচতুর টোডরমল্ল দিল্লী হইতে সৈম্ত সাহায্য 

প্রাপ্ত হইলে, তাহার ঠসগ্ভসংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিবার মানসে বঙ্গদেশস্থ 

জমিদারবর্গের সহিত সখ্যত। স্থাপন করিভে চেষ্টা করেন। তাহার 

ফলে তদানীস্তন নদীয়ার অন্তর্গত আনুপিয়ার চতুর্বেষ্টিত ছুর্স্বামী রাজা 

* অন্যত্র কথিত হইয়াছে,--১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে আম্মুলিয়ার রাজ পৃথীধর সিংহ ব্রন্ষণ 

ংশীয় কালাপাহাড় কর্তৃক নিহত হন। 



৩৪ মহানাদ ] 

পপ ও পাপা পপ শশা শপ পপ এপার ০০০০-৬ পিপাত 

কাশীনাথ টোঁডরমল্পের সহিত মিলিত হন, এবং মোগলের পক্ষ হংযা 

পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধে অতুল বীরত্ব প্রদর্শন করেন। ইহ। এক্ষণে 

চৌবেডিয়া নামে খ্যাত। ইহা গোপাল নগর &্েশন হইতে সাত মাইল 
দক্ষিণে অবস্থিত। গুণগ্রাহী আকবর, সেনাপতি বাজ! টোডরুমক্লের 

নিকট বঙ্গবীর কাশীনাথ সিংহ রায়ের অসাধারণ যুদ্ধ কৌশল 9 
“অপূর্ব বীরত্ব কাহিনী শ্রবণ করিয়া এবং পাটনা অবরোধের সময় শ্বচক্ষে 

উহা! প্রতাক্ষ করিয়া পাটন! অধিকারের পর প্রকাশ্ত দরবারে রাজা 
কাশীনাথ সিংহ রায়কে “সমর সিংহ” এই গৌরবঙ্জনক উপাধি, বাদশাহী 

-ঝাণ্ডা, নাগর" পান্ধী ও অশ্ব গঙ্জাদি প্রদান পূর্বক নানাকূপে সম্মানিত 

করেন। মহ! বীধ্যশালী রাজা সমর সিংহের শেষ জীবন অতি শোকাবহ । 

কুলী খ] ও সমর পিংহের কতিপয় কতদ্ব কর্মচারী সমর সিংহের সর্বনাশ 

সাধনের জন্তু এক ভীষণ ষড়যন্ত্র করে। প্রতাপারদিত্যের চক্রান্তে 

'রাজদ্রোহ অপরাধে তদানীন্তন বঙ্গের স্থবেদারের অদ্ভূত বিচারে সমর 
সিংহের শিরশ্ছেদন হইয়াছিল। 

রাজ! কাশীনাথ পিংহ মোগল পক্ষে যাওয়ায় আকবর তাঁহাকে 

'জৌনপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন । সেই সময়ে বহু অর্থব্যয়ে 

গোমতীর উপর যে প্রকাণ্ড ও প্রশস্ত সৈতু নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা! 
দর্শক বৃন্দের চক্ষে যেন নৃতন বলিয়। প্রতীয়মান হয়। 

তারিখ-ইন্দাউদ্ীর মতে ১৫৮* খৃষ্টাব্দে (রাজা কাশীনাথ সিংহ রায়ের) 

মোগল বাহিনীর তোপে কালাপাহাড় রাজচন্দ্র রায়ের জীবলীল৷ শেষ হয়। 

কালাপাড়ের ভীষণ অত্যাচার ধর্মপ্রাণ বঙ্গ ও উৎকলবাসীর প্রাণে গুরুতর 

আঘাত করিঘ়াছিল, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্ত সকলেরই হৃদয়ে 
একটি জবালামম়ী আকাঙা৷ জাগিয়াছিল ; কিন্তু উপযুক্ত শক্তি সামর্থ ও 

সহায় সম্পদের অভাবে পাঠান নুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে 

কেহ সাহসী হয় নাই। 
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দাউদ ৫০১০০ অর্ারোহী যোদ্ধা সংগ্রহ করিয়া, টাড়! পরিত্যাগ 

পূর্বক সসৈস্তে আকমহল ব1! রাজমহলে উপস্থিত হইলে, রাজ! কাশীনাথ 

দিংহ তাহার দলভুক্ত ' হইসেন। পরে ভীষণ যুদ্ধে পরাজিত হুইলে, 

খানজাহানের আজ্ঞাক্রমে মহাবীর কাশীনাথ সিংহের ও বঙ্গেশ্বর দাউদ 

খনের ছিন্ত্র মন্তকঘয় আকবরের সমীপে প্রেরিত হইল। ২৩৬ বৎসর 

রাজত্বের পর, দাউদ খানের সঙ্গে সঙ্গে আন্ুলিয়।র সিংহ বংশের রাজ সু্য 

অন্তমিত হইল। দাউদ খান দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন। 

এই ঘটনার অল্পকাল পরে, অনেক জায়গীরদার বিদ্বো হীদলে মিলিত 

হইয়া সকলে গৌড় নগর অধিকার করি । ক্রমে বঙ্গের সমস্ত জায়গীরদার 
বিদ্রোহীগণের পতাঝা-নিম্ে সম্ষিপিত হইয়া! বিদ্রোহের তুমুল বহ্ছি 
প্রজ্বলিত করিল এবং মোগলের রাঁজকোষ লুন আরম্ভ কিল (১৫৮০ 
খুঃ বা ৯৮৮ হিঃ )। 

মহেন্দ্র খা অল্পকাল মাত্র সরকার সলিমাবাদের ডিহিদার ছিলেন ও 

৩৬ পরগণার মাপিক ছিলেন। আলিয়া মোগল কর্তৃক বিধ্বস্ত 

হইলে তিনি আন্কুলিয়া হইতে মহানাদ, পরে নতিবপুরে বাসস্থান নিশ্মাণ 
করিয়| থাকিবেন। মাধব খ। বিডদ্রাহী দলে যোগ দেন নাই, তাহার 

* বর্তমান অন্ুুলিয়। গ্রাম, রাজ! নরেল্র রায় প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে স্থাপন 

করেন। প্রাচীন আন্ুলিয়। আকবরের সময় মোগল সৈন্য কর্তৃক ব্বংসপ্রাপ্ত হয়। 

এ রাজ। নরেন্দ্র রায়, কৃষ্ণনগর রাজবংশীয় ছিলেন। ভীহাঁর বংশধর শ্রীযুক্ত পুলিন 
গোপাল রায় ও প্রযুক্ত ক্ষিরেদদ গোপাল রায় বর্তমান আনুলিয়ার জমিদার আছেন ॥ 

তাহাদের দৌহিত্র সম্তানগণ আন্ুলিয়। গ্রামে বাদ করেন। সিংহীর্পোতা হইতে প্রাপ্ত 

বৃহৎ কৃষ্ণ প্রস্তরের বাহুদেব মূর্তি পাওয়! গিয়াছে, একটি শিবলিঙ্গও পাওয়া যার, উহা! 

গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমান কালেও সিংহীপৌত। পরম রমণীয় স্থান, এইরূপ 

বৃহৎ ভগ্রগড় নদীয়া! জেলায় আর নাই । 
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পুত্রের! দিয়াছিলেন। বন্থুয়া নিবাসী রায় নিত্যানন্দ বলেন যে, তাহারা 

নতিবপুর হইতে বন্ুয়া বাস করেন। মাধব খা প্রথমে চিংড়ে 

নতিবপুরে, পরে মহানাদে বাস করেন। তাহার পুত্র শিবানন্দ লিংহ 
চৌধুরী মহানাদ ত্যাগ করিয়া “শ্রীপ্রী রাধা গোধিন্দ জীউ”, শালগ্রাম সহ 
বন্য়া গ্রামের অধিপতি হুইয়। বাস করিতে থাকেন । তিনি নিজ নামে 

একটি গ্রাম ও পিতৃদেবের নামে একটি গ্রাম হুগলী জেলায় নির্মাণ করেন। 

শিবানন্দ সিংহ চৌধুরী বিক্রমপুর (আরামবাগ ) অঞ্চলে বিশালাক্ষী 

দেবীর মন্দির পুনঃ নিম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্বাতিত তিনি 
অনেকানেক গ্রামে মন্দির প্রতিষ্ঠা ও ভগ্ন মন্দিরের সংস্কার করিয়া দিয়া 

বশস্বী হইয়াছিলেন। বিষুপুরের রাজ! (ক্ষেত্র মোহন সিংহ 2) রাজা 

শিবানন্দ সিংহকে নিহত করিয়া “গারো পরগণা» কাড়িয়া লয়েন। 

মহেন্দ্র খা মহানাদ্দে আগমন করিয়া তথায় সিংহসমাজ স্থাপন 

করেন সত)। কিন্তু আনুলিয় হইতে আগমন করলা সিংহবংশীয়গণ 

একাধিক ব্যক্তি নতিবপুর অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র শ্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে 

চেষ্টা করেন, তাহা নতিবপুর অঞ্চলের চতুদ্দিকে বিশাল ধ্বংসন্তূপ দেখিলে 

সত্য বলিয়া মনে হয়। চিংড়ে ও নতিবপুর গ্রাম ছুইখানি দেখিলেই মনে 
হয়, এক সময় এই স্থানে সিংহবংশীয়গণ বহুসংখ্যক আগিয়া বাসম্থান 
করিয়া থাকিবেন। 

১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যুর পর, মোগল সাম্রাজ্যে কে সম্রাট 

হইবেন, ইহা! লইয়া দিল্লীতে সামান্ত গোলমাল উপস্থিত হইলে, মহানাদের 

রাজা মহেন্দ্র খা সিংহ পুনরায় মোগল শক্তিকে উপেক্ষা! প্রদর্শন করিয়! 

স্বাধীনতার বিজয় টৈজয়ন্তী উড়াইতে ক্ষান্ত হন নাই। 

মোগল পাঠানের লুঠনের রাজ্যে রাজা মঙেন্ত্র খা] পিংহের সময় 
রাঢদেশে ছু্ধর্য পর্ট,গিজ-শক্তি প্রবল হইয়। দুর্ভাগ্য হিন্দুজাতির উপর 

যথেচ্ছ অত্যাচারের অবকাশ পাইয়াছিল। ইহাদের মহেন্দ্র খা! বোম্বেটে 
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নামে পরিচিত করেন। যুবতী নারী দেখিলেই এই বোষ্ধেটেরা 
ধরিয়া লইয়া যাইত, তাহাদের আর পরিত্রাণের উপায় থাকিত না । 

মহেল্্ধ1 সিংহের মৃত্যুর অব্যবহিত পর হইতেই গৃহ-বিবাদ-বহ্ি 

নিধুমভাবে প্রজ্লিত হইয়া উঠিল। সকলেই স্বীয় স্বীয় গ্রাধান্ত 

বিস্তারে ব্যস্ত হইলেন। শাপ্তির কোমল কুস্থমে অশাস্তি-কীট ধীরে ধীরে 

প্রবেশ পূর্বক আবাসস্থান স্থাপন করিল। 

বদ্ধমান জেলার পাটুশীর ব্রাক্ষণ রাজবংশের সাহায্যে ও পুটিয়ার 
দর্পনারায়ণ ঠাকুরের বিশ্বাস ঘাঁতকতায় মুর্শিদকুলি খা মহান।দের রাজা 

পুরণ খ1 দিংহকে বন্দী করিতে সক্ষম হন। সমুদ্রগড়ের ব্রাঙ্গণ রাজবংশ 

পূরণ খাকে বিদ্বোহে সাহায্য করেন। বর্তমান ভান্তাড়ার নিকট গুড়োপ 

গ্রামে কাশ্তপ গোত্রীক্ সিংহ ও নাগবংশ পুরণ খার সাহায্যে অগ্রসর 

হইয়াই সর্বস্বাস্ত হন। পাটুলীর ব্রাঙ্গণ রাজবংশের শেষ বংশধর নিহত 
হইলে, এই বংশের নাম ইতিহাসে লুপ্ত হইল এবং “দেবরায়” উপাধির 
এক কারম্থ বংশ তথাকার রাজ! হইলেন! 

১৭৪০-_-১৭৬১ অন্ধ পর্য্যন্ত মারহাট্রাগণের উপদ্রবে বাশবেড়িয়ার 

সিংহবংশের "পতন হগ এবং পাটুলীর দেবরায় বংশ আসিয়া তথায় বাস 
করিরা রাজবংশ প্রতিষ্ঠার সুযোগ প্রাপ্ত হন। এই উভয় বংশের বংশাব- 

লীর সহিত সময়ের ঠিক এক্য হয়না । মহানাদ হইতে রাজা দামেশ্বর 

নিংহ বর্গীর হাঙ্গামার বন্ুপূর্ববে বাশবেড়িয়ায় দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়া 
বাস করিয়াছিলেন, ইহাই পিংহবংশের কাগজে পাওয়া যায়। পাটুলীর 

র।জবংশের যে বংশাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় বর্গার 

হাঙ্গামার সময় রামেশ্বর দেব রায় পাটুলী হইতে বাঁশবেড়িয়ায় আদেন ও 
বাশবন কাটিয়া রাজধানী স্থাপন করেন। উভয় বংশেরই "আদি পুরুষ 
রাষেশ্বর। অবশ্য ইহা প্রমাণিত হয় যে, বর্গীর হাঙ্গামার সময়েই সিংহ 
বংশের পতন ও রায় বংশের অভ্থাথান। বাশবেড়িয়ার সিংহ বংশের 

তত 
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রাজবাটী ১৭৩৭ খুষ্টাৰের প্রবল ঝটিকা ও ভূমিকম্পে ধ্বংস হইয়া যায়। 
কিন্তু দেব রায় বংশের অক্ষয় কীর্তি তেরটি চড়! বিশিষ্ট ৮ হংসেশ্বরীর সুরমা 

মন্দির তাহাদের অতুল এশ্বর্যয ও ধর্মপ্রাণতার পরিচয় দিতেছে । এই 
মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন রাজা নৃসিংহ দেব রায় এবং তাহার মৃত্যুর 

পর সমাপ্ত করেন তাহ।র সংধার্মণী রাণী শঙ্করী (১৮১৪--১৫ খুঃ)। 

রাঁজা নৃসিংহ দেব রায় কতিপয় বৎসর কাশাধামে বাস করিয়াছিলেন এবং 

তথ। হইতে আগিয়। ধাশবেডিয়ার মন্দির নিম্মাণ কার্ষ্য মনোযোগী হন। 

তাহার কাশীবাস সময়ের একটি কবিতা পাওয়! যায়, তাহাতে তাহার 

নিবাস বংশবাটী বা বাশবেড়িয়া বল! হয় নাই। সে কবিত1টি-_ 

“সোণাভাণি কুলে জন্ম পাটুলী নিবাস। 

রাজ! নরসিংহ দেব করে কাশীবাস।৮ 

মহানাদের র।জ। পূরণখ1 সিংহ, রাজা মহেন্দ্রথ! সিংহ, রাজ। শোভা 

দিংহ বিপ্লবী ছিলেন। জ।তির হৃদয়ে ষখন জাতীয় ভাব প্রদীপ্ত হয়, তথন 
সপ্তচিদ্ধুর সম্মিলিত সলিলে ও তাহা নির্বাপিত হয় না--হইতে পারে না। 

তাঁহ! জাতি সযত্বে রক্ষা করে-_ত্যাগের বন্ধনে দেশাক্মবোধের অনল 

প্রজ্থলিত রাখে। রাজা শোভাসিংহ মহানাদ হইতে ধনতন্ত্রতার শেষ 

চিতবও মুছিয়৷ ফেলিবার জন্ত বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন। শোভাসিংহ্থের 

বিপ্লব ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। কিন্ত সেদিন যে হোমানল প্রজলিত 

হইয়াছিল, তাহা নির্ধবাপিত হইবার নহে । শোভাসিংহ বিদ্রোহী নহেন। 
আজ সমগ্র পৃথিবীতেই কি বিপ্লব দেখা দেয় নাই? মুক্তি বাসনা জীবের 

পক্ষে স্বাতাবিক-_মানুষের তাহা ধর্ম । শোঁভাসিংহের কামনা যদি অপরাধ 

হয় ( বর্তমান এতিহাসিক লেখকগণের মতে বটে), তবে স্বদেশ প্রেমে 

অন্প্রাণিত মানব সকলেই অপরাধী । 

আজ বড় জোর চক্ষের জল দিয়াই মহানাদের অতীত সিংহরাজগণের 

স্বৃতি ভর্পণ করা হইতেছে, কিন্তু আজ মানুষ চাই, য'হারা বুকের রক্ত 
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শীলা 

“দয়া মহান।দের স্থাত ৩প্পণ করিবে,_-সংহের স্বপ্রকে। সিংহের নির্দেশকে 

কাষে পরণত কারবে। যেদদন তাহ! সম্ভব হইবে, সেদিনই শ্বাধীনতার 

পুরোহিত মহানাদ্দের অতৃপ্ত আত্ম! তৃপ্ত হইবে। হাজার জনের মাঝে 

যার মানুষের মত ব।চিবার অধিকার নাই, তাহার হাসিমুখে মরণ-বরণও 
একটা গৌরব_-এ একট। বারন্ব। আর দেই মূলা দিয়াই সেজাতিংক 
বীচাইবার আধকার দিয়া যায়-_-মান্ুুষের মাঝে মানুষের--মত | 

শোভাপিংহ তাহার জীবন দিয়া নমগ্র পৃথিবীর চক্ষে আন্গুল দিযা 
বেখাইয়। গিয়াছেন,--অস্তরের অন্তস্তলে যখন শ্বাধীনতার অত্যুগ্র বাসনা 
জ্বলিয়া উঠে, তখন যেমন মাতার অশ্রুক্জল, প্রিয়ার হতাশ্বাস, বিচ্ছেদের 

হাহাকার, তাহার প্রলয়-পথিক মনকে বীধিয়া রাখিতে পারে না, 

তেমনি তাহাকে আলো বাতাসহীন [নজ্জন কারাগারে [চরবন্দী করিয়া 

বা ফাঠাকাষ্টে ঝুলাইয়া দির তাহার সেই উন্সন্ত মনকে কখনও টুটি 

উপিয়। মাথা যার না। আর মরণেই যে পরাজয় তা! নয়,-চএম ব্যর্থতার 
মাঝেও চুড়ান্ত সার্থকতা নামিয়া মআইপে। 

খৃষ্টবা ১৩৪০ পর্যন্ত বঙ্গে পাঠানের! শ্লী মহানগরী হইতেই এই 

হতভাগ্য রাঢদেশে দ্য প্রেরণ করি! লু£নাদি নরহত্যা সম্পত্র করিত 
এবং গৌড় বা লক্ষ্মণবণী নগরাই ঝাঙ্গলার রাজধা-ী হিল। রাজা বিজয় 
সিংহের সময়ে বঙ্গদেশ ছুই ভাগে বিভক্ত হয়। 

১। গৌঁড়। 

২। সোণারগঞ্জ। 

তখন ঢাকা সহর একটি ক্ষু্ন পল্লী মাত্র ছিল। এই গ্রাম ঢাকেশ্বরী" 
বিগ্রহেত্ধ নাম হইতে উৎপন্ন হয়। প্রকৃত সোণারগণ যে রাঢদেশে 
প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার শত শত প্রমাণ থাকা সব্েগ্ড এ্রতিহাসিকেরা রাড় 
দেশের ইতিহ।স কখনও স্িবার চেষ্টা করেন নাই। মহম্মৰন তোঘপকের 
শাসন কালে কাদের খ গৌড়ে, এবং বেরাম খা। মোণারগায়ে বসিয়া 



৩৩ মহানাদ । 

পূর্ববঙ্গ ও আসাম লুষঠন করিতেছিলেন। গঙ্গারাম সিংহ নামক এক 

যুব এই সময় রাট়দেশ শাসন করিতেন ১৩৩৮ খৃষ্টাব্ধে বেরাম খর মৃত্যু 
হয়। এই সময় তোঘলকের খামখেয়ালীর তাণ্ডব নর্তনে সাত্রাজ্যবাসী 
অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তখন মহানাদের রাজার পুনঃ পুনঃ 

বিদ্রোহে পাঠানদ্রিগকে ছিন্ন ভিন্র করিয়াছিল। এই সময় দিল্লী হইতে 

দৌলতাবাদে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সর্বত্র দরমেধ যজ্ঞের, 

লোমহর্ষণ কাণ্ড মহানাদে অনুষ্ঠিত হইতেছিল। মহানাদের রাজাকে 

হত্যা করিতে সেকেন্দার শাহ মহানাদ্দ অধিকার করিয়া লইল 

আন্ুলিয়ার বাজ যথ! সময়ে এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধে জলিয়া 

উঠিলেন,কিন্ত তিনি বুঝ্ধির দোষে নানাভাবে বিপন্্ হইয়া, মহানাদ 

উদ্ধার করিতে পারিলেন না । তিনি তাহার পুক্রকে এই মর্মে পরওয়ানা' 

পাঠ।ইলেন যে, বরাটের জয়রান গুহরায়ের উচ্ছেদ পূর্বক তাহার ছিন্ন 

মস্তক আনুলিরায় প্রেরণ করিবে । বিপুল শক্তি সংগ্রহ পুর্ববক 

রাজপুত্র বরাটগড় আক্রমণ করিলেন । মহানাদের সীমান্তে বড় রকমের 

একটি যুদ্ধ হইগ। মহানাদ বিজম্মী সিংহ-শাবকের অধিকারে আগিল। 

ইতিমধ্যে বিজ্রোহীসেনাগণ সহসা ছুর্গমধ্যে বিদ্রোহী হইয়! উঠিল আলি 

মুবারক মহানাদ লুণ্ঠন করিল। আবার এক তুমুল যুদ্ধ হইল। এই 
সুদ্ধে মহানাদের সিংহ-দুর্গ প্রাসাদ চূর্ণ হইয়া গেল। বাঙ্গলার ইত্থিহাসে' 

মহানাদ--আনুলিয়ার মিলিত শক্তির রাজত্ব নি্ুরভীবে আহত হইয়া 

ধরাশায়ী হইল। হিন্দুজাতি নিজেদের বিশ্বাসঘাতক তার জন্ত নিজেদেরই 

ধ্বংসের পথ প্রশম্ত করিয়! রাখিল। 

মুসলমানেরা মহানাদ দুর্গে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিল, হূর্গ ভন্মীভৃত- 

হইয়। গেল। মগ্গানাদ নিংহ-ছুর্গের একাংশ প্রস্তর নির্মিত ছিল। 

এখনও ছুর্গের পূর্ববাংশে ভগ্রস্ত পের মধ্যে রাশি রাশি প্রস্তর চর্ণ পতিত: 
রহিয়াছে । প্রন্তরে অগ্নিসংযোগ হইলে ফাটিয়া চটা উঠে। কারুকার্ধা- 



মহ-নাদ। ৩৭ 
পাপ পপ পপ 

খচিত এ সকল ভগ্ন প্রস্তরখণ্ড দেখিয়া এখনও দর্শকের বিম্ময় 

উৎপাদন করে। 

এ দেশের পুরাণের কথ।-_সমুদ্রের পরপার হইতে “রত্রসৌধ 
কিরীটানী” শ্বর্ণ লঙ্কার উদয়াস্ত ভা্কর কিরণ সমুজ্বল শোভা দেখিয়া 

যখন জীীরামচন্দ্রের যোদ্ধগণও মুগ্ধ ভইয়াছিলেন, তখন যুগাবতার 

ভগবান রামচন্দ্র ভ্রাতা লঙ্্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,-- 

+ন্বর্ণমগ্ী লঙ্কার চেয়ে আমার জন্মভূমি ভাল” । 

“মুশিদাবাদ কাহিনী” “কপিকাতীর একাল ও সেকাল” প্রস্থ 

গ্রণেতার। জানিত না যে, দেশকে জননীর মত জ্ঞান করিতে_ চিন্ময় 

মাকে মৃন্ময়ীররূপে প্রত্যক্ষ করিয়া পুজা করিতে ভারতবাসী অভ্যন্তঃ 
ভাই তাহ।র। শোভা সিংহকে গালাগালি করিতেছে । 

হিন্দু বিশ্বাসঘাতক জমিদারদের ছ্বারায় মহানাদের সিংহরাজবংশ 

পুনঃ পুনঃ বিধ্বস্ত করিয়া আরঙ্গজীব হুগলী জেলায় প্রকৃত মোগল 

অধিকার ম্ুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করেন। 
শোভাসিংহ যখন দেশোদ্ধারের ব্রত লইয়া সমগ্র দেশে এক 

'বদ্রোহানল প্রজ্ৰলত করিয়াছিলেন, সে সময় ভূরশুটের ব্রহ্মণ রাজবংশ, 

দেশোদ্রেী বর্ধমান রাজ ও কৃষ্ণনগর রাজকে সাহাযা করিতে অগ্রসর 
হইলে নতিবপুরের রাজ] দাতারাম সিংহ ভূরগুট আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত 
করেন। শোভামিংহ--সপ্তগ্রামের নিকটবর্তী স্থানে জ্ঞাতিগণের সাহায্য 

'পাইয়৷ হুগলী অবরোধ পূর্ব্বক পর্ট,গিজ* দশ্যদের অত্যাচার বন্ধ কর্রিতে 

'সঙ্কল্প করিলেন। 

যাহা হউক, বিশ্বাসবাতক হ্বজাতীয় হিন্দুদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্ত 
শোভাপিংহের মৃত্যু হর়। বিদ্রোহীগণের অধিক্কত জমিদারী, জায়গীর 

*শক্তিগড়ের রাজার সহিত ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে পোর্ট,খিজ গবর্র এক সন্ধি 

বন্ধন করেন। 



৩৮ মহানাদ। 
সপ্পীসপসপ্প 

প্রভৃণি পূর্বাধিকা রীগণের কিন্বা নুতন লোকের সহিত বন্দোবস্ত করিয়। 
"আজিমৃশ্বান্ প্রচুর ধনসঞ্চয় করিলেন। আজিমুশ্বান্ টাকায় গমন করি:ল 

দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক হিন্দু জমিধারগণ দেশ লুষ্ঠন করিতেছিলেন। 
মুশিদকু'ল বঙ্গদেশে আসিয়া বঙ্গের জায়গীরদারগণের 'সমস্ত জায়গীর 

ভড়িষ্যায় পরিবর্তন করিলেন । 

মুরাদ মহানাদের চতুষ্পার্শববর্তী স্থানের হিন্দু দেবালয় চুর্ণ 

কর ণছিলেন। 

মুশিদ্কুলি খা,_-কয়েকজন র।জভক্ত গোলাম হিন্দুর সাহায্যে বের 

অধ্ধ স্বাধীন জমিদারকুলকে ধ্বংস কর্রগা তিনি কিপে হিন্দুশক্তির নাশ 
ও বঙ্গে মুদলমান শক্তির সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেনঃ তাহার বিবরণ 

মহ।নাদের রাজবংশের ইত্চিহ।সের সিত ব্জিড়ত ও লুক্কাইত আছে। 
হুগলীর ফৌজদার আসানুল্ল। খা (আশামুলা খা? ) সপ্তগ্রাম সরকারের 

উত্তর পূর্ব দিগবত্তী টুঙ্গী ্ বক্দপপুরের জমিদঃর বদ্ধ রাজা রামচন্দ্র সিংহ 
বন্দী করিরা মুরশিদাবাদে পাঠান । এই সমদ্দ আনুলিয়ার সিংহবংশের 

রাজত্ব টঙ্গী নগরে লোপ পাইল। 
পশ্চিম বঙ্গে বদ্ধদানের কপ্দুর্রধংশ প্রকাণ্ড জমিদারী লাভ করিদ 

জ্হানাদের সিংহবংশের উচ্ছেদ করিতে 'াশিলেন। নবাব মুরূুশিদকুলি 

খ. মহানাদ সিংহরাজৎংশীর ভূপতিগণুকে শ:সন করিবার জন্ত কীত্িচন্দ্রকে। 

€প্ররণ করেন । 
কী্ডিচন্ত্র ুগলীর ফৌজদারের সহত মিলিত হইয়া সদ্লবলে বর্তমান 

৬ারবেশ্বরের নিকটবস্ভী ছাহনা পুর ছর্গ অবরোধ করিলেন। বনু 

1নবাসী র।জ। রামেশ্বর সিংহ তখন এই ছুর্গের মাপিক ছিঙ্গেন। রামেশ্বর 

সিংহ শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ কগিয়া নিহত হইলেন। এখনও দুর্ধ পরীখা 

একন্থান গ্দিন হানা” নামে কথিত হয়। এই ছুর্গ্বামী যুদ্ধ করিতে 
করিতে নিহত হন। 



মহানাদ । ৩৯ 

রাজবলহাটে তথখাকার সিংহবংশীর়গণের এক সেনানিবাস ছিল। 

ভূরিশ্রেষ্টের ব্রাহ্মণ রাজার বিশ্বাসঘাতকতার জন্ত রাজবলহাট বিধ্বস্ত 

ভঘ়॥ সিংহবংশীয় সন্তানদের নিহত ও ধনরত্বাদি লুন্তিঠ করিয়া কীর্তিচন্ত 

ভূরি-্রিষ্ঠ আক্রমুণ করিলেন। পেড়ো) গড়ভবানীপুর ও দোগেছের গড় 

তস্তগত করিয়া কীিচন্দ্র মথুরাবাটীর সিংহবংশ আক্রমণ করি:লন। 

নস্বরডাঙ্গার ছুর্গে সিংহবংশকে উচ্ছেদ করিয়৷ কীতিচন্ত্র-_মুর'শদ কুলি 

খার প্রিঘ্পাত্র হইলেন । তৎপরে মুর শর্দ কুলির আদেশে ও সাহায্যে 

কীত্তিচন্ত্র চন্দ্রকোণ[ধিপতির* রাজ্য আক্রমণ করেন এবং রাজাকে যুদ্ধে 
পরাস্ত ও নিহত করেন। তারকেশ্বরের শিকটবন্তা বল্গড় নামকস্থানে 

[সংহবংশী7 এক রাজ, রাজত্ব করিভেন । বল্গড়ের রাজা গোবিন্দ 'সংহ 

ম্রশিদ কুলির বন্দোবস্ত মত বদ্ধিত রাঁজস্ব দিতে অস্বীকার করায় ইহার 

রাজ্য কাড়িয়া লইবাঁর জন্য বীত্তিচন্দ্র সনৈন্তে প্রেরিত হন। তুমুল 

যুন্ধে বল্গড়রাঁজ পরাস্ত ও নিহত হইলে তাহ;র রাজাও বদ্ধনানাধিপের 

জধিদ,ররীর অন্তভূক্ত হয়। অনুগত হিন্দুর সাহাধ্যে স্বাধীনচেতা শক্তিমান 

হিন্দুর দলনই মোগলদের গ্রাধান উদ্দেশ্য ছিল। সে কথাটি বুবিবার শক্তি 
হিন্দুর ছিল না। সিংহবংশেরর উপর অন্যাচার কাহিশী পৃথিবীর কোন 

দেশের ই হহাসের পৃষ্ঠা বলহ্ৃতকরে নাই । 

২৪ পরগণান্তর্দত দোগান্িয়ার সন্ত্রিকট বহুস্থানে আনু'লয়া বা 

৮হানাদের সিংহ বংশের অনেক স্মৃতি, পুরাতন গড়ের ধ্বংসাবশ্ষে বর্তমান 

আছে। এইস্থানের সন্নিকট রাজীবপুর গ্রামখ।নি বাঁজা রাজীবলোচন 

পিংহ নির্মাণ করেন। তদীয় বংশধণ্রো এই অঞ্চলে বহুকাল বান 
করিঘ়াছিলেন। ইতিহাস এই সব খবরের সংগ্রহ না রাখিলে, তথায় ' 
“মধুকুল্য দীঘি” সি'হরং্শর গোত্রের প্রকাণ্ড সাক্ষা দিতেছে । 
সপ পিক নাশ শেপ শা ীশপীশিিশিশীশাীশি শশা শাাীশীাশীীশীশীশী পপ 

*্চন্কাণার রাজবংশ মহ'নাদ রাজবংশেরই একটি শাখা, পাঁদশ'হনানায় এই 

বংশের যংকিঞ্চিৎ পরি5য় আছে। 



৪ মহানাদ। 
শি সস 

১*৯* খৃষ্টাব্দে কান্ঠকুজ হইতে চন্ট্রদ্দেবের পৌন্র গোবিন্দচন্দ্র 
বাঙ্গলার পালবংশীয় রাজা রাম পালের মাতুল রাষ্ট্রকট বংশীয় মথন বা 
মহনের দৌহিত্রী কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের 

পৌঁজর অয়টাদ, অবিশ্বাসযোগ্য কাহিনী অনুসারে দিল্তীর 'চৌহান বংশীয় 
পৃর্থীরাজের *শ্বশ্তর€ । ১২২৬ থুষ্টান্দে প্রাচীন কান্তকুব্জের ধ্বংস অ'রস্ত 
হইয়াছিল । এই অধ্দেই মুসলমান দম্ুর। সমস্ত মহানাদ নগর মরুভূমিতে 

পরিণত করিয়া গিয়াছে । এখন মহানাদ একটি বড় গ্রাম মাত্র । তীর্থস্থান 

হিসাবেও ইহার হুখ্যাতি কমিয়া শিয়াছে। ইহাই সিংহবংশের কলঙ্কের 
কথা। 

প্রাচীন কোট বা পাইকোড় গ্রামে নরসিংহ জয়হর্গ। দেবার মন্দির- 

গাত্রে মহানাদের নাম খোদিত ছিল। 

কালগ্রাধিপাঁত মহারাজাধিরাজ পরমাপ্দিদেব্রে ১২২৩ সংবত বা 

১১৬৭ খুষ্টাঞ্ে প্রদত্ত একখানি শাম্রশাসনে আনুলিয়ার সিংহবংশের শাম 

অম্পই অক্ষরে পাওয়া গিয়াছে। 

বীকুড়ার বিস্তীর্ণ শৈলশ্রেণী সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ১৪০* ফিট উচ্চ। 

স্থশুনিয়া নামক পাহাড় ১৪৪২ ফিট উচ্চ। এই পাহাড়ের শিখর দেশে 

চন্দ্রকেতু বা! চন্দ্রবর্ম সিংহের একথানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। 

সলিমাবাদ বা প্রাচীন সুলেমনাবাদ গ্রামে সিংহবংশের অনেক বীর্তির 

নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। 

সমুদ্র সেন--চন্দ্র সেনের পিতা । কুলুর একজন সামস্তরাজ ( ৬** 

খৃষ্টাব্দে )_শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, বরুণ সেনের পুক্র 

সঞ্জয় সেন, তৎপুভ্র বরি সেন, তৎপুজ সমুদ্র সেন। ইহারা মহারাজ 
উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। | 

তিস্তা ব! আত্রাই, ব্রহ্মপুত্র, যমুনাঃ নাগর, করতোয়া বা ফুলবর, বঙ্গালী 



885 | ৪১ 
শশী শশ্পা পশলা শা নিপিশানী পপি পেপসি সিশীা শী শাক 

পপর 

ও মানস নদী তীরম্থিত স্থান সমূহে হ মহারাজ! চন্ত্রকেতুর নির্মিত দেব 

মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান ছিল । 

মহানাদ্দের রাজ! বপদেব সহ প্রাচীনকালে বলদেব ক্ষেত্র স্থাপন 

কয়েন। ইহার পূর্ববনাম তুলসীক্ষেত্র তীর্থ স্থান ছিল। 
রঙ্গাণ্ড পুরাণে মলয় দ্বীপের নাম পাওয়া যায়। তাহাতে এই দ্বীপ 

বছ বিস্তৃত বলিয়াই বণিত হঠয়াছে। মাল দ্বীপ মতান্তরে দিব মহল 

হইতে উৎপয্ন হইয়াছে । মহল অর্থে রাজ প্রাসাদ । এই দ্বীপে রাজা 

বিজ্লয় সিংহের মহল ছিল। এই দ্বীপের শৈলময় উপকূল ভাগে সমুদ্র তরঙ্গ 
প্রবল বেগে আঘাত করিয়া থাকে । 

উমাঙ্গাধিপতি মহানাদের রাজকন্তার পাশিগ্রহণ করেন। রাজা 

'অভয়দেব--চন্দ্রবংশীয় । 

১৪৮০ খৃষ্টাব্দে রাজ। গোরীবর সিংহের ছুইজন সেনাপতি বলজিৎ দিংহ 

ও ভিখারী সিংহ বিশ্বীসবাতকতা পুর্ব্বক কতুবপুর ঘর্গ অধিকার করে। 
গড় মান্দারণ ও খানাকুলের মধ্যে “দিশাহারা” নামে একটি মাঠ 

বা জমি আছে। প্রবাদ যে, এই স্থানে রাজ! হুর্য্যোধন সিংহ মোগলদিগের 

সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইলে, তদীয় সৈম্তগণ দিশাহার! হুইয়! রাজ- 
হাটা দিয়া কাশ্ীপুর গ্রামে পঙ্গাঃন ক্ষরে। ্ 

ঘারকেশ্বর নদের তীরব্া বন প্রাতীন গ্রামে পিংহংংশের অতীত 

কীর্তির নিদর্শন পাওয়া যাঁয়। বর্তমান রঘুঝাটা গ্রাম পূর্বকালে রাঁজগ্রাম 
₹পিত | এই ছুানে রাজা গঙগাঁধর পিংহ মৃত্তিকাভাত্তর হইতে “জনক 
দুহিতা ও রাঁমচন্দ্রের” কৃষ্ণ প্রস্তর মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা ও 

“রঘুবাটী” গ্রাম স্থাপন করেন। ১২৫০ খুষ্টাত্ে গঙ্গাধর পিংহ জীবিত 
ছিলেন। 

গোঘাট গ্রামের প্রাস্ত দিয়া দ্বারকেশ্বর নদ প্রবাহিত হইত। রাজা 

মহেন্দ্র খা সিংহের সন্তানের! এই স্থানে বদতি স্থাপন করিয্লাছিলেন। 



৪২ মহানাদ । 
শ্্টাসপীপপপপপস্পীশী পপ পপ পি পাম্পাপাাসীত পিস 

যেস্থানে খানাকুল গ্রাম অবস্থিত, এ স্থান পুর্বকাঁলে জলময় স্থান 

ছিল। প্রান্ন ৩০৪০ বৎসর পূর্বেও ছ্বারকেশ্বর নদের ভীষণ বন্যা দেখা 

দিত এবং মধ্যে মধ্যে এই অঞ্চল বস্তায় ডুবিয়া যাইত। সেই জন্য এই 
অঞ্চলে প্রাচীন অস্টালিকা, দেবমন্দির মুত্তিকার ঢাক! পড়িয়াছে। কালক্রমে 

যেসকল খাল মহ্থানাদ হইতে অন্থান্ত স্থানের সহিত সংলগ্ন ছিল, নিংহ 

ংশের দারিদ্রতার জন্ত সংস্কার অভাবে লুপ্ত হইয়াছে। দেশের এতিহ্থাসিক 

লেখ:করু অভাবে তাহার কোন নিদর্শন না থাকিলেও পল্লী গ্রামে অন্বস্বণ 

রূ(রিলেই তথা আবিষ্কার হইবে । 

দেল্সপার দেউলে মৌদগল্য গোত্রের সিংহ বংশের অনেক বী্তি 

লুক্কাইত আছে। 

নাগ্চপুর পরগণায় আরস্কিত একখান শিলালিপিতে মহানাদের রাঁঙ্গার 

নাযৌলেখ আছে । 
বড়গ। গ্রাম পাশ্বে গুর্বপশ্চিমে এক মাইলের উপর হ্না এক দীর্ঘ 

আছে, এত বড় দীবি বদ্ধমান জেলার নাই। এই দীঘি মধুকুল্য গোত্রীক্ 

রাজ। গজসিংহ খনন করেন। 

চন্দননগরে “পন্মপুকুর” রাঙ্গা বিজ্ঞ্রাঁম সিংহ চৌধুরীর পুত্র রাজ! 

পল্মলোচন নিংহের স্বৃতিচিহ্ন দৃষ্ট হ্য়।, নবীনচন্দ্র সিংহের রক্ষিত কাগ্ত 
পত্রে মহারাজ” পল্মলো5ন পিংহ বলিয়া প্রাপ্ত হই । তাত প্রতিটি 

অনেক গ্রাম ও নগর ছিল, অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পাংর। 

বাতিকার নিবাশী মুকুন্দণাল গিংহ ১২৬৯ খুার্ধে, বড়ম্ব।র রাজ! 

নবীন রাউত ১৫৩৭ খুষ্টান্দে, খিঞুপুরের রাজা চৈতন্ত পিংহ 'ও তাহ'র 

পিতৃন্য পুত্র দামোদর সিংহ ১৭৬০ খুষ্ট!ব্রে মহাসমারোহের সভিত হহানাদে 

বশিষ্ঠ গঙ্গা মান করি:ত আাপিয়াভিলেন। 

নারারণগড় রাজবংশের আরন্ত ২৬৫ বঙ্গাব্বে। তখন রুদ্রাণী, 

্রন্ধ নী, ইন্ছু'ণী, ভদ্রাণী দেবীর পৃক্তা মহানাদে হইত। 

শী সপ পপ পপি শাশিপিপাশশা  শশাপিপপাীশী 



মহানাদ। নও 
েসপীপপপাশি শপ শিশিতি ১ পপি 

খড়গপুরের নিক্টবন্তী স্থানের রাজ রাজেশ্বর সিংহ দিংহবংশের 

প্রতিষ্ঠাতা কিনা, তাহা ভঙ্ঞাত। বেত্রগড় বা গড়বেতাঁয় সিংহবংশের 

স্বৃত আছে। 

কুতৃহছল। মানবমন মঙ্তানাদে বকান্থুয়ের বাস দেপিতে পাইল, এবং 

প্রমাণ স্বরূপ প্রস্তপীভূত বুক্ষকাণ্ডে বকাস্থরের হাড় দেখাইয়া দিল। 
অস্থর্য সৃহ্যু কালবশে হইতে পারেনা, অস্থৃর বধ করিতে পাগুৰ বর্জিত 
দেশে ভীমকে আলিতে তইয়াহিল | 

স্থানে স্থানে বংশাবহ্গী দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝিতে পাঁগ যায় যে, সিংহবংশীন 
নরপূরতিগণ একস্থানে আধ্িক্দিন বাস করিতেন না। একাধিক স্থানে 

নগর পতন ও রাজবাটী নিম্মাণ করিতেন এবং গুপ্রস্থানেও রাজবাটী 

নির্্যপ করিয়া রাসতেন। 

পাজ] সুর্য; পিং5 এবগ্রামে ম্বতিসার রচয়তা শ্ীপতি দত্ত মিআকে 

বাদ করাইদ্াছিগেন। প্রাগীন “প্রেমবিলাস” গ্রন্থে স্পষ্টই আছে, রাজা 
দিব্য সিংহই বেরাগ্য অবলম্বন করিঠ়া কষ্রাস নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

“অদ্বৈত আদেশে সেই দিবাদিংচ রায়। 

শত্তিপুরে সেই রাজা উপস্থিত হয় ॥৮ 

শরীসুর্য্যের পাহাড়ে দশছুজা শস্তেশ্বর মন্দির গাত্রে এক শিলাকলকে 
খানাদের চন্দ্রকেতুর নাম হিল। 

১৪৭৬ খুঃ ভইতে ১৪৮৩ খুঃ পব্যন্ত রাঢান্তর্গত পাঞুশর রাঙ্গা 
ছিলেন,_রাজা রাঙ্গীব সিংহ । 

১৪৮৩ খুষ্টান্দের পর মুদলমান সৈন্ত রাঢ়দেশান্তর্গ ত পাঁধুয়া ও মহ* 
নার হিন্দুরাগ্য জয় করিতে অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। এই সময় 
পাতুয়ায় বা মহানাদে রাগ রত্ৰাকর সিংহ * রাজত্ব করিতেন বলি! গিংহ 
বৃংশ্র কাগজ পত্রে পাইতেডি | 

পাওয়ার সু্য মন্দির এবং নারাক্গণের মন্দির, মসজিদ ও মিনারে 
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পরিণত হয়। ইহার ধ্বংসাবশেষ বর্তমান কালে “বাইশ দরওজ” 
নামে পরিচিত। ইহ! দেণিলে মহানাদ রাজবংশের বহু শিলাস্তম্ত ও 

অন্যান ধ্বংসাবশ্্ট দ্রব্য নয়ন গোচর হুর | 

উড়িষার অধিপতি প্রতাপরুদ্র ( ১৪৯৬--১৫৪০ খৃঃ) এ সময় অত্যন্ত 
পরাক্রৎশানী হইয়। উঠিয়ছিলেন। 

«প্রভাপরুদ্র মানাদ জিনিতে করে আশ। 

শুনিয়া সিংহ পৃর্থীবর তারে করেন উপহাস ॥৮ 

উড়িষ্ার রাঁজ। চন্দ্রশেখর সিংহ মহানাদের রাজার সাহত্ত যুদ্ধ 

করিয়াছিলেন । 

মহানাদের রমাকান্ত সিংহরাঁয় উড়িষ)] কটক জেলার অন্তর্গত 

'অসুরেশ্বর পরগণ! জায়গীর প্রাপ্ত হন। টোভরমল্ তাহাকে উড়িষ্যার 

শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন । 

১৫৬৪ খুষ্টার্ে গোড়ের ন্্লেমান কররানি, মহানাদের রাজা বাহার 
সিংহের বলবুদ্ধি দেখিয়া “বঙ্গদেশে মুনলমান রাজ্য অচিরে ধ্বংস হইবে? 

ভাবিয়া! ভীত হইল। দিল্লীর শেরসাহ মহানাদ, আসুলিয়। ও চিংড়ের 
হিন্দুরাজগণের শক্তি ধ্বংস করিবার জনা সুলেমানের সাহায্যার্থ অগণিন্ঠ 

সৈম্ত প্রেরণ করিল। মহানাদে ঘোরতর সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। 

এই সম হিন্দুঙ্গাতির নির্বাপিত প্রীয় বীর্ধ্য বহ্ছি পুনর্ধার দ্বিগুণ জ'লগ্ 

গেল। হিন্দু-নৈম্তগণ বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়! বহু মুললমান সৈন্ত বধ 
ক'ররা যুদ্ধক্ষেত্র অরাতি রুধিরে প্লাবিত করিল। 

ননরৎ সাহু কাটাহ্রের মৌদগল্য গোত্রীয় রাজ! নীলার নিংহের 
রাজা জয় করিয়াছিলেন । 

বর্ধনান জেলার সহজপুর ও আমর। ( পুর ) হইতে রাজ। হরিবল্লত 

সিংহের সন্তানগণ ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ঢাকার নবাবের দেওয়ানী কার্য নিযুক্ত 
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| হইয়া তথায় বাস করেন। তাঁহার! তথায় পূর্বোক্ত গ্রামের নাম হইতে 

ঢাকা জেলায় এঁ নামে ছুই নগর পত্তন করিয়াছিলেন । 

পত্রী অর্থে লঙ্মী এবং বাড়ী অর্থে বাসস্থান--এই ভাবেই ঞক্রীবাড়ী” 

নামকরণ হইয়াছে । আন্ুলিয়ার রাজা বলবাম সিংহ শ্রীবাড়ীতে তাহার 

আগমন বিখ্যাত করিবার জন্ঠ তথায় ১৬০৯ থু্টাব্দে স্ুবিখ্যাত পঞ্চপুকুর 

নামক পুক্ষরিণী খনন করান। উক্ত পুক্ষত্ণী যথাক্রমে দৈর্ধ্যে ও প্রন্থে 

২০০০ ও ৪০৯ হন্ত পরিমিত । হিন্দৃশান্ত্রে কথিত আছে যে, যিনি এরূপ 

পুক্করিণী খনন করান, তিনি ভগবানের আশীষ লাভে সমর্থ হন এবং 
বর্গের তোরণঘ্বার তাহার জন্ত সর্বদা উন্মুক্ত থাকে । 

১৬১২ খুষ্টাব্ব হইতে মোগল পশ্চিম বঙ্গ হইতে রাজত্ব আদায় করিতে 

লাগিল। মগ ও ফিরিক্গির অত্যাচার হইতে দেশরক্ষার কোন ব্যবস্থাই 

হইল নাঃ ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে । 

শাহজাহান ১৬২২ খুষ্টাব্দে জমিদারগণকে তাহাদের পৈত্রিক 

জায়গীর প্রত্যর্পণ করিয়া দারাব.কে বাঙ্গলার সুবাদার নিযুক্ত করিয়া 
দিলেন। 

পট,গিঞদের দূরীভূত করিল শাহ-জাতান। এইক্ষণ হইতে হুগলী 
বঙ্গদেশের একটি বন্দরে পরিণত*হইল 'ও সাতর্া ঝা সপ্তগ্রাম ইইতে 

দপ্তরখানা হুগণীতে উঠাইয়া আনা হইল। 
১০৭১ হিজরা বা ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে শাতভাহানের পুত্র এবং বঙ্গ-বিহার' 

উড়িষ্যার সর্বজন সমাদৃত, প্রজাগণের ভক্তি প্রীতির আধার--স্থবাদার 
কুমার সুঙ্জা আরও তাহার স্ত্রীপুত্র কন্যাগণের নশ্বর দেহের শোচনীয় 

অবসান হইল। 

.». রাজ রক্কাকর সিংহ প্রায় ৮৮ বৎদর বয়সে সাতোড়ের রাজা অবনী নাথ 
সাঙ্জালের হস্তে নিহত হন। রক্কাকর সিংহ গোমগড়ের (তুরশুট পরগণায় ) রাজ! 
গণেশ দেবের পাপ্দিগ্রহণ করেন । 
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মতান্তরে ১৭০৪ খুষ্ট।ব্দে ব। ১১১৬ হিজদী গামেশ্বর সংহ ৩৫ বণ 
বয়সে বংশব|টী বা বাশবেড়িগায় বাস করেন। তখন তাহার পুত্র রাজারা 

সিংহের অন্যান হয় ১১১২ বৎসর বয়স মাত্র ছিল। মুঃশিদকুলি 1 
এই সময় জামগীরদারের পদ্ধভি উঠাইয়া দিয়া, এস্থলে নূতন আদায়কাশে 
'নিধুক্ত করিলেন ও জায়গীরদ[রগণকে উড়িষ্যা বিভাগে জায়গীর প্রদান 
-করিলেন। 

১৭০৩ খৃষ্টাব্দে মুক্ম্দাবাদের পত্তন হয়। মুরশিদকুলির রাঁজতৃকালে 
বঙ্গের রাজস্ব একক্রোর পঞ্চাশ লক্ষ টাকায় দীড়াইয়াছিল। রামেশর 

সিংহ মুরশিদকুলির দেওয়ান ছিলেন। রাচেশ্বের পিংহ হুগলীর ফৌজদার 

জয়েনাল আব্ধীনকে পদচ্যুত করিফ্া নিজেই ফৌনদার হুহয়াছিলেন। 
রামেশ্বর পিংহ একজন অবাধ্য জমিদার। তাহার অধীনে একদল দশ 

প্রতিপালন হইত বলিয়া তিনি ণেওয়ানী পদ হইতে বিতাড়িত হন। 

রা সীভারাম রায় ধৃত হইয়া মুরশিদাধাদ্ধে প্রেরিত হইলে 

মুরশিদকুলি খ। সীতারামের প্রতি জীবিতাবস্থায় চন্দ মোক্ষণ করি | 
লইবাঁর আঁদেশ দিলেন। অভাগ! সীতারামের স্ত্রীপুত্রকন্তাগণ রামেশ্বর 
সিংহের আশ্রয়ে আনিত হন। রামেশ্বর সিংহের প্রথম! স্ত্রী রাজাকাম 

সিংহের জননী রাজ। সীভারাম রায়ের কন্তা ছিলেন । 

রাজ লীতারাম রায়ের পরাজয়ে, দাতারাম সিংহ মুসলমান সেনাগণ 
কর্তৃক পরিবেষ্টিত হুইয়! ধৃত হইবার প্রাক্কালে একটা বৃহৎ ছুরিক1 ছার! 

প্রথমতঃ নিজ সহ্ধর্ষ্িণীকে স্বহন্ডে হত্য। করিয়! পরে স্বীয় বক্ষে এ তীক্ষাগ্র 
ছরিক1 আমূল বিদ্ধ করিয়! আত্মহত্যা করিলেন।* দাতারাম সিংহ 

“সংগ্রাম সাহ” উপাধি লইয়াছিলেন এবং সংগ্রামগড় নগর স্থাপন করেন । 

ইনি ফরিদপুর ও বাঁখরগঞ্জ জিলা! লুষ্ঠন করিয়া শোভাঁসিংহ কর্তৃক 
পুরস্কৃত হন। 

* দাতীরাম নিংহ মহানাদে স্ব্গ(রোহণ করেন, ইচ্াাই অনেকের বিশ্বাস। 
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শশী শীলা সপোন 

মুপণমান এরঠিহাসিকগণ দাশারাঁম দিংহকে ছুরন্ত পৌত্তপিক ও সেই 
সঙ্গে সিংহ উপানক বলিয়! উ-ল্লখ করিয়াছেন 

রাজ দাঁতাপাম পিংহ এই ঝোত্বেটেদ্িগকে হস্তগত করিয়া প্রবল 

প্রতাপ মোগল, বাদশাহের হারেমের কিপয় অসৃর্ধ/ম্পশ্তামহিলাকে 9 

বন্দেণী করিয়া হুগশীর ছুর্গে নীতা করিয়াছিলেন ॥। মোগল হারেমের 
এই লজ্জ'জনক কলঙ্ক কাহিনী কবিকল্পিত নহে, 'এতিহানিক সতা। 
রয়েল এপিমাটিক সোসাইটির তত্বাবধানে সম্পাধিত গ্রন্থে জাহাঙ্গীরের 

পুত্রবধূ মমতাজ মহলের সহচরী হরণের কাহিনী স্পষ্ট উল্লেখ আছে। 
রাতারাম সিংহের নেতৃত্বে মগদস্থযগণ নৌবলে বলীয়ান হইয়াছিল, নদী- 
তীরবন্ স্থান সিংহরাজগণের অবিকৃত হয়। মোগলসৈন্ত নবাব ইব্রাহিম 

ধার নেতৃত্বে রাঢর এই হিন্দু রাজার নৌবল ধ্বংস করিতে শিষুক্ত হন। 

দাতারাম পিংহ মগদ্দিগকে হস্তগত করিয়া মোগলরাজ্য এককপ ধ্বংসপ্রান়্ 
করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহার দৃষ্টি তৎকালীন রাটে কৃবি, বাণিজ্য 

৪ শি:ক্পর উন্নতি বিধানে আকৃষ্ট হইয়াছল। পরবর্তীকালে বঙ্গের শস্ত 

সুলততার দিক দিয় বদেশ আদর্শস্থানীয় হইয়াছিল বঙ্গের বস্ত্রশিল্প ও 

তেমনই ঘুগীন্তর উপস্থিভ করিয়াছিল । ঢাকার কোমল মসপিনের খ্যাতি 

এই সময়েই বিশ্ববিদিত হইবার অবকাশ পাইরাছিল। মগগণ পূর্বববঙ্গে 

বিশেষ উপদ্রব করিয়াছিল। এই উপদ্রবের জন্ত মুসলমানদের গ্রাম নগর 
পুর্ব্ববঙ্গে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তাহাই বর্তমানে অনেকে হিন্দূধুগের নিদশন 

বপিয়। উল্লেখ করিয়া থাকেন। জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়। 

যুদ্ধের পর যু:দ্ধ জয় প্রাঞ্জয়ের মধ্য ধিয়া সাহজাহাঁন যখন বাড়ে উপস্থিত 

হন, তখন মহানাদের রাজা গণেশ থ। সিংহ যেরূপ দক্ষতা সহকারে তাহাকে 

বাধা দিয়াছিলেন, তাহাতে হুগলীর পটুগিজ-শক্তিও যে তাহার নৌবহর 
পরসিপুষ্ট করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সাঁজাহানের ছৃদধর্য 

আফগান সেনাপতি দরিয়া খা ও মহানাদের লিংহবংশলীয় বিশ্বানঘাতক 



৪৮ মহানাদ। 

স্ুনরলাল সিংহ রায়ের বুদ্ধিমত্তায় রাট়ের জমিদারগণ সাজাঠানের 

পক্ষাবলহ্ধন করায়, তীহাঁদের কৌশলে অতকিতভাবে ভাগীরথী অতিক্রস: 

করিয়! সাজাহান বঙ্গের সুবেদার ইব্রাহিম খাকে চমতকুত করিয়।ছিলেন ! 

এই যুদ্ধে গণেশ দিংহ অপাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়া সমর ক্ষেত্রে 

আত্মনিসর্জীন করেন। বারানমীর সান্নিধ্যে মহানাদের রাজ! গণেশ দিংহ 

জাহাঙ্গীরের পক্ষাবঙম্বন করেন। 

সোণারপুর চিংড়িপৌতা নিবালী ৬গিরিশচন্দ্র শিংহ ১৯০৮ খুব 
বলিয়াছিলেন ষে, রাজা দাতারাম সিংহ মহানাদ ত্যাগ করিয়া! ভবানীপুরে' 

গড় কাঁটাইয়1! একটি দুর্গ শির্মাণ পূর্বক তথায় বাস করেন ও. 

নিজনাষে একটি পরগণা স্থাপন করেন । ১৯০৮ খুষ্টা'্ষ দৈনিক নায়ক. 

পত্রিকায় “চিতুয়া বরদার ইতিবৃত্ত” প্রবন্ধে সিংহ বংশের অনেক কথ। 

প্রকাশিত ভইয়াভিল, ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বন্ুমতী সংবাদ পত্রেও প্রকাশিত 

হইয়াছিল-_“মল্পকাল পরে তাহার সহিত হুগলী জেলার সরসা গ্রামের 

অত্রিগোত্র পিংহবংশায় কাজা দেবীসিংহের একটি যুদ্ধ ভয়, সেই যুদ্ধে 

দ্বাতারাম সিংহ পরাজিত হইয়া বোধ হয় কিছুঙ্গাল দত্তপুকুরিয়ায় 

লুকাইয়া থাকেন। পুনরায় বল সঞ্চয় করিয়া নঠিবপুরের এসিংহগড়, 
মুসলমানদের হস্ত হইতে উদ্ধার মানসে অগ্রসর হন।” এই সকল 

প্রবাদ কথা সত্য হইতেও পারে। 

সম্রাট সাহজাহানের মোঁহরাঙ্কিত ফরমানের মন্দ_প্বিদিত হইল' 

যে বাঙ্গল! নুবার অধীন সলিমাবাদ সরকারের অন্তর্গত মূলগড়, আনুলিয়া 
পরগণ। ও সপ্তগ্রাম সরকারের অন্তনূ-ক্ত আঙ্ুরিয়া পরগণীর চৌধুরী 
বিষুদেব রাঘবানন্দ, রঘুনাথ ও রামবিনোদ মালগুজারি করিতে 

অসমর্থ হইয়া পলাইফ়াছে। নাঁনাকারণে এ কল পরগণার চৌধুরায়ী, 
তালুকদা নি, জমিদারী পূর্বোক্ত চৌধুরীদিগের হস্ত বহিনূত করিয়৷ রাজা! 

দ্রাতারাম সিংহকে অর্পণ কর! গেল। তারিধ দ্বাবিংশ জলুস।” 



মহানাদ. ৪৯ 
৮৯ স্পা 

রাজা মানলিংহের পর কুতবুদ্দীন খ'! বাঙ্গলার প্রাচীনতম গ্রাম, নগরা 
ও পুরাতন রাজবংশ সকল ধ্ৰংদ করিতে নিযুক্ত হন। ইনি সের 

আফগান কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। সের আফগানের বেগম মেহের 
উদ্লিপ শ্বামীর্ নৃখংন হত্য। সাধনের পর আগর! ছুর্গে নীত হইয়! 

কালক্রমে লম্পট জাহাঙ্গীরের বেগম মুরজাহান নামে বিখ্যাত হয়। 

সের 'আফগান বদ্ধমানের কোতায়াল ছিল। তৎপর জাহাঙ্গীর কর্তৃক 

কুলিখা বাঙলা লুণ্ঠন কাধ্যে নিযুক্ত হয়। এক বৎসরের মধ্যে যাদবেন্দু 
সিংহ কর্তৃক নিহত হইলে ইসলাম খা! বঙ্গের সুবেদার হয়| এই সময় 

যাদবেন্দু সিংহ কতপুখার পুত্র ওসমান খার সহিত বিদ্রোহ ঘোষণ। 

করেন। তখন পুরাতন জমিদারবর্গের তণ্ত হিন্দুরক্ত আবার ধমনীতে 

প্রবাহিত হইয়া উঠল। যার্দবেনু পিংহের পতাকাতিলে অবিলম্বে ৩৫ 

হাজার হিন্দুসেন! সমবেত হইল । সমগ্র রাঢ় প্রদেশ পুনরায় সিংহবংশের 
করায়ত্ত হইল। বিষুণপুরের রাজা মোগলপক্ষ হইয়া বিদ্রোহাচরণের বিরুদ্ধে 
প্রথমেই অন্ত্রধারণ না করিয়া দূত পাঠাইয়! তাহাকে বুঝাইবার প্রয়াস 

পাইয়াছিলেন, কিন্ধ যাদবেন্দু সিংহ দূতের কথায় কর্ণপাত করিলেন না, 

তিনি সদর্পে সেই দূত (বদ্ধমানের আবু রায়) কে বলিলেন__তোমার 

প্রভুকে বলিও যে, মহানাদের *পিংহরাজবংশ এখন৪ তরবারি ত্যাগ 

করিয়৷ লাঙ্গল ধরিতে অভ্যন্ত হর নাই, তাহাদের ন্তায্য অধিকার তাহার! 

আয়ত্ত না করিয়। এবার আর নিরস্ত হইবে না। অগত্য। নবাব 

গিয়াসউদ্দীন রাজ! যাদবেন্দু পিংহের বিরুদ্ধে সৈস্ত প্রেরণে বাধ্য হুইলেন। 

ইসলাম খ। গিয়াসউদ্দিনের আদেশ পালন করিতে চিংড়েগড় আক্রমণ 

করিল। নুজারেত খ! মহাঁনাদ আক্রমণ করিপ। এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া 
মোগল সুলতান তাহাদের পক্গাবলম্বী হিন্দুদিগকে জায়গীর প্রদ্দান করিয়া 

নৃতন নুতন জমিদার স্যত্টি করিল। ইহাদের ছারা হিন্দুর অবশিষ্ট প্রাচীন 



৫০ মহানাদ। 
পপ পাপা পািশাট স্পীশিশী ও পোসিপপ শী পাপী স্পট তি শাশিাশাশিিপল টি স্টপ শা 

শ্বৃতি ও ইতিহাস ন& হইতে লাগিল। তাই আজ বাঙ্গলার ইতিহাসের 

ধন-ভাগ্ডার শূন্য, তাই প্রাচীন শত শত সংস্কৃত গ্রন্থ লুপ্ত । 

মুরশিদকুলি খাকে রামেশ্বর সিংহ পর[জিত করিয়া তাহার একটি 
বেগমকে ধৃত করিয়া! নতিবপুর গড়ে লুকাইয়। রাখিয়াছিলেন, তাহার 

নাম বেগম হুরশ্েছে। খাতুন । পরে বেগম স্বেচ্ছায় হিন্দুধন্ম গ্রহণ করেন, 

এইব্প প্রবাদ আছে। 

রামেশ্বর সিংহ গোপনে থাকিয়৷ নিজ ছত্রভঙ্গ সেনাগণকে মেদিনীপুর 

জেলার চন্দ্রকোণার নিকট পুনঃ সংগ্রহ করিয়া, পৌত্র কালীচরণ পিং 

সঙ্গে, কটকের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার কালে, অমিততেজে মারহাট্র। 

বাহিনীকে আক্রমণ করিল্নে ও তাহাদিগকে প্রায় ধবংস করিয়া ফেলিবার 
সময় দৈব-নির্বন্ধ বশতঃ স্বয়ং নিহত হইলেন। পর বৎসর ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে 

«ঘুজী নৃতন সেনাবলে বলীয়ান হইয়৷ বাঙ্গলায় প্রবেশ করিলেন। রঘুজী 
বীরভূম দিয়া ঘুরিয়৷ আসিয়া, বদ্ধমানের সন্নিকট শিবির স্থাপন করিলেন। 

রাজ! বামেশ্বর সিংহ বাশবেড়িয়া গ্রামে ১১১১ বা ১১১৬ বঙ্গাব্দ বাস 

করেন। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে রামেশ্বর সিংহ আলিওয়ার্দি খা কর্তৃক 

সম্মানিত হইয়াছিলেন। এই সময় চন্দননগরে ফরাদীদের গোপনে 

সাহায্য করিয়া দলভুক্ত করিবার চেষ্টা করিফ্লাছিলেন। রামেশ্বরের পুত্র 
রাজারাম সিংহ পরে এই ফরাসীদের সাহায্যে মীরজাফরের বিরুদ্ধে 
অস্ত্রধারণ করিবার সাহস পাইয়াছিলেন। 

রাজারাম সিংহ মহানাদ গ্রামে মহা তেজন্বী স্বাধীনচেতা পুরুষ 
ছিলেন। তীহার সুন্দর, সুঠাম, সুদীর্ঘ দেহ, সুগোল বাহু যুগল, বিশাল 
বক্ষঃস্থল, উন্নত নাসিকা, ন্সিগ্বোজ্জবল গৌরকাঁ্তি, দীর্ঘায়ত নয়নযুগল এবং 
সর্বোপরি তাহার চরিত্র মাধর্ধ্য ও গুণ গরিম! প্রভৃতি রঘুবংশের শিয়ো দ্ধত 

শ্লোকটি বিশেষভাবে ন্মরণ করাইয়। দেয়-_ 
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এছ শশী টিপিপি পি শা পিশাীাটীট শাপীতি পাপস্পাপা 2 

.০৯্পপস্পসপ সী? আশপাশ 

“ব,ঢোরস্ক বৃষস্ন্ধ শাপপ্রাংশু মহাভৃক্গঃ। 

আত্মকর্ম্মক্ষমং দেহ ক্ষাত্রধর্্ম ইবাশ্রি তঃ॥% 

১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে এক প্রবল বাটিক! উৎপন্ন হইয়া ভাগীরথীর উপর দিয়া 

প্রায় ১** ক্রোশ উত্তর পর্যন্ত ধবিত হুইয়াহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ 

ছূমিকম্পও হইয়াছিল। ইছাতে বংশবাটীর সিংহরাজ প্রাসাদ ভুমিসাৎ' 
হয়। গঙ্গার জল ৪০ ফুট উচ্চ হইয়। উঠে। এই হর্ঘটনায় প্রায় তিন 

লক্ষ লোক কাল-কবলিত হয়। পরবর্ষে ভীষণ দুভিক উপস্থিত হইলে 

-বীাশবেড়ি্ার রাজারাম সিংহ খাগ্ধৰদি বিতরণ করিয়। ছুর্ভিক্ষ পীড়িত 

বহু ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করেন। 

বিদেড়া বাব্যাজড়া গ্রামে ১৭৫৯ খৃষ্টাবে একটি যুদ্ধ হয়। ডাচেরা 

তদানীন্তন বংশবাটীর রাজ। রাজারাম সিংহের সহিত গোপনে বন্ধত্ব-সত্রে 

আবদ্ধ হন, এবং ইংরাজদ্দিগকে উচ্চেৰন মানসে মালয় সৈম্ত লহয়! যুক 

করেন। 

ছুই শত বর্ধ পূর্বে স্বামী সত্যদদেব সরস্বতী বঙ্গদেশে আগমন করেন। 

নি তীর্থ করিবার পথে হুগলী .জেলাস্থ গুপ্তিপাড়া গ্রামে ও বংশবাটীর 
রাজারাম সিংহের পুত্র কালীচরণ সিঃহ চৌধুরীর বটাতে কিছুকাল বাস 

করেন। সভাদেব গুপ্তিপাঁড়ায় উপস্থিত হইয়া! প্রাচীন কৃষ্ণপুর নামক 
পল্লীতে মৌগগল্য গোত্রীয় দিংহদের আশ্রয়ে থাকেন। এই কৃষ্ণসুর, 

পল্লীগ্রামের পূর্ব সীমায় গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল। এখন গঙ্গ৷ কিছু 

দূর দরিয়া প্রবাহিত হইতেছেন, এবং কৃষ্ণপুর নাঁম পরিবর্তিত হইয়া! 
ঠাকুর পাড়া হইয়াছে । কৃষ্ণপুরের সিংহগণ দরিদ্র হইয়াঁও, পরিবারের পি 

সকলে উপবানী থাকিম়াও অতিথির পরিচধ্যা করিতেন । এই বংশেরই . 
বংশধর, ছিনা আকন! নিবাপী ৬বেণীমাঁধব সিংহ ও ৬নবীনচন্দ্র সিংহ 
ডি 

হিলেন। 
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গঙ্গা, সিংহের পৌত্র সহশ্ররাম বাশবেড়িয়! গ্রামে বাদ করিতেন। 

তিনি মন্সিবপুর পরগণা গ্রভৃতি সাতটি পরগণার মালিক ছিলেন । 

আমুরগড়ের বাজ! গন্ধব্ব সিংহের সাশীরাজা! উপাধি ছিল। তাহার 

জমিদারী আমিনপুর, বর্ধমান ও হুগলী জেলায় ভাগীরথী তীরে: 
কলিকাতার অপর পার পধ্যন্ত বিশ্ৃত ছিল। সেই জমিদারী তাহার 

বংশধর বাশবেড়িয়ার রাজা কাশীচরণ সিংহ ও তৎপুজর সহজ্টাঁম সিংহ 

১৭৯০ খৃঃ অঃ পর্যস্ত ভোগ করিতেছিজেন। সহম্ররাঁম সিংহ বাঁশবেড়িয়া 

ব1 বংশবাটীতে চাঁরিটি নাবালক পুত্র রাখিয়! পরলোক গমন করিলে এই 
জমিদারী শক্রহস্তে যায়। এই বংশীয়েরা বলেন পাঁটুলীর রাজা এই 

সিংহবংশের শক্র ছিজ্েনে। ১৪ পরগণায় ইহার রাজস্ব ১৪০,০৪৬ টাক 
ধাধ্য হয়। মীর কাঁশিমের বর্ধিত ঝাঁজন্ব ৩,২৬১৭৪৭ টাঁক। হইয়াছিল । 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হইবার সময় মহানার্দের সিংহবংশের 
জনিদারী নিলামে বিক্রীত হইলে বাঙগলাদেশে অনেকে জমিদার হন 

বাশবেড়িয়ার বা বংশবাটীর রাক্তা কালীচরণ সিংহের অধীন ই 
কোম্পানীর সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজন্ব প্রদানের বন্দোবস্ত করেন এবং 

যাঁজ| কালীচরণ সিংহ 'পৃর্থীপতি* বাহাদুরের দেঁয় করও বদ্ধিত করা হয়। 

উচ্থাতে রাজ! কালীচরণ সিংহ আপত্তি করেন, কিন্তু কোম্পানী বাহাদুর 

সেআপত্তিতে কর্ণপাত না করায় তাহার হৃদয়ে নির্ধেদ উপস্থিত হয়। 

১৭৯৫ খুষ্টাব্বে কালীচরণ মিংহের দেহাবসান হয়। মতান্তরে নসীপুরের 

রাজা দেবী সিংহ কর্তৃক নিহত হন। 

সহত্ররামের পুত্র রামলোচন সিংহের সময়ে শান্ত সুস্থ, সরল পলী- 

বামীগণ অতি সরল দহজতাবে, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকগণ সুস্থদেহে নিশ্চিন্ত 

মনে শান্তির আরামে শ্তাম'শোভাময় গ্রামটি ভরিয়া বাস করিত। 

রামলোচন সিংহ সুলেখক, স্থক এবং সমুদ্ধি সম্পন্ন ভদ্রলোক ছিলেন । 

রামলোচন সিংহ বয়ড়া পরগণার মালিক ছিলেন । গ্রজাগণ রামলোচন 



শপ শিপ 

মহানাদ । ৫৩ 
স্পা শশা পিস্পাপা। 

সিংহকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত এবং সানন্দে তাহার আদেশ ম।নিয়। 
লইত। রামলোচন সাহসী ছিলেন। শ্বজাতির হিতসাধন ও উন্নতি 

'বিধান--এই ছুই কার্যের জন্ত তাহার ভাগ্ডার উন্মুক্ত ছিল। কথিত 
'আছে, তিনি মিঃস্ব পরিবারের ভরণ পোষণ ও বহু আশ্রিতকে অন্রদান 

করিতেন। বার মাসে তের পার্বণ তাহার করণীয় ছিল। তিনি 

“জয় ছুর্গ' পুজা করিতেন। তাহার ললাটে নুপুর অঙ্কিত থাকিত। 

তাহার লিখিত প্লক্ষণ দিশ্বিজয়” *ম্থভদ্রা হরণ” “সত্য নারায়ণের 

পাঁচালী” প্রস্ৃতি গ্রন্থ এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। বংশবাঁটা বা বাশবেড়িয়ায় 

তিনি দেহত্যাগ করেন । তাহার স্ত্রী তাহার সহিত সহমৃত। হন, শ্রীযুক্ত 

মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় “কায়স্থ পত্রিকা” তাহ] উল্লেখ করিয়াছেন। 
জয়নাথ সিংহ * সমস্ত দেশের স্থখ ছুঃখকে নিজের নুখ হুঃখরূপে 

অনুভব করিতেন। তাই তাহার ঘধিচী ও শিবির মত বিরাট ত্যাগ 

এবং বুদ্ধদেব ও চৈতন্য দেবের স্ায় অপুর্ব সন্র্যাস। ভাঁষার এমন শক্তি 

নাই যে, তাহা সুবক্তীর ক নিঃহ্ুত হইলেও তাহার বিরাট স্বর্থত্যাগ 

ও অপুর্ব দেশপ্রেম বিবৃত করিতে সমর্থ হয়। 

উষ্বার আগে স্ু্যের কিরণ বিহঙ্গের গান, সন্ধ্যায় অন্ধকার, গভীর 

রজনীর নিস্তব্ধতা» সমুদ্রের তরঙ্গের ধবনি-_জয়নাথ সিংহের প্রাণে কি স্থুর 
স্থষ্টি করিয়াছিল, তাহার হৃদয় যেকি ভাবে ভরপুর হইয়াছিল, তাহ! 

তাহার কীত্তিকলাপের স্থতি হইতেই বুঝা যায় । সন্র)াসীগণ দেখিয়াছে, 
কখন সখের রাশি পুষ্প হইয়। তাহাদের হৃদয়ে ফুটিতেছে, কখন বা 

সকল ছুঃখ যেন গ্লীত হইয়। উঠিতেছে । 

ংশবাটী বা! বাশবেডিয়ার ব্র্মোহন সিংহ কাশিমবাজারের রাঁজ। 

কষ্ণনাথ বাহারের পরম বন্ধু ছিলেন। ১৮৪৫ থৃষ্টান্বে কৃষ্ণনাঁথ 

* ইনি সুন্দরবনে সন্র্যানী বিদ্রোহ করেন। “বাঙ্গলার নবাবী আমল” গ্রন্থে 

টল্লেখ ছিল। 
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কলিকাতার চিত্পুর রোডের স্বীয় ভবনে আত্মহত্যা করিল ব্রজমোহন 
পিংহ অল্পদিন রাণী শ্বর্ণময়ীর দেওয়ানী করিয়াছিলেন । বাভীব লোঁচন 

রাঁয় নামক একব্যক্তির শক্রতায় রাণী দ্বর্ণযয়ী ব্রজমোহনকে পরিত্যাগ 

করেন। ব্রজমোহন শেষ জীবনে সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন | 

ব্রজমোহনের পৌভ্র নবীনচন্ত্র দিংহ ১২৫৬ বঙ্গাব্ধে ভাদ্রমাঁসে ছিনা' 

'ঁকনা গ্রামে মাতামহালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার জন্মের সময় যে: 

নমংশূদ্র ধাত্রী ছিলেন, তাহার নাম ছিল মল্লিক) ষাঁহাকে তিনি- 

আজীবন “মা” নামে সঙ্বোধন করিতেন। অস্কশান্ত্রে পঞ্ডিত স্থ্রসিদ 

পি, ঘোষ (প্রসন্ন ঘোষ) তাহার গৃহশিক্ষক ছিলেন । শৈশবে তিনি 

কবিতা রচনা করিতেন। তীহার স্তায় বর্মবীর ছিদা আকনা গ্রামে 

আঁর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়! পরের 

উপকার করিতে তিনি কখনও কুপ্ঠিত ছিলেননা। এখন এ গ্রামে 

নবীনচন্ত্রের স্থাপিত স্কুল ছাড়া আর বোন স্থৃতি নাই । তিন ৬কাশীধা্ে 

অনেকগুলি মন্দির মেরামত করিয়া দেন। ৬বিশ্বেখ্বরের মন্দিরের 

ভিতর যে দৌপ্য সিংহাসন আছে, তাহা হাতুয়ার মহারাজার নিশ্মিত, 
উহাতে নবীনচন্ত্র সিংহের নামোল্েেখ আছে । পিশাচমোচন রাজবাটার, 

বৃহত্ প্রস্তর মন্দির ও হাতুয়া মহারাজার রাজ অট্টালিকা ঠিন্ই প্রায় 
ছই লক্ষ টাক! বায়ে নির্মীণ করিয়াছিলেন । তখন তাহার বয়স ছিল 

২৭ বৎসর মান্র। এতঘ্/তিত ১৯০১ খৃষ্টাবব পর্য্যন্ত হাতুয়৷ রাজের সমস্ত" 
রাজ »্ট্রাপিক! তাহার দ্বারায় নির্মিত হয়। হাতুয়ার মহারাণী ও দেওয়ান, 

দেবেন্দ্রনাথ দতের ছর্বব্যবহারে তিনি এ সময় কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ 

করিয়া “কোর্ট অব ওয়ার্ড হুইতে পেন্সন প্রাপ্ত হন। ১৯০২ খ্ৃষ্টাবে 
৬কাশীধামে তাহার জননীর স্বর্গীরোহণ হয়। মাতৃশ্রাদ্ধে নবীনচন্ত্র পাঁচ 
হাজার টাকা ব্যয় করেন। তাহ।র বিপদের বন্ধু ছিলেন--বালমুকুন্দ ভর, 

যিনি হাতুয়া রাঁজার সভাসদ এবং বৈদিক শান্তে অসাধারণ পণ্ডিত 
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মহানাদ। ৫৫ 

ছিলেন। নবীনচন্ত্র সিংহ সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । 

কবি কল্পনার সহিত বাস্তব জীবনের অনুভূতি মিশাইয়া নবীনচন্ত্র সিংহ 

বাঙ্গলার ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার শেষ জীবন 

স্থধকর হয় নাই। নিত্য অভাব ও লাঞ্চনা, নবীনচন্দ্র সিংহের কি 

হর্দিনই ন| গিয়াছে! তীহার লক্ষাধিক টাঁকার রাজবাটা (৪নং গোধুলিয় 
রোড, কাশীধাম ) বিক্রয় হইয়া গেল ১৬ হাজার টাকার দেনার দায়ে। 

তখন তিনি গ্রামে গ্রামে যাইয়। সিংহবংশের বংশাবলী সংগ্রহ করিতেছেন ! 

মানুষের ছঃখ ও ছুর্ণতি যে কতদূর নামিতে পারে, সে কথা বুঝ! যায় 

তাহার স্বপিখিত জীবনী পাঠ কলে । তিনি আজীবন ছুঃখকষ্ট সহা 

করিয়া শেষ বয়সে উন্মাদের মত হইয়া গিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র সিংহ 

বৈতরণী তটে মহারাজ যযাতি কেশরীর জীর্ণ অট্রালিকার একটি নির্জন 

কক্ষে, স্ষ্টির মনোহর শোভা দেখিতে দেখিতে একটি ফুল হস্তে লইয়া 
তদগত চিত্তে ঈশ্বরকে শ্মরণ পুর্ববক, চিরকালের জন্ত চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। 

নবীনচন্দ্র পিখিয়াছেন,__“বালুকাময় মরুভূমির মধ্যে জলশোত বহাইয়। 

পুর্ব ও পশ্চিমদ্িকে একটি অচ্ছেদ্য যোগন্ত্রে বাধিয়া দিবার অপূর্ব 

কল্পনা, রাঢ়ের বক্ষে দাড়াইয় ষে প্রতিভাশালী লোকটির মনে উদয় 
হইয়াছিল, তিনি মহধ্ধি বশিষ্ঠ। ' সেই বিরাট কল্পনা যিনি কার্যে পরিণত 

করিয়। গিয়াছেন, তাহার প্রতিভাকে নমস্কার |” 

বৌদ্ধ রাজন্ত কর্তৃক নিগৃহীত ব্রাঙ্মণ্য ধর্মের আশ্রয়স্থল হইয়া! সিংহ 
নরপতি হরিশ্ন্দ্র সিংহ যেদিন তদানীন্তন ভারতের সমগ্র শক্তির রোষ 

রক্তিম নয়নের সন্মুখে নির্ভয়ে দণ্ডায়মান হইয়।ছিলেন; সেই দিনই ভারতে 

মহানাদের সিংহ সাআ্রাজেঃর ভিত্তি আবার দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
তাহার কিছুকাল পরে মুসলমানের হস্তে পিংহ শক্তি নিজ্জিত হয়। 

তাহার পরেই সিংহ বংশ কায়স্থ জাতির মধ্যে নিশ্চিহু হইয়। লুপ্ত হয়, 

একটা শক্তি হিসাবে তাহাদের আর স্বতন্ত সত্বই কিছু ছিলন1 ) তাহার! 



৫ যহানাদ | 

তখন “আম্থলের সিংহ৮ | আবার মৌদগপ্য গোত্রীয় সিংহের পরিচয় 

পাইলেই মুসলমানগণ তাহাদের প্রন্তি অত্যাচার করিত বলিয়া অনেকে 

মৌগগপ্য গোত্র পরিত্যাগ করিয়া অনা গোত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য 
হইয়াঁছলেন। তাহাদের দুর্বলতার দিনে মুসলমানদের জায়গীর লোভে 

বাৎ্সা গোত্রীয় ঘোষ বংশীয় সম্তানের। মুসলমান নবাৰ প্রদত্ত “সিংহ” 

উপাধি ধারণ করিয়া উত্তর রাড দেশের কোন গ্রামে “জমিদার” হইয়া 

উঠেন। অবশেষে শ্বেতধীপাগত বৃটিশ সিংহের গর্জনে ভারতের 

সিংহ কুলের বাকৃরোধ ত হইয়াছেই, অবিকন্ধ তাহারা সিংহ নাম বর্জন 

করিয়া আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন ; ইতিমধ্যেই কেহ শিং 
(9420919 ), কেহ পিনহা (91015. ) হইয়াছেন । 

আনুলিয়! ব! মহানাদের সিংহ বংখই যে এই রা়দেশ ও তথ!কথিত 

প্রাচীন সিংহলের গৌরব, তাহ! বোধ হয় নিঃসক্ষোচে বলা যাইতে পাঁরে। 
স্থকৃতের প্রতি অকৃঙজ্ঞতার জন)ই “শিংহবংশ”, আজ তাহার পুরুষ 

পরম্পরাধ্যুষিত পবিত্র পুণ্য প্রবাহিত আবাম ভূমিতেই ৪ ও 

পরপ্রত্যাণী। 

মহানাদের বশিষ্ঠ গঙ্গীর তীর! : সেখানে শ্রদ্ধাপুত চিত্তে ঈড়াইয়! 
আছি, আর ধ্যানের মাঝে উদ্ভাসিত হইয়! উঠিয়াছে--শ্মশান ব্রতী সম্রাট 

হরিশ্চন্দ্র তাহার মৃতপুত্র দাহের মূল্য চাঁহিতেছেন ! ইহাই মহানাদের 
সাধনা! সিংভাসন অপেক্ষা শ্মশান শ্রেয়ঃ-_-সত্য ! সত্যই যহানাদের 

প্রতিষ্ঠা ও অমরতা ! প্রয়াগ+ শ্বশানে দিংহবংশের শবদাহ করিয়! 

মহানাদ বাচিয়। অমর হইয়া আছে। গাও, উচ্চকণ্ঠে জয় মহানাঁদের জয়। 

একট! নুন্দরীর রূপ লইয়৷ যে বিদ্রোহ বহ্ছি সিংহপুর রাজ্যকে ছারখার 

করিয়াছিল, তাহা এ শ্শান-কুকুরের কাড়াকাঁড়ির একট! সভ্যতার 

রূপান্তর । | 



মহানাদ। ৫৭ 
৯ ্পোপপ্পিস্পশা পিপাসা শিস পিপাসা 

“মানাদ নৃপতি যদ্দি রণ বার্ড পাইল। 

পিংহনাদ করি বীর গড়ের দ্বারে আইল ॥ 

অশ্ব গজ দল বল আর যত রথী। 

গ্রামে সাঙ্জিয়া আইল অতি শীঘ্রগতি ॥ 

রণস্থল বন্দিলেক ব্রন্গা সাজ করি। 

নিজু ছিলসেনাগণ খড়গ চন্ম ধরি ॥” 
রাজা গৌরীবর সিংহের জনৈক নায়েব কর্তৃক তাহার প্রজার উপর 

অত্যাচার হইয়াছিল বলিয়া! তিনি উক্ত নায়েবের পাকাবাড়ী ধ্বংস করিয়! 

চর্ণানদ-জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অতীতের সে সমৃদ্ধ সিংহরাঁজ বংশ 
অবনতির অধঃস্তরে পতিত হইয়া পার্থিব গৌরবের নশ্বরতা সপ্রমাণ 

করিতেছে । 

রাজ! ছূর্য্যেধন সিংহের জীবনের পুর্ণ পরিবর্তন হয় সপ্তগ্রামের রণস্থলে । 

সপ্তগ্রাম অধিকৃত হইল, এবং সেই জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার হৃদয়ের 

ধারাও পরিবর্তিত হইরা গেল। তাহার দ্িখ্রিপ্যয়ের বিরাট স্পৃহা 

বিশাল এশ্বধ্যের অনন্ত প্রলোভন, সমস্তই এ হতাহত সৈন্যদের মতই 

ভূলুষ্ঠিত হইল। আহ্ুলিয়া হইতে ষে ছুধ্যেধন মিংহ দিগ্বিগয়ের জন্ত 
সদূগবস্তী সপ্তগ্রাম যাত্রা করিয়াছিলেন, তিনি আর ফিরিলেন না। তিনি 
মহানাদে ফিরিলেন,--তিনি সাম্য, ঘেত্রী ও করুণার এক অভিনব 

প্রতিমুত্তি। সেই অনন্ত ভালবাসা এবং রিরাট উৎসাহ এইবার নিযুক্ত 
হইল প্রজাদের উন্নতি কল্পে । 

মহানাদের রাঁজ। রামেশ্বর সিংহের প্রথম স্ত্রীর গর্ভে রাজা রাজারাম 

পিংহ জন্মগ্রহণ করেন। একদ। রামেশ্বর সিংহ কোনও কারণে পত্বীর 

উপরে ক্রোধান্ধ হইয়া পুত্র রাজারামকে আদেশ করিলেন,--“তুমি স্বহস্তে 

তোমার মাতার শিরশ্ছেদন কর।” পুন্রফে এই আদেশ করিয়া তদীয় 

হস্তে শাণিত কপাণ প্রদান পূর্বক রামেশ্বর দিংহ বাশবেড়িয়া গ্রাষে 



4৮ মহানাদ । 
সপীপপপাশপপাসদ পাপী পিপাসা পালাল | শপ? পস্প 

দ্বতীয়। স্ত্রীর নিকট গমন করিলেন। কয়েক দন পর রামেশ্বর দিংহ 
একদিন উন্মত্ের স্তায় মছানাদে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন,__পুক্র 
রাজারাম কৃপাণ হস্তে বশিষ্ঠ গঙ্গার ঘাটে যোগমপ্র রহিয়াছেন, ভাহার 
হই কপোল বহিয়া প্রেমাশ্র পড়িতেছে। পিতার "আহ্বানে পুত্রের 
নিদ্রাভঙ্গ হইল। রাঁজারাম সিংহের মাত। দূর হইতে পতিকে দর্শন করিয়া 
উন্মত্তার স্টার বেগে আসিয়া! পতির চরণে পতিত ও মুদ্ছিত হইলেন। তখন 
পামেশ্বর সিংহ পুত্রকে বহলেন যে, “তুমি পিতার আজ্ঞায় যে ভাঁঘাতে 
মাতৃহত্যা করিতে, সেই আঘাতেই তোমার পিতৃহত্যা করা হইত ।& বৎস, 

তুমি যে অদ্বৈত ভক্তিযোগে একাধারেই প্রক্কতি পুরুষের যুগল মৃষ্তি দর্শন 
করিগছ, মাতার মধ্যেই পিতাকে দর্শন করিয্লাছ। তুমি যথার্থই 
পিতৃভক্ত কুলপাবন পুক্র।” 

চক্ষুকে আরও ফোটাও, আরো ফোটাও ; এ দেখ, চাদের জ্যোতি 
আকাশেরও উপরে কোন্ অদৃশ্য জগৎ ছাইয়৷ অনন্তে ভাসিতেছে। 

যে সময়ে মহণনাদের সিংহ?1জগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব কঙিতেন, তখন, 
সবপ্রাণ এক করিয়া তাহার্দের আপনার হুইতে আপনার বলিয়া ভাল- 
বামিতেন। এমন সুরে বাঁধা হইত সব সিংহপ্রাণ, যেন একটিতে আঘাত 

দিলে সবগুলি একসঙ্গে বাজিয় উঠে । 

মহানাদদে একদিন ঠিংহহুতগণ ধর্ম আনিপ্াছিল মুক্তির বাণী 
বহন করিয়া; তখন বশিষ্ঠ গঙ্গতীরে ধর্মের অর্থই ছিল, ংমুক্তি, 
মহানাদের মুক্তকুণ্ড ছিল বী*ন ক'ট1-_নিখিপ বন্ধন মোচন। সেদিনের 
সিংহ-্থতগণ ছিল চরম বিদ্রোহী, মহানাদের আধ্য মন্দিরে জড় জগতের 

জর! ব্যাধি মৃত্যু আদি সব নিয়মের বিরুদ্ধে করিয়াছিল যুদ্ধ ঘোষণা । 
সিংহবংশ এখন দরিদ্র, আর যোগ নাই) তপস্যা! নাই, সাধনা নাই, 
পরমতত্বের জ্ঞান সে হাধাইয়া বলিয়া আছে-_মস্তরকে ভুলিয়া! ৰাহিরকে 

নিয়ে। জীবনে সে সত্যকে রূপ দেয় না, কর্মে সে সত্যকে ফোটায় না 



মহানাদ । ৫ 
পাপা ক পাপ পপস্আপকা পাটি পাশা 

গফল করে না। সে আর বোঝেনা ষে, তাহার মানা আসল দেবতার 

মন্দির, জাগ্রত জীবন্ত ভগবানের দেউল। অন্তরের জ্ঞান কর্ম ও প্রেমের 

ত্রিবেণী তার হারাইয়া গিয়৷ বাহিরের ত্রিবেনী-সঙ্গমের কর্দমই হইয়াছে 

সার। পিংহবংশের জীবন-তরণী নিবিড় কালবৈশাবীর কোলে দুলিতেছে,. 

কোন্ দর্গম দুশ্তর অকুল পথে না জানি বানের টানে চলিয়৷ যাইতেছে । 

বঙ্গদেশে মৌদগল্য গোত্রীয় সিংহবংশ দরিদ্র হইলেও বংশ মর্যাদা», 

বিস্তা, ধন ও পদপ্রতিষ্ঠায় একটি বিশি্ গৌরবের অধিকারী । 

মহানাদের সিংহবংশ বাঙ্গলার ইতিহাসে বাঙ্গলার র।জনৈতিক, অর্থ নৈতিক 

ইতিহাসের সহিত 'অচ্ছেগ্ভভাবে বিজড়িত। 

“গৌরবের কথা যত, স্থা মনে বিরত, 

মানাদের স্বাধীনত। নহে ত কাহিনী ৮ 

ভীষণ শাসন দ্বার! সুরক্ষিত ছিল বলিয়া মহানাদ সৌধমালাকীর্ণ ছিল,. 
হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর উচ্চ স্বর্ণ মণ্ডিত মন্দিরে নগরের সৌন্দধ্য বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। 

মহানাদ এইক্ষণ শ্বতির. শ্শান। পুরাতন শ্মতির জলস্ত ইন্ধনে 

রাবণের চিতা জলিতেছে--হ্বর্ণপ্রস্থ পিংহল পাটনের-__মহানাদের পাষাণ 

বুকে ) আর এক চিতা জলিতেছে লুপ্ত সিংহপুরের উর্বর বক্ষে। 

মানুষ একদিন মহানাদের মাটিতে সত্যতার উচ্চন্তরে উঠিয়াছিল 
অন্ধকার হইতে সালোকে, মৃত্যু হইতে অযুতের পিকে চপিয়াছিল। 

হাতে তার জ্ঞানের মশাল । মহানাদের সিংহবংশ চর্ণ বিচুর্ণ হইয়া! পড়িয়া 
আছে; এই যে ছুঃখ ইহার মূলে অনৃষ্টের অত্যাচার নয়-_মানুষের 

অবিচার | মহানাদের ইতিহাসে পিংহবংশ যেদিন ফুটিয়া উঠিবে,-নীল 
1 নর্্ল আকাশের নিয়ে সেই মূহুর্তে সে মুক্তির আনন্দের মধ্যে নব গৌরবে, 
বাচিয়া উঠিবে। 



৬ মহানাদ : 
৮ পিটি 

গ্রকৃতি ভেদেই কর্মমভেদের স্যঙি হইতেছে । আমর! যতক্ষণ কল্পণ/র 

জগতে বিচরণ করি ততক্ষণই ভাল? বাস্তব জগতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিলে অপ্রিয় বোধ হয়সেখানে যে সত্য জীবনের পরিচয় দিতে হয় | 

শ্বপ্রতাঙ্গার ভরে চক্ষু বুজিয়া থাকি । এই বে নিজের কঠনালী ছিন্ন 
করিয়। নিজের রক্ত পান করার ভীষণ ছিন্নমন্তার বীভৎস উপ।সনা--এ 

নেশা কি সিংহ বংশের দুর হইবেন ! মহানাদের পিংহ রাজবংশ বিধাতার 

বরদৃপ্ত শক্তির সন্তান, সে বংশের অধিগ্ার কেহ কি কাড়িয়৷ রাখিতে 

পারে? সে একদিন ছিল মহানাদের নিংহ রাজবাটাতে প্রতি ধমনীর 

মৃত্যু আকাক্র/, মুক্তির মন্ত্রে মাণা দেওয়ার করুণ নিবেদন, সে যুগ অন্তরে 

বাহিরে সমান মুন্তি পরিগ্রহ করিয়া রুদ্রকে জাগাইয়ছিল। যে সিংহ 

বংশের আত্মদানের ইতিহাস ছত্রে ছত্রে বোমহর্ষণ শ্থজন করে, তাহার 
পরিচয় বাঙ্গলার ইতিহাসে এতদিন পিখিত হুগ নাই। বংশের চেতনার 

বিদ্যুৎ-রেখাটুকু আশ্রয় করিয়াই বংশধরদের বুকে ভবিষ্যক্সপ ফুটিয়া উঠিতে 
পারে । পিংহ বংশকে জাগাইতে মহান'দ মল শঙ্খ বাজাইল। 

ব্যবহারিক জীবনের কোনও বৃহৎ সমন্য| দীর্ঘ-চারি শতাব্ট এই 

সিংহবংশকে কর্মমন্ত্রে দীক্ষিত করে নাই। উর্বর পলি-মুত্তকা ও 

বালুচরের উপর সে আবার নুদৃঢ় প্রতিষ্ঠ।তূনি শিম্মীণের প্রয়াস করে নাই। 

ভাবজীবনই এই সিংহবংশের সত্যকার জীবন; সমাজ বা রাষ্ট্রে সে 

কোনওরূপে টিকয়। থাকিতে চায়, সেখানে তাহার কোনরূপ আত্ম 

প্রদারের চেষ্ট। নাই, ভাবের ধাক। ভিন্ন আর কোনও প্রয়োজনে সে 

সাড়া দেয়না । এজন্ত, অলদ » আত্মতৃপ্ত, নিরুৎসাহ, নিঃসাহস, তর্কপ্রিয় 

বচন-বিপাসী প্রভৃতি বিশেষণের সে যথার্থই উপযুক্ত! দ্বাদশ শতাঙ্দী 

পুর্বে সিংহবংশের রক্ত, ভাষা, এমনকি তাহার বাস্ত সীমান্তের পরিচয় 

পর্যন্ত অনুমান সাপেক্ষ । যতদিন বাঙ্গলার চন্দ্রকেতুর রাজবংশের 

ইঠিহান উদ্ধার না হইতেছে, ততদিন অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া 



মহানাদ। ৬৯ 

কোনওরূপে একট। করকোঠী নির্ণয় করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। পাঞ্জাবের 

ইতিহাস বাঙ্গীলার সিংহলের ইতিহাস নয়। বেদ, বেদাস্ত, যড়দর্শনের' 

মনীষা, ভাস কালিদাসের--ভবভূতির প্রতিভা, অজস্তা-_-কোণারক' 

_-এপিফাণ্ট।- গণ্ডগিরির শিল্প চাতূর্য্য সিংহবংশের পরিচয় পত্র নয়। 

মঙানাদ গড়িবার স্ফুর্তিতে সে প্রথম প্রচণ্ড বাধা পাইয়াছে মুসলমান 

র্ধিকার কালে । এই সময় হইতে মহ্ানাদের মাটিতে এমন একজন কবি 

জন্মিলনা, যাহার বাণীতে হিমালয়ের বিরাট গান্ভীধধর্য বা বঙ্গোপনাগরের 

তরঙ্গোচ্ছাস প্রতিফলিত হইতে দেখা যায় ! এককালে পৃথিবী যাহার 

গৃহপ্রাঙণ ছিল, গিরি লঙ্ঘন ও সমুদ্র পারাপার যাহার নিত্যকর্্ম ছিল, 
সে এক্ষণে আত্রবনচ্ছায়ে সুপগ্ু, গুপ্ত অথবা লুপ্ত হইয়াই রহিল! তার 

গানে ছন্দের পক্ষ বিস্তার নাই, তার কাব্যে কল্পনার নিরুদ্দেশ যাত্রা নাই | 

বাঙ্গলার ইতিহাস আজ কতকগুলি গ্রাম্য গীতি ও গাথা এবং গৃহদেবতার 

মহিমা বর্ণনই তাহার শেষ নিদর্শন । বৌদ্ধ হিন্কুর নব সম্ময়ের যুগে 
মহানাদের সিংহবংশের কীত্তির স্পষ্ট ও অন্পষ্ট সংবাদ এঁতিহালিকের 

বিস্ময় উৎপার্দন করে। সিংহবংশীয সন্তানদের আত্মবিশ্থৃতি ঘটিয়াছে। 

জাতি হিসাবে সে এখন কাণ্যকুজ্জাগত কায়স্থের বংশধর বলিয়া পরিচন 
দিতে লঙ্জা বোধ করে না। “মহানাদ” তাহার মনের হুয়ার জানাল 

খুলিয়া দিতেছে, তাই বহুকাল মুক্ত অসাড় প্রাণ-ধর্ম মাবার এক নৰ. 

লাগরণে জাগিয়া উঠিয়াছে। 

“মুগীগুলো দেখতে ভাল 

মাথায় রাঙ্গা ফুল? 

আনবে! তার ধরে হুটো 

যায় যাবে জাতকুল।” 



ইতিহাসের চয়ন। 
০ এরি ১০০... 

শষ্টির আঁদি হইতে কশিযুগের আদি পর্যন্ত ১৯৬৩৯৯২০০০৯ বর্ষ, 

শকাব্বের আদি পর্য্যস্ত গত কলিবর্ধ ৩১৭৯, বর্তমান শকবর্ষ-_১৮৫২ - 

€মাট ১৯৬৯৯২৫০৩১ বর্ষ । দিনের পর মাস, মাসের পর বৎসর, অৰাধে 

চলিয়া যাইতেছে । বিশ্বপ্রণেতার গুঢ় রহস্য উদ্তেদ করা মানব-বুদ্ধির 
অতীত । 

ক্ষতির প্রারস্তে কেবল দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি এবং তন্মধ্যে ভাসমান 

“একটি পন্ধপত্র ভিন্ন আর কিছুই ছিলন1। প্রজাপতি বরাহ স্বরূপ হুইয়! 

সেই জলরাশিতে প্রবেশ করিয়৷ মুত্তিক! উত্তোলন করেন, এই মুত্তিকা 

চতুর্দিকে বিস্তৃত করিয়া! প্রস্তর খণ্ড দ্বারা দৃটীক্কুত করিয়৷ জগৎ সৃষ্টি 
করিলেন। 

স্টটি ব্যাপারের উপাদান-কারণ পঞ্চভৃত এবং নিমিত-কারণ হ্জ্যষান 

পদার্থ সমূহের ধর্মাধর্ম। 
রহস্যময়ী প্রকৃতির সহজ সহস্র প্রহেপিকার মধ্যে এই পৃথিবীতে 

বের প্রথম জাবি 9াব এক অতি গুঢু রৃহস্তপূর্ণ ব্যাপার । এ মহাব্যাপার 
'আজও গাঢ় তম অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। 

বিখ্যাত ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক প্রফেসর হ্যাল্ডেন অন্নদিন হইল (২১শে 
ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১) লণ্ডনের রয়েল ইনষ্টিটিউশনে বলিয়াছেন,_-“সভ্যতার 
প্রথম চন! ৪টি বিভিন্ন স্থানে এবং ্বতন্ত্ভাবে আত্ম প্রকাশ 

করিয়াছিল,--একটি সম্ভবতঃ মিশরে এবং অপর কয়টি আফগানি স্থানে 

ও পঞ্জাবের মধ্যবর্তী কোনও স্থানে দেখ! দিয়াছিল।” প্রফেসর তাহার 

বক্তৃতায় বলেনঃ “লোকের বিশ্বাস এই যে, মানব জাতির প্রথম জন্ম 

'্বর্োগ্ভানে এবং সম্ভবতঃ মিদর চীন বা অন্ত কোথাও; কিন্তু এক্ষণে বোধ 
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হইতেছে যে, ৪টি বিভিন্ন স্থানে মানব জাতির প্রথম ন্যষ্টি হয় এবং এই 

৪টি জাতির পরস্পর বৈষম্যও খুব স্পষ্ট। মানব জাতির ধমনীতে ষে 

শোণিত প্রবাহ চলিতেছে, তাহ পরীক্ষা করিয়া দেখ! যাইতেছে যে, এই 

রক্তের সব্বন্ধ চারি প্রকারের, ইহ! দ্বারা বর্তমান মানব জাতিকে 

মোটামোটি চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ।” এই মতবাদ হইতে 
একই মানব জাতির নানাদেশে পরিব্যান্তির মত থগুন হউক ব! না হউক,» 

এ চারি জাতি চতুর্বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইবে কি ৫ 

মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই যখন কীাদিল, তখন হইতেই যুক্তির মোহ 

তাহাকে পাইয়! বসিল। 

ভগবান মানুষকে একটি অনন্ত সাধারণ বস্ত দান করিয়াছেন, তাহার 

বলে সে অনন্ত উন্নতির অধিকারী। এইখানেই মানব স্ষ্টির বৈশিষ্ট। 

বামন পুরাণাদিতে বণিত হইরাছে,_উত্তরে তুরস্ক গছঃ]ত্যে 9 
বক্ষিণে অন্ধ (7১9,৫50 9562. [919,795 ১১ পশ্চিমে যবনদেশ (10032, 

21075000+ 07:50» 11118 প্রভৃতি ) পুর্বে কিরাত (0565) 

মধ্যে ভূষধ্য শাগর, এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী দেশ-_প্র/চীন ভারতবধ, 
জন্ুবীপ বা সপ্তদ্বীপা পৃথিবী নামে অভিহিত | 

রামায়ণ যুগে-_রামচন্দ্র ও তাহার বৈষমাত্রেয ভ্রাভার! স্বর্মারোহণের 
পূর্বেই আপনাদের বিস্তীর্ণ রাজত্ব আপনার চারি ভ্রাতার আট পুপ্রকে 
বিভাগ করিয়া! দেন। রামচন্দ্রের পূর্বের ইতিহাম এখনও লেখ! হয় নাঁই। 

রামচন্দ্রের বংশধরেরা কয়েক পুরুষ রাজত্ব করার পর গঙ্গার ধাবে 
হুস্তনাপুরে কুরুবংশীয় রাজার! পরাক্রান্ত হইয়! উঠেন। এবং কুরুকুলের 
একজন রাজা মগধ অধিকার করিরা তথায় গিরিত্রজ নামক নগরের ধ্বংস 
করিয়া রাজগৃহ নগর স্থাপন পূর্বক সিংহলপাটন রাজ্য উচ্ছেদ কক্গিতে 
দলবদ্ধ হন। 
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রামকে আশ্রয় করিম রামায়ণ রচিত হহয়ছে, কিন্ত রচনাকারী 

ক্রাঙ্গণ । রাম ও কুরু পাণগুব ক্ষত্রিয় | 

কুরুবংশের গৃহ বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় কুরুক্ষেত্রের ভীষণ যুদ্ধ হইল । 

তাহাতে বড় বড় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্বা, শৃদ্র, শুর, ' অসুর রাজা মারা 

পড়িলেন। তাহার পর যদ্তুবংশ ধ্বংস হইল। 

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যুধিষ্টির সমস্ত ভারতের সম্রাট হইলেন। তাহার 

পর পরীক্ষিৎ সম্রাট হুন। | 

যিনি বেদকে বিভাগ করেন, তিনিই বেদব্যাস। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের 

বিবরণ লইয়া তিন বৎসর পরিশ্রঘ করিয়া তিনি একখানি ভারত-সংহিতা! 

মহাকাব্য রচনা করেন । ভারতবর্ষের প্রাচীন পণ্ডিতের! ইহাকে ইতিহাস 
গ্রন্ব_মহাভাঁরত বলিয়া মনে করিতেন । বেদব্যাস ইহাতেও ্তষ্ট ন! 

হইয়! আঠার খানি মহাপুবাণ ও অনেকগুলি উপপুরাণ লিখিবার মাল 

আসল! রাখিয়া যান। 

পরীক্ষিতৎ্পুভ্র জনমেজয় বাজ! হন, ইনি নাগবংশ ধ্বংস করেন। তখন, 

বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে সমস্ত মহাভারত শুনাইলেন। এইরূপে তক্ষশিলায় 

সর্ধ প্রথম মহাভারতের প্রচার হয় । সত্রাট জনমেজয়ের পুত্র শতানী কও 

অত্যন্ত ইতিহাস প্রির ছিলেন। গুবার্দ যে, *তানী কই ভবিষ্যপুরাণের কর্তা । 

শতানীকের পৌত্র অধিদীম কৃষ্ের পুত্রের সময় গঙ্গার ভাঙ্গনে প্রাচীন 

হস্তিনানগরী ধ্বংস হইয়! যায়। তখন কৌশাম্বীনগরে বাঁজধানী তুলিয়া 
আনা হয়। অনেক পুরুষ পরে উদয় নামে একজন রাজ! হন। ক্রমে 

কুককবংশ হীনপ্রভ হইল। বংশধরের! এখনও ভারতবর্ষের নান স্থানে 

বর্তমান আছেন। 

জরাঁসন্ধ মগধের রাজ! ছিলেন, যুধিষ্টিরের সময় । কুরুবংশ হীন প্র. 
হইলে জরাসন্ধের বংশ শ্বাধীন হইলেন। তীহাদেরই একজন মন্ত্রী 
শিশুনাগ রাজাকে হত্যা! করিয়া! নিজেই মগধের কর্তা হইয়া ধাড়াইলেন। 
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আর্ধ্য-শাসিত ভারতে জগৎবরেণ্য ব্রাহ্মণ ও অদিজীবী মসীলীবী ক্ষত্রিক্ 

মিলিয়া কাজ করায় ভীষণরূপ অন্তবি'দ্রোহ ঘটে নাই। 

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর, যছুবংশ ধ্বংসের পর সিংহল পাটন ধ্বংসের 

ইতিহাস আমাদের নাই। পণ্ডিত হরপ্রদাদ শাস্ত্রী মহাশয় সংক্ষেপে 
বলিয়াছেন যেঃ--“এই দীর্ঘ সময়ের ইতিহাসই নাই।” ইহা রাটের 

ছর্ভাগ)। 

যধাতি তনয় যছুবংশধরগণ যাদব * নামে অভিহিত। শ্রীকক্ণের 

বংশধর যাদদবগণ তাহাদের অন্ুগমন করিলেন। অধিকদূর মহাপ্রস্থানে 

অগ্রসর হইতে না পারিয়া তাহারা সিদ্ধুনদের পরপারস্থ জাবালি স্থানে 

উপনিবিষ্ট হইলেন এবং গজনী নগণ্ী প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায় রাজপাট 

স্থাপন করিলেন। খৃঃ পৃঃ ৯০০ হইতে দুই শত বর্ষ পর্য্যন্ত পারস্ত ও 
গ্রীক দিগের তাড়নায় তীহার! পুনরায় ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন। 

তুযার যদ্বকুলের অন্যতম শাখা । মহাকবি চাদভট্ট ইহাকে পাণ্ডর 
শাখাকুল বলিয়৷ বর্ণনা! করিয়াছেন। তাহাদের রাজত্বকাল ভারতের 

স্বর্ণযুগ । তখন ভারতবর্ষ জগন্মান্য পণ্ডিতবর্গে অলঙ্কৃত হইয়া সভ্য 

জগতের শীর্ষস্থল অধিকার করিয়াছিল। ভারতের সার্বভৌম আধিপত্য 
লাভের জন্ত সুর্য-বংশীয় রাঠোরগণের দ্রারুণ গৌরব লিগ্মাই ভারতরাণীর 
কঠে যবনের দাসত্ব হার পরাইয়! দিয়াছিল। বাস্তবিক অতলম্পর্শ গভীর 
রত্বাকরের মধ্যে কত রত্ুই যে লোকলোচনের অগোচর রহিয়াছে এবং 

কত স্থন্দর ও গন্ধ কুন্থমরাজি মরুভূমির সুতগ্তক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়! 
মানবগণের অজ্ঞাতসারে ও অনৃশ্যভাবে পরিশুষ্ক ও বিলীন হইয়া গিয়াছে 
ও যাইতেছে, তাহাদের সীমা সংখ্যা কে করিবে ? 

* যছু হইতে যাদব, তুর্ববন্ধ হইতে .যবন, জ্রহ্া হইতে বৈভোজ, অণু হইতে 
শ্লেচ্ছজাঁতি এবং পুরু হইতে পৌরব বংশ উৎপন্ন হইল। 



৬৬ মহানাদ। 
০০ পিপাসা পিসি ১১১১১ ১১১ সপ 

পাপা ৩পাম্পিী পপ পি 

প্রজাপতি সোম কুরুকুলের পূর্বপুরুষ । নহুষ নন্দন ষযাতি সেই 

সোমের অধস্তন বষ্ঠ পুরুষ । পুরু, বুষপর্বার হৃহিত। শর্মার গর্ভে জন্মগ্রহণ 

করেন। সর্বজ্যেষ্ঠ যু অমিত তেজ! শুক্রাচার্যের কন্যা! দেব্যানীর গর্ভে 

সমুৎ্পন্ন হয়েন। এ মহাবল পরাক্রান্ত বীর হইতেই যাদব (04969. ) 

গণের বংশ বিস্তৃত হইয়াছে । যযাতি, পুজ্রের গর্ব দর্শনে নিতান্ত 

ক্রোধাতিসৃত হইয়া তাহাকে অভিশপ্ত ও রাজাচ্যুত করিলেন। 

পৌরব বংশীয় রাজারাও যে পশ্চিমে পঞ্চনদ হইতে পূর্বদিকে মগধ 
পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া! গিয়াছেন, তাহার সাক্ষ্য প্রত্যেক পুরাণেই পাওয়! 

যায়। অন্বর বংশীয় রাজাদের সিংহল পাটন আক্রমণ করিতে, পৌরব 

বংশীয় রাজাদের কখন সাহস হইয়াছিল মনে হয় ন|। 

ভরতদিগের রাজার নাম নুদাস এবং তাহার গৃহ পুরোহিতের নাম 

বশিষ্ঠ ছিল। পুরোহিতের নেতৃত্বের প্রভাঁবে স্ুুদাস তাহার প্রকাণ্ড 

শত্রদলকে বিপাঁসা এবং শতদ্র নদীর তীরে পরান্ত করিতে সমর্থ 

হইয়াছিলেন | অজমীঢ় নৃপতির অনেকগুলি পত্বী ছিলেন । তাহাদের মধ্যে 

নীলী বা নীলিনী রাণীর পুত্র হইতে পঞ্চালগণ, ধূমিনী বা ধুত্রবর্ণা নামিকা! 
রাণীর পুত্র হইতে কুরুগণ উৎপন্ন হইরাছিলেন। নীলীরাণী হইতে যে 
বংশধার! প্রবৃত্ত হয়, তাহা! হইতে উত্তরকালে মুদগল, স্হঞয়, বৃহদিষু, 

যবীনর এবং কাম্পিল্য নামে পঞ্চ ভ্রাতার জন্ম হয়। এই পঞ্চ ভ্রাতার 

শাদিত জনপদের নাম পাধ্শাল এবং বংশও পাঞ্চাল নামে প্রথিত হয়। 

উক্ত পঞ্চ ভ্রাতার মধ্যে জোষ্ঠ ভ্রাতা মুদগলের বংশে দিবোদাস, তাহার পুত্র 

চ্যবন বা পিজবন এবং পৌব্র স্ুদাস জন্মগ্রহণ করেন । ধুমিনী বা! ধূত্রবর্ণার 
পুত্র হইতে কুরুগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। 

শক, নাগ, অস্থর জাতির! ভারতের পশ্চিম প্রান্ত হইতে কৃষ্ণ সমুদ্র, 

কাশ্তপ সমুদ্, পারস্য সমুদ্র, লোহিত সমুদ্র, ভূমধ্য সমুদ্র পর্যন্ত সকল 

স্থানই অধিকার করিয়াছিলেন। রাক্ষসকুল পুলস্ত মুনির বংশ । 



মহানার্দ । ৬৭ 

পপ 
লিল পস্লত ১০ ৮ ১5 অাটিত 

কাপাভোমিয়। দেশের আবিষ্কৃত মৃন্ময় সন্ধিপত্র ও পত্রাবলী এবং 

আবিরীয়া দেশের রাজা অন্কুরবাণী পালের বা অস্ত্র অবনীপালের 

পুস্তকালয়ে প্রাপ্ত মৃন্মনী লিপিমালার উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া বগ! 
যায়,__-খৃঃ পৃ১ ৮৫** শতাব্দের কাছাকাছি সময়ে পশ্চিম এপিয়া মাইনরের 

উত্তরাংশ হইতে ব্যাবিলনের উত্তর পশ্চিমাংশ দিয়া পূর্বিকে মিডিয়া দেশ 

পর্য্যন্ত বিস্তীর্দ ভূভাগে যে “মার্ধ)” নামক কুলের নান! জাঠির লোকে 

নিজ নিজ প্রভাব বিস্তারিত করিয়াছিলেন, তৎসন্বন্ধে নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া 

গিয়াছে । সেই সময়ের পূর্বে বা পরে আধ্য কুলের কোন কোন জাতি 

বাদল “যন-মিডি” হইতে পূর্ব এবং উত্তর দিকে অক্ষাস (053 ) এবং 

জাকজার্তিস (বৈদিক বংস্ষু বায়ক্ষু ও শীতা এবং আধুনিক আমুদরিয়! 

সীরদরিয়া ) নদীর উপকুল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াহিলেন। 

ফিজিয়ান নাষে এক জাতি পশ্চিম এনিয়ার ছিল। ইচারা বেদের 

বুজি জাতি। কালক ও কালতোয়, যবন বলিয়! পুরাণে ৰর্ণিত হইয়াছে । 

যদ আক্তমণকারী আর্)গণ হিন্দুকুশ পর্বতমালার পশ্চিমাংশের 
ছুরার দিয়া ভারতে প্রবেশ. করিয়া তথা! হইতে সমস্ত ভারতে ছড়াইয়া 

পড়িয়া থাকেন, খথেদে তীাহাছর এই অভিযানের কোনই প্রমাণ বা 

আভাস পধ্যন্ত নাই ; এবং খথেদের অধিকাংশই সরম্বভী নদীর নিকটবর্তী 
প্রর্দেশেই রচিত বলিয়া! মনে হয়। 

খড়গ বংশের পতনের পর হইতে শকাব্দ ৯১০ বা খৃঃ ৯৮৮ বর্মবংশের 

“অভ্যুত্থান পধ্যস্ত বাঙ্গলার ইতিহান তমসাচ্ছন্ন। 

দৈবযুগের গ্রন্থ ব্রহ্মদংহিতা, প্রজাপতি সংহিতা, অগ্রিনংহিতা ও 

'বলভিৎ-সংহিতা, বোধ হর এই যুগের কাল-_বৈদিক যুগের পূর্বে। এই 
যুগের কাল লুকাইয়া রাখিয়াই বিদেশীয় লেখকেরা ভারত-সভাতার আয়ু. 
মিশর প্রভৃতি দেশের সভ্য তাঁর যুগ হইতে নিষ্ে রাখিতে চাহেন | 



লি মহানাঁদ। 
৪৮ 

শিশুনাগ মগধের রাজা! হুইয়৷ বসেন এবং চারিদিকে রাজ্য বিস্তার 

করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ব্লাজা হুইয়াই এক পরোয়ানা জারি 

করেন যে, আমার দরবারে কেহ ট, ঠ, ড, ঢ, শ, ষ প্রভৃতি অক্ষর উচ্চারণ 

করিতে পারিবেন না। তিনি সংস্কৃত ভাষা ত্যাগ করিয়া প্রাকৃত ভাষার 

প্রচলন করিয়া দেন। আধ্যাবর্তে এই সময় যে ১৬টি রাজ্য ছিল, তাহাতে 
(সিংহল পাটনের নাম দৃষ্ট হয় না। 

শীক্যবংশে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ ক্রিজেন। বৈশালীরই এক বংশে 
বর্ধমান বা মহাবীর নামে একজন সিদ্ধ পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়। পার্শবনাথের 

জৈন-ধর্শের সংস্কার করেন। এই সময় হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাস" 

এককপ ঠিকই আছে। 

বৌদ্ধ ধর্শশাস্ত্রের নাম ত্রিপিউক। জৈনদের দিগসম্থরদিগের পুস্তক 

স্কৃত ভাষায় লিখিত, শ্বেতা শ্বরদিগের প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। বুদ্ধজন্মের 

৪০* শত বর্ষ পুর্বে জৈন-ধর্ম্ের সংস্কার হয়। এই ধর্ম মিশর দেশেও 

বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। 

গ্রীক-বর্বরদল পারস্য সাত্রাজ্য ধ্বংস করিয়া পাঞ্জাব লুট করিয়া যায় 

পরে চন্দ্রগুপ্ত মৌধ্য গ্রীক দস্থ্যদ্দিগকে তাড়াইয়া তক্ষশিলা এমন কি সমস্ত 

'আফগাণিস্থান পর্য্যন্ত হিন্দু সামাজ্যভূক্ত করিয়া! লন। 

শুঙগ রাজবংশের সময় ব্রাহ্মণদের স্বৃতি সংহিতাগুলি সরল ভাষায় রচিত 

এও স্কলিত হয়। ব্রাঙ্গণদিগের দর্শন ও বিজ্ঞানের গ্রস্থগুলি কথিত ভাষায় 

অনুবাদিত হয়। রামায়ণ ও মহাভারত ও পুরাণগুলিকে এই সময় 
শর্তমান আকারে আনিতে গিয়! প্রাচীন ইতিহাস গোলমাল হইয়াছে, 
সিংহল বা লঙ্কা আধুনিক ভারতের তাত্রপণি দ্বীপকেই গৃহীত হইয়াছে ?' 
যহাবংশ ও দ্বাপবংশ তা্রপণি দ্বীপ হইতে না প্রাপ্ত হইলে বিজয় সিংহের: 
উপনিবেশ স্থাপনও লুপ্ত হইত। 



মহানাদ । ১০ 
পেশী টি শি পাশা পাপী পা ১০১2 

কুরুক্ষেত্রের মহাবুদ্ধের পর একটি নব ভাবের বিজয় ও প্রতিষ্ঠা আমর! 

দ্েখিতেছি, মহানাদের নিংহবংশ ইহাই দেখাইতেছেন। কুরুঙ্গেত্রের 
বুদ্ধের পরই ধুগ্াস্তরের সুচন! হইয়াছে। এ কুকুক্ষেত্রের যুদ্ধ একটিঘটনা 
-_গল্প নহে-_ধুগান্তকারী অতি ভয়ানক ঘটনা । এই ঘটনায় পৃথিবীর 
ইতিহাস ছিন্ন ভিন্ন হইয়া! গিয়াছে, মানুষের সাজানে! বাগান শুকাইয়া 
গ্রিয়াছে । এই ঘটনায় বিশ্বশ্রষ্টার বিশ্বনাট্রের এক অস্কের বনিক পাত 

হইল, নূতন আধ্য অঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হইবে। জীবনের আদর্শ 

পরিবর্তিত হইল, মানবের অনুভূতি ও চিস্তা বদলাইয়। গেল। এই 

'পরিবর্তনের নাম যুগান্তর । এই যুগান্তরের মুখে এই যুগান্তরের বিভিন্ন 

'মুখী শক্তিঃ চিস্ত। ও চেষ্টধারাকে শিজের জীবনে ও সাধনায় যিনি 

কেন্দ্রীহৃত করিয়াছিলেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ । 

শ্রীকষ্ণ অর্জুনকে বলিজেন-_“ব্রাহ্মণ অধম হইলেও বধ-যোগ্য নে ।» 

মহাভারতের সৌন্তিক পৰ্ধ এখন যে আকারে রহিয়াছে, তাহ! প্রাঈীনতম 
মুল মহাভারতের অন্তর্গত নহে বপিয়াই মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ কি, তাহাত 

আমর! জানি না, আমরা কেবল পাওবের কুললম্ষী উত্তরার অভিজ্ঞতা ও 

অনুভূতি, এই বিশ্বাস ও নির্ভরভাব জানি। আমাদের নিকট এই 

অনুভূতিই প্রথম ও প্রধান সত্যঙ ভক্ত-হৃদয়ের সত্যতার উপরেই 
ভগ্বানের সত্তা, জ্ঞান, আনন্দ আস্বাদন ও লীলা। ভীম্ম পিতামহের 
প্রতিজ্ঞ! রক্ষা জগতে অতুলনীয় । শ্রীক্ষষ্জকে যাহারা চিনিয়াছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে ভীগ্ম-্একজন প্রধান। রাজশুয় যজ্ঞের সময় তিনি 

ভারতের রাজবুন্দকে ম্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন,--“তোমরা সকলে একমত 

হইয়! শ্রীকষ্চকে শ্বীকার কর এই উপদেশ করার জন্য তিনি শিশুপাল 

'কত্তৃক কদধ্য ভাবে নিন্দিত হইয়াছিলেন। 

কুরুঙ্ষেত্রের সংগ্রাম কি ভয়ঙ্কর ! স্থষ্টিচক্র প্রবর্তিত হওয়ার পর হইতেই 
শরতা ও অস্ররে (210012045535. ) বুদ্ধ, চির সমুদ্র মন্থন চলিতেছে । 

০৬ ৮৮ ০ 



খা মহানাদ। 
। জপনপীপপপী ২ ২৯ শীশীতীসপি শীত ও শি ২ পা শিশিরে 

আলোকের পুত্রগণের নহত আধারের পুত্রগণ সংগ্রাম করিতেছে! 

কুরুক্ষেত্রে অস্থুর তখন বাহিরের লোক নহে, ভিতরের-_কামরূপ 

আসামের । আসামের লোক অস্থর প্রকৃতির তাহ! আজিও দেখা যায়। 
কুরুক্ষেত্রে দ্বেবতারাও ধর্মবন্ধ হইয়া অন্থরের স্বপক্ষ হইয়াছেন 

কাজেই কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম বড়ই কঠিন হইয়াছিল। ব্রহ্মাণ্ডের ব! 
সৌরমগুলের ইতিহাস সব্বন্ধে আমাদের এখন কোনই জ্ঞান নাই, কিন্তু 
ষানবের জ্ঞান-বিকাশে এমন এক দিন আসিবে, যেদিন সৌরমণ্ডলের; 

ইতিহাসও আমরা বুঝিতে পারিব। 
প্রাচীনকালে যুদ্ধের ছারা মান্ৰ জাতির বিকাশে যে সাহায্য হইয়াছে;, 

তাহা অস্বীকার কর] অহিংসা-ধর্ম্ের নিতাস্ত গৌড়ামীর পরিচায়ক । 

£নতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন বিকাশে যুদ্ধের এই উপযোগীহাকে লক্ষ্য 

করিয়াই গীতা যুদ্ধকে হুর্গধারের সহিত তুলনা করিয়াছেন। যুদ্ধে, 
ক্ষব্রিয়ের আনন্দ । 

ভারতের ক্ষাত্রশক্তি কি প্রবল না হইয়া উঠিয়াছিল। এই শক্তি চূর্ণ 
না হইলে পৃথিবীর অন্যান্ত দেশের মানুষ মাথা তুলিতে পারিত না; 
ভারতের ক্ষেত্রে-__এই দেব নির্মিত কন্মভূমিতে মহামানবের মহামিলনেরও' 
সম্ভাবনা হইতন।| কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধর প্রকৃত গভীর মর্ম অবধারিত: 
হইতে এখনও বিলম্ব আছে। 

সআাট যুধিষ্টির পরীক্ষিতকে হস্তিনীপুরের মধুর সিংহাসনে আর' 

অনিরুদ্ধের পুত্র বস্রকে মখুরার হংস সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া নিম ও 
নিরহঙ্কার হইয়া মহা প্রস্থানে গমন করিলেন । পরীক্ষিতের ব্রহ্গশাপ একটি 

রহন্ত ॥ পুরাণের উপাখ্যান যে সাধারণ গল্প নহে, ইহা! মানব বুঝে না). 

ভাই সাহেব সাজিয়! চশম! চোখে দিয়! আবোল তাবোল বকে | পুরাণের' 

মধ্য দিয়া এই ভারতীয় আধ্য জাতির আধ্যাত্মিক মনীষা পরিপুর্ণকূপে 
পরিস্ফুট হুইয়াছে। 

সপ পা, পপ 1 পিস পাস সপ খপ পাপ শপ 



মহানাদ | গু১ 

মাগার 

আমাদের পূর্ব পুরুষগণের সমগ্র সাধনার প্রতিবি এই পৌরাণিক 

সাহিত্যেই পাওয়। যায়। আমাদের পূর্বপুরুষগণের অবিকৃত হদয়স্পন্দন 

যদি ধথাবথরূপে হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহ ছুইলে সর্বাগ্রে এই 

পৌরাণিক সাহিত্যেরই শরণাপন্ন হইতে হইবে। যাহার দ্বারা বেদের 

অর্থ পূর্ণ হইয়াছে, ভাহার নাম পুরাণ। পুরাণ পঞ্চম বেদ। পুরাণের 

প্রকৃত অর্থ ছূর্ববোধ্য | এই ব্রহ্মাণ্ড বছ সহ সহম্র বত্নর পর্যন্ত জলে 

শয়ান ছিল, এই সময় সৌরমণ্লে ০ওক্কার” মহানাদ_-শব ( ০৫) 

ছাঁড়া আর কিছুই ছিলন]। 

যেঁনিতন্ত্রকলা ও অনাদি পুরাণে প্নিলবেদ ও শোসম্বেদ? লামে 

আরও দুই খানি বেদের উল্লেখ পাইয়াছি । 

“সামবেদ যনূর্কেদ অথর্ববেদ থথেদ আর। 

নিল অনিল বেন ষষ্ঠম বেদ সার ॥ 

পঞ্চমুখ ব্রহ্মা এক মুখ কাটিয়াছে রুদ্র । 

সেই মুখ হইতে সুলত্ঘন! বেদ উৎপন্ন |” . 

অগ্নির পুত্রের নাম নাভি, নাভির স্ত্রীর নাম সুদেবী। তৎপুত্র 

খষফভদেব ( দেব উপাধি দেখিয়া আধুনিক কোন ইত্িহাদ লেখক বটুভট্রের 

দেববংশীয় মনে না করেন।  খষভদেব যুক্তসঙ্গ, স্মদশী ও জিতে ব্ত্রয় 

হইয়। নিত্য সমাধি আশ্রয় পুর্ধক পরমহংস পদের চিন্তা করিতেন। বেদব্যাস 

বেদ বিভাগ করিলেন, ভারত-সংছিতা রচন1 করিলেন। অপ্রসন্নচিত্ে 

বেদব্যাস সরস্বতী নদী তীরে বসিয়। ' আছেন, সেই ষময়ে নারদ 

( 0:০0) আসিয়া তাহাকে উপদেশ দিলেন। নারদ একাধিক 

ছিলেন। কুরু পাগুবের যুদ্ধের আয়োজন কাল হইতে আর করিয় 

প্রীকুষণের লীলা অপ্রকটের কাল পর্য্যস্ত বিদ্ুর তীর্থ পর্যটন করিতে ছিলেন, 

ভারতের ইতিহাদে কত বড় বড় ব্যাপার হইয়। গিয়াছে, তাঁহা 

তিনি জানিতেন না। 



জ্ 

৭২ মহানাদ। 
সপ 

যে ময় মহাভারত লেখ! হয়, তখন ছূর্থার পুজা খুব প্রতিষ্িত। 
অথর্ববেদে রুদ্র ঠিক শিবে পরিণত হয় নাই, অস্বিকা তাহার সহচারিণী 
ভগিনীমাত্র ছিলেন। যজুর্বেদে অপ্থিক। রুদ্রের পত্বী নহেন, ইনি কদরের 
ভগিনী। সমধিক আরও প্রাচীন যুগে এই অধিকার পর্বতের সহিত 
সংশ্রব ছিল। হিমালয়ের শিখরবিশেষ কোন সময়ে দেবীরূপে পূজিত 

হইত এবং এই দেবীই হৈমবততী আখ্যা প্রাপ্ত ইইয়াছিলেন। ইনিই 
হিমালয়ের শিখররূপ পর্বহকন্তা, সুশুরাং ইনি পার্বতী । ইনিই পরে উমা 

ও হৈমবতী নাঘে অভিহিত হন। 

মানাধিষ্টাত্রী দেবত! চামুণ্ডা, তাহার একটা বিশেষ পুজ! আছে, 
তাহার নাম সন্ধিপূজ1 | ভুর্গার বসস্ত কালে পুজা হইত, রামচন্দ্র শরৎকালে 

সেই পৃজা আরম্ভ করেন, ইহাই আমাদের দেশের সংস্কার। বান্সিকী 
রামায়ণে, কুস্তঘোনমের রাঁমায়ণে, তুলসী দাসের রামায়ণেঃ রামরসায়নে 

নাই--আছে কেবল কৃত্তিবাসে। চণ্ডীতেও পুজা শরৎকালের পুজ। 

বলিয়াই বর্ণনা আছে। বহুকাল ধরিয়া শরৎকালে একটি মহাপুজা 
হইত। মনে হয় সেটি নবপত্রিক1 পুজা । মেধ খধির কথা শুনিয়া 

স্রথ রাজা মাটির মুর্তি গড়িয়া পুজা! করিতে আরম্ত করেন। সেমুর্ভি 
যে কি, তাহা খধি বলেন নাই। সে মুর্তি দশতৃজা1 কি না, তাহ! কেহ 
জানে না। তবে শারদীয়৷ পৃজায় মুর্তিপূ্জা এই আরম্ভ। ডাকিনী 
শাঁকিনীর পুজা খুষ্টীয় আট শতকের পুর্বে ছিল বোধ হয় না। কারণ 

মহাযান ও মন্ত্রধানের পরে বজ্র্যান কালচক্রযানেই ভাক-ডাকিণী শাক- 
শাকিনী প্রভৃতি উপদেবতার পুজার কথা পাওয়া যায়। ছুর্গোৎসবের 

পুথি খুজিতে গেলে আমর! হর্গোৎসব সহ্দ্ধে যে প্রাচীন পুস্তক পাইয়াছি 
তাহা শূলপাণির লেখা । শৃলপাণি তাহার গ্রন্থে মাধবাচার্ষের মভ উদ্ধত 
করিয়াছেন, সুতরাং তাহাকে ১৩৫* খৃঃ পূর্বে ফেলা চলে না। 
তিনি তাহার পুস্তকে জিকন ও ধনঞ্জয়ের মত তুলিয়াছেন' রায় মুকুট 



মহানাদ। ৭৩ 
পাপা শি পাপা পিপাসা 

১৪৩১ খৃঃ তাহার পুম্তকাদি লেখেন, তিনি কিন্তু ছুর্গোৎসবের কথা! বলেন 

নাই। তাহার স্থৃতির পুস্তকে. বরং জগদ্ধাত্রী পূজার কথা আছে, কিন্ত 

দুর্নোৎসবের কথা নাই। 

বান্সিকী, কালিদাস প্রভৃতি পৃথিবীর মহাঁকবিগণের কাব্য বহু 

শতাব্দী পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল । তখন ছাপাথান! ছিলনা। এক এক 
খানা কাব্যের এক একটি প্রতঠিলিপি করিতে অনেক সময় লাগিত। 

এই সকল কাঁবোর রচনা কাল হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে 
নৈসর্গিক নানা পরিবর্তন ঘটিয়াছে, রাষ্ট্রব্প্রব অনেকবার হ্ইয়াছে। 

তাহাতে কত নগরী, কত প্রাসাদ, কত প্রস্তর ও ধাতুনিন্মিত মৃত্তি বিনষ্ট 
ভগ্ন বা ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়! গিয়াছে । 

্রাহ্মণগণ যেষন ঠবধধিক মঞ্ত্রের দষ্টা হইয়া সমাজে উচ্চতর আসন লাভে 

যত্রপর ছিলেন, তেমনই ক্ষত্রিয় রাজগণ ( সে সকল ক্ষত্রিগ্ন আর ধর! পৃষ্ঠে 

নাই ) উপনিষদ নিচয় প্রণয়ন করিয়া তাহারা যে ব্রাঙ্গণাপেক্ষা হীন 

ছিলেন না, তাহা দেখাইতে ক্রটি করেন নাই। পরস্ত বৈদিক জ্ঞান ও 

কর্মুকাও লইয়া উভয় বর্ণমধ্যে একট! মনোমালিন্য ঘটয়াছিল। ত্রেতা ও 

দ্বাপরের সন্ধিকীলে এই বিবাদের পরিণাম অতীব শোচনীয় হইয়া! উঠে। 

অগ্রিসম তেজন্বী পরশুরাম ন্বভুজবীর্যবলে নিখিল ক্ষত্রিয় কুল উৎসাদন 

করিয়া তাহাদের রুধিরে স্যমস্ত পঞ্চকে পাঁচটি শোণিতময় হুদ প্রস্তত 

করেন। তথায় তিনি তদীয় পিতৃুগণের তর্পণ করিয় নিদ্দাক্ষণ ক্রোধাপ্রি 
নির্বাপিত করেন। 

ব্রা্ষণসহ ক্ষত্রিয়ের বিবার্দের কারণ সম্বন্ধে পুরাণাবলীতে মতান্তর নাই। 
ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়ের প্রথম সংঘর্ষ শ্বায়ভুব মুর মন্বম্তরে ঘটে। 

দণ্ডক নৃপগণের রাজ্য ব্রাঙ্গণ কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে । বিস্ব্য ও শৈবাল 
পর্বতের মধ্যভাগে এই রাজ্য ছিল। 



ণ্৪ মহানাদ । 
[কস সপ পপ 

মহেঞ্জোদারো এবং হরগ্প। আঞ্চলে সম্বর দিগের যে (ম্ুমেরু )' 

কীতিচিক্ত আ.বন্কৃত হইয়াছে, এই নিদর্শনগুপি ১০১**০ খৃঃ পৃঃ বৎসরের 

ঘহাভারতে তাহাদিগকে সৌবীর বল! হইয়াছে । তাহাদের ভাষাই শবয় 

ভাষা । পরবর্তীকালে তাহার৷ চাবড় বলিয়া খ্যাত হয়। দিষ্ধু গ্রদেশের' 

সম্বরদিগের প্রতিবেশী ভম্বর জাতি তাদৃশ শোধ্য সম্পন্ন ছিলনা, তথাপি 
তাহারা এক সময় রাঢ় প্রদেশ পর্যন্ত রাঙ্গ্য বিস্তার করিয়াছিল। 

তাহারাই আমোঁরাইট ( 4290:165 )। 

রামায়ণে কিফ্িন্ধ্যাকাণ্ডে পৌগুদেশ দক্ষিণ দেশীয় জনপদ বলিয়া 
পরিকীর্তিত। মহাভারতে উত্তর ভারতের জনপদ বলিয়া খ্যাত। মৎস 
পুরাণে প্রাচ্চদেশে। গরুড় পুরাণে ভারতের পৃব্ব দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত। 

বৃহৎ সংহ্তার পূর্ব দেশের অন্তর্গত। কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে 

পৌওু,বর্ধন গৌড় রাজ্যের জয়স্তের রাজধানী ছিল। মৌধ্য সত্রাট বিশ্ু- 

সরের মৃত্যারপর তাহার মন্ত্রী বাঙ্গাণী কাঃস্থ রাধাকান্ত অশোককে, 
সিংহাসনে প্রতিষ্ট। করেন। 

রাজর্ধি মযুরধবজ একটি নগর প্রস্ত করেন। তিনি রতনপুরের রাজ 

ছিলেন। অনুমান ৫০০ খৃষ্টাব্দে তিনি গা অপিপ্ত নগর আক্রমণ করেন । 

মধুরধবজবংশ উচ্ছেদ করিয়া কয়েক শতাব্ধী পর দিব্য সিংহ তাত্রলিপ্ত 

আয় করিয়! মহানাদের সিংহবংশের প্রতাপ বাড়াইয়াছিলেন। 

১৪১২ খুষ্টাঙ্দে রাজ! রাঘব সিংহ অতিবৃদ্ধ বয়সে তাত্্রপিগ্ত রাজ ভাঙগর 

রায় ভূইয়াকে নিহত করেন। এই সময় মহানাদদের সিংহাসনে বাদ! 

গণেশ ভূইফ়াকে দেখিতে পাঁই। 

ভারতবর্ষের প্রাসীন ইতিহাসে বৃপতিগণের বংশ পর্যায় নিশ্চয়ই 

ক্রম ভঙ্গ হইয়! আছে, আঁর সেই জন্তই মিশর গ্রসভৃতির সহিত ভারতায়, 
প্রাচীন নুপতিগশের সংখ্যার তারতম্য ঘটিয়াছে। 
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পৌরাশিক যুগে আপাম প্রদেশ প্রাগ জ্যোতিষ পুর,কা মরূপ,শো ণিতপুর, 
তেঞপুর, হিড়িত্ব, মণিপুর, কৌত্ডিল্য প্রত্তৃতি প্রাচীন দেশগুলি বিভি্ 

নামে প্রচপিত ছিল, সে সময়কার ইতিহাস সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এই আসামে 

অসুরের আধিপত্য ছিল। 

মহানাদ ও চক্রদহ মধ্যবর্তী এই প্রাচীন ভৃভাগ প্রাগৃবৈদিক, €বদিক ও 
অবৈদিক সভ্যতার লীলান্থণী। বেদ সংহিতা হইতে জামরা জানিতে পারি 

এখানে আর্ধা সভ্যতা বিস্তারের পুর্বে পণি নামে এক স্ুুসভ্য জাতির বাস 
ছিলঃ তাহারা ব্যবসা বাণিজ্য করিত। তাহাদের এশ্বর্য দর্শনে 

আধ্যবীরগণের হৃদয় ক্ষু্ হইয়াছিল । 

মহারাজ যুধিষিরের আবির্ভাব সময় এই সমগ্র বঙদেশ গ্রাগ্জ্যোতিষ 

পুরের অধীন ছিল, প্রবল প্রতাপ মহারাজ ভগদত্ত এই প্রদেশের রাজা 

ছিলেন । কুরুক্ষেত্রের মহা সমর প্রাঙ্গণে তিনি মহাবীর অজ্জুন কর্তৃক 

নিহত হইলে, তাহার বংশের ক্রমাগত ২৩ জন ভূপতি সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়া শাসন্দণ্ড পরিচালন করেন। এঁতিহাঁসিকগণ এই সমস্ত ভূপতির 

রাজত্বকাঁল ২২০ বদর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ ১৯০৯4 

২২০০-৪১০০ বৎসর। এই, হিসাবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ১৯০ খৃঃ পুঃ 

হয়না । ভবাশী প্রসাদ নিয়োগী বলিয়াছেন যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ২৪৪৮ 

বৃষ্ট পূর্বব হইয়াছিল । স্মিথ সাহেব লিখিয়াছেন_-ইহা ৩১০২ খৃঃ পৃঃ 

ঘটিয়াছিল। ঠিক কি কি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ তারিখ গ্রহণ 

করা যাইতে পারে, তাহ। দেখান হয় নাই। শিশুপাল বর্ণকে বঙ্গদেশের 

অধ্যক্ষ করিয়াছিলেন । সভাপর্ব শিশুপালবধ পব্ধাধ্যায় ৯ম শ্লেটক,_- 

“বঙ্গ! বিষয়াধ্যক্গং সহআ্ঙ্গসমং বলম্। 

তংহিকর্ণ মিমং ভীক্ম মহাপাপ বিকর্ষণম্ ॥" 

'অজমীটের নলিলী নামে যে ভার্ধ্যা ছিল, তাহাতে নীল নামা! এক 
তনয় হয়। তাহার পুত্র শাস্তি । শাস্তির সন্তান সুশাস্তি, তাহার পুত্র 
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পুরুজাত, তাহ! হইতে অর্ক উৎপন্ন হন। অর্কের পুত্র ভন্মান্ত, তাহার 

মুদগল প্রভৃতি বু তর পুত্র হয়। অর্থাৎ মুদগল, যবীনর, বৃহদশ্ব, কাম্পিল 

এবং সঞ্জয় এই পঞ্চ পত্তান জন্মে। মুদগল হইতে মৌদগল্য নামক ব্রঙ্ধ 
গোত্র নিবৃত্ত হয়। তত্মাস্ত পুত্র মুদগল হইতে শুভ নর মিথুন উৎপন্ন হয়। 

তন্মধ্যে দিবোদ।স নর এবং অহল্য। নারী । সেই অহ্ল্যা গৌতম হইতে 

-শতানন্দ ন্মগ্রহণ করেন। 

বশিষ্ঠ এবং ভার্গব পুরাতন খষি । বশিষ্ঠ অযোধ্যার (8৭105) 

ইক্ষাকু (09819) বংশীয় রাজকুলের পুরোহিত ছিলেন। তাহার 

৯১০ পুরুষ পরে ভার্গব খধিদিগকে পশ্চিম ভারতে কচ্ছদেশে দেখিতে 

পাওয়। যায়ঃ এবং কেহ কেহ বলেন হেহুয় তালজঙগ রাজবংশ 

মেসোৌঁপোটেমিয়৷ হইতে পশ্চিম ভারত আক্রমণ কগ্য়িছিল এবং তাহ।রা 

-ভার্গবদিগকে রাজপুরোহিতক্নপে কচ্ছদেশে আনিয়াছিল। অর্বণ 
আগ্গিরস ব্রাহ্মণ খষিকে ভার্গবদিগের কিছু পরে দেখিতে পাওয়া! যায়। 

তাহাদিগকে বিদেহরাজ হ্্যশ্থের প্রথম কুলপুরেছিত বলিয়। কথিত 
হইয়াছে । হ্ধ্যশ্ব হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতের সমসাময়িক ছিলেন। 
হ্ষ্যশ্ব ও ব্রহ্নস্ব পারস্ততল সমুদ্রের তটস্থ উরসগর হইতে সমুদ্রের কিনার! 

'দিয়। ক্রমে ক্রমে অগ্রসর ও গঙ্গাপার হুইয়া আগমন করিয়াছিলেন । 

'কাশ্তুপ বংশীয় কাশ্তপ খবি ইহার সমসাময়ক। ভার্গব পরশুরাম হৈহয় 

রাঞ্জবংশ ধ্বংস করিয়া কাশ্পকে (300:651 ০98521962,09 ) পোৌরহিত্যে 

বরণ করেন । 

আঙ্গিরর বংশোদ্তব খধিরাই খখেদের অত্যধিক খক র5ন! 

করিয়াছিলেন। ভার্গবনংশীয় খধি শুক্রচাধ্য অন্ুরদিগের (255511808) 

কুল পুরোহিত ছিলেন। 

খক্ সংহিতায় খভৃ-_ইন্দ্,। অপ্লি ও আদিত্যের নামান্তর কূপ 

খ্যব্ত হইয়াছে । পুরাণ মতে খন ব্রক্ষার পুত্র, ইনি তপোবলে বিশুদ্ধ 

১০ শপ ৮ পাপ পপ পপ পপ ০৩ 
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১ শশী 

জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । পুলস্ত পুত্র নিদাঘ ইহার শিষ্য। খক্বেদে 

খতুগণ অতিশয় কার্ধাকুশল, ইহার! ইন্দ্রের রথ ও অশ্বগণকে শোভাস্বিত 
করিয়াছিলেন। আঙ্গিরস গোত্রীয় নুধন্বার তিন পুত্র। এই তিনজন, 
বেদে খভবঃ ( 0%1)1)659 ) বনিয়। উল্লিথত আছে। 

খষভ দেখ ক্ষত্রিয় জাতি ও পিঙ্গলবর্ণ, উৎপত্তির স্থান শাকঘীপ' 

(5/550015, ), ব্রহ্মা ইহার খষি ও দেবতা (সঙ্গীত রত্াকর)। ইনি' 

'ভাগবতোক্ত ২২ জন অবতারের মধ্যে অষ্টম। ইনি ভারতবর্যাধিপতি 

নাভি রাজার গুঁরসে মরুদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। খষভদেব রাজ্যে 

ক্ভিষিক্ত হইলে ইন্দ্র তাহাকে জয়ন্তী নামে একটি কন্তা দান করেন। 

দৈবাৎ বনে দাবানল উখিত হইলে, সেই অনলে খষভদেব ভম্মীভূত- 

ভইলেন। জৈনর। এই খষভদেবকে আপনাদিগের আদি তীর্থস্কর বা 

আদিনাথ বলিয়া গ্রহণ করেন। খবভদ্দেব সর্বার্থসিদ্ধি নামক বিমান 

হইতে উত্তরাষাঢ়। নক্ষত্রে ধনুরাশিতে চৈত্রমাসের কৃষণষ্টমী তিথিতে 

ইক্ষাকুবংশীয় নাভির ওরসে মরুদেবীর গর্ভে বিনীতা৷ নগরীতে জন্মগ্রহপ 

করেন। ইনি নয় মান চাপি দিন মাত্র গর্ভে ছিলেন। এক বর্ষকাল 

নানাস্থান ভ্রমণ করিয়। পুরীমতল নামক স্থানে আগমন করেন। এই স্থানে 

ফাস্তুন মাসে কৃষ্ণপক্ষে তিন দিন উপদ্বাসের পর জ্ঞান লাভ করেণ। 

দেবান্থরের যুদ্ধে দেবতাদের গুরু আঙ্গিরস ও বৃহস্পতির নাম দেখিতে 

পাওয়া যায়। রোহিভের শুনঃশেফ যজ্ঞে আঙ্জিরস খধি অজস্ত পৌরহিত্য 

কিয়ছিলেন। বৃহস্পতির উতথ্য নামে স্ুবিখ্যাত এক জ্োষ্ঠ ভ্রাতা 

ছিলেন, তাহার পত্রীর নাম মমতা। বৃহস্পতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীকে 

প্রলন্ধ করিয়াছিলেন। মমতার গর্ভে অন্ধ ভরদ্াজ খধির জন্ম হয়। 

দীর্ঘতম! প্রেষী নায়ী এক রমণীকে বিবাহ করিয়া তাহাতে গৌতম নামে 

এক পুত্র উৎপাদন করেন। দীর্ঘতমা খধি তাহার ভ্রাতা উতথ্য তনয় 

শরদ্ধানের আশ্রমে বাদ করিতেন। দীর্ঘতম তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
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পতি শশ শশী শা শশা পপিশশপিসপিস। -্পাশাপপীস্পীশি পপ আপপস্পা পপ পাসিসপাস্পি স্পা শপিশশীত শসা পেপসি ৮ ৭ ০ পপীশ শিশিস ৮ শিশিশাশিীী 

শরদ্ধানের পত়ীদহ সঙ্গত হইবার উপকরন করিয়াছিলেন। ইগাতে 
শরদ্ধান ক্রুদ্ধ হইয়] তাহাকে গঙ্গাজলে ভালাইয়া দেন। ভাগিতে ভাসিতে 

তিনি প্রায় ৭০ মাইল দক্ষিণে আনব (মহানাদ ) রাজা বপির রাজ্যে 

আনিয়া উপস্থিত হন। আনব রাক্্য সিংহল পাটন" নামে অভিঠিত 

ছিল। দীর্ঘতম! বৈশালী রাল্যে গঙ্গাভীরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া 

ছিলেন। 

এতয়ের ব্রক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মাঁমতেয় দীর্ঘতষা হুমম 

' তনয় ভরতের বাঁঙ্গ্যাভিষেক করিয়াছিলেন। 

ভরদ্বাজের সন্তান বিতথ ভরঘ্াজকে বৈশালীরাজ মরুত্ত তাহাদের 

বন্ধু রাজচক্রবর্তী ভরতকে পোব্যপুত্র দেন। আগ্গিরস সমূর্ত খষি মরতে 

রাজ্যাভিষেক করিয়াছিলেন মহাভারতে আর একজন ভরদ্বাজেব 

নাঘ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ভরঘাজের পুত্র--দ্রোণাচার্ধ ছিলেন। 

দ্রোণাচার্ধ্য পাথশল রাজ দ্রপদকে পরাজয় করিয্ণা মাকুন্দী এবং কাম্পিল্য 

নগরীতে রাজধানী সংস্থাপন করতঃ চম্পন্বতী নদী পধ্যস্ত এবং দক্ষিণে 

পাঞ্চালদেশ শাসন করিতে লাগিলেন । দ্রোণাচার্ধয কৌরব ও পাব 
ক্ষত্রিয় কুলের অস্ত্র শিক্ষার গুরু ছিলেন! “দ্রোণাচার্য্ের পুত্র অশ্বখাম! । 

আঙ্গিরস থষি গুরু অগ্রিবেশের শিষ্য ত্রাণ চার্য্য। ভরহ্বাজ গোত্রীয়দিগের 

গোত্রদেবী তারণী। তারণকে মহাভারতে বিষ্ণু বলা হইয়াছে। বরাহু 

মিছিরের বৃহৎ-সংহিতাঁর় তারণকে নুর্ধ্যার্থে ব্যবহার করা হইয়াছে । 

তারণী বিষুর স্ত্রী লক্ষ্মী বাচ্যা হইতে পারেন। স্কন্দপুরাণে ভরদ্বাজ বংশীয় 
ব্রাঙ্মণগণের কমলা, মহালক্মী এবং যক্ষিণী-_কুলদেবী ছিলেন। 

শ্রীপঞ্চমীর দিনে স্কন্দের সঞ্চিত লক্ষ্মীর পরিণয় হইয়ছিল। কিন্তু এই 

তিথিতে লক্ষ্মী পুজা না পাইয়া সরস্বতী পূজা পাইতেছেন। নারদীর 

পুরাণে ও কুন্মপুরাণের মতে সরম্বতী শিবের কন্তা_লঙ্মীর সহোদরা, 
কিন্ত দুর্গার কন্ত] নহেন। তত্ত্রমতে ইনি শিব ও ছূর্গা উভয়েরই কষ্তা। 



মহানাদ । 
আপীল ও শী শীশীশাশী পিপাসা শপ সপ 

স্পী 

'দেবীপুরাণে অন্তরূপ। ব্রহ্ষবৈবর্ত পুরাণে সরহ্বতীর শিব বা হুর্গ। কাহারও 
সহিত সম্পর্ক নাই, সরম্বতী শ্রীকঞ্চের মুখ-সমুড়ুতা। আবার অন্তান্ত 
পুরাণের মতে সরহ্বতী বিষ্ণুর পতী, গঙ্গা ও লক্মীর সপত্বী। অন্তদিকে 

সরশ্বতী (32:59 2100. 01217205 ) ব্রহ্মার পত়ী, তিনিই সাবিত্রী-- 

তিনিই গায়ত্রী, ব্রহ্মাণী বপিতে তীহাকেই বুঝায় । বৌদ্ধবুগে ব্রহ্মার নাম 
পরিবর্তন হয়। তিনি মঞ্জভী। নামে অভিহিত হইয়াছেন। কিন্ত তাহার 

(কন্তা) সরশ্ব হী বামে পত্বীরূপে বীণবাদিনী বান্দেবী উপঝিষ্টা-_রণ যুগল 
প্রন্ফুটিত কমলের উপর স্তস্ত ॥ কিন্তু পাশেই পশুরাজ সিংহ শাদিত__উত্তর 
ভারতের হংস কিন্বা দাক্ষিণাত্যের ময়ুর কোনটিই নাই। 

শশ্বতী সপ্তধিমগুলের অন্যতম, মহধি অঙ্গিরার কন্ত!। পিতৃগৃছে 
জীবনের শিক্ষাকার্ধ্য সমাপ্ত করিয়া অবশেষে স্বেচ্ছায় আসঙ্গ নামক 

নরপতিকে পতিত্বে বরণ করেন। শশ্বতী নিজে সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ কন্তা 

হইয়াও একজন ক্ষত্রিয় নরপতিকে পঠিত্বে বরণ করিতে কিছুমাক্ত 

দ্বিধাবোধ করেন নাই! কথিত আছে, রাজা আসঙ্গ এক সময়ে অঙহীন 

হইয়া পড়িরাছিলেন। ম্বামীর পুর্ণ/ঙ্গতা সাধনের জন্ত শশ্বতী কঠোর 
তপস্ত। আরম্ত করিলেন, পত্বীর'আরাধনায় ভগবানের অনুগ্রহ লাঁতভ করিয়া 

আলদঙ্গ পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিয়াছিগেন। এইক্সপেই দারিদ্র-ব্রতী খষি 
তনয়া শশ্বতী যৌবনে রাজৈম্বধ্য মণ্ডিত। হইয়াও আপনার সুশিক্ষিত 

জীবনের গৌরব অক্ষুণ্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাহারও মতে 

মহানাদের সিংহ রাজবংশ এই শশ্বতী ও আসঙ্গর'বংশ | 

শুক্রাচার্ধ্য পিতৃকন্ত। অর্থাৎ শ্বীয় ভাগিনী গোকে বিবাহ করেন। 
শুক্রাচার্ধ্য নহষ-তনয় ষযাতির সমসাময়িক ছিলেন। যযাতি দেবযানীকে 

বিবাহ করিয়াছিলেন। চ্যবন অনথ” রাজ সর্ধযাতি-কন্1 স্থুকন্তাকে 

বিবাহ করিয়াছিলেন। ভার্বেরা পশ্চিম ভারতে নর্দ্দা তীরে বাস 
করিতেন। 



৮৬ মহানাদ | 

সগরের সময় ইক্ষাকুগণ হবার! হৈহয়রাজ বিতাড়িত হন, তখন হৈহয়গণ 

ভাগ্গবদিগের নিকট অর্থ চাহিয়াছিল, ভার্গবগণ অর্থ দিতে জশ্বীক্ৃত হন; 

তাহাতে হৈহয়গণ ভার্গবদ্দিগকে ধ্বংল করিতে চেষ্টা করেন, এবং তারবগণ 
প্রতিহিংসা! পরবশ হুইয়! উত্তর দিকে পলায়ণ করেন। 

খচিক খষি ধনুর্বিগ্ঠা শিক্ষা করেন এবং গাধিতনয়৷ সত্যবততীকে বিবাহ 

করিবার প্রার্থনা করেন। তাহাদের পুত্র জমদগ্নি। প্রসেনজিৎ তাহার 
কন্তা গেণুকাকে দান করেন। কৃতবীধ্যের পুত্র অজ্জুন কাণ্তবীর্য্য রাজত্ব 
বিস্তার কারয়াছিলেন। মধ্য প্রদেশ (2৫601605062 862.) 

পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। পরশুরাঁষ (:625685 ) কার্তবীর্যাকে 

যুদ্ধে পরান্থ করিয়া তাহাকে সংহার করেন। 

পপুরাকালে বস্থ নামে একজন রাজা ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ বংশীয় ও 
মহাবীর , তাহার পৌরুষ ব্রিভূবনে বিখ্যাত, রাজগৃহ বনে তিনি অশ্বমেধ 
ষক্ঞ করিয়াছিলেন” ইনি কে? পুরাণে ও ভাতে জরাপদ্ধের পিতাঁমহ 
গিরিব্রজ প্রতিষ্ঠাতা যে বস্ুরাজের উল্লেখ আছে, তিনি জাঁতিতে ক্ষত্রিয়, 

ব্রাহ্মণ নহেন । 

একই মূল পুরুষ কুশ (0558. ) হইতে কোঁশাহ্ী, কাণ্যকুজ, গিরিব্রজ 
বা রা'জগৃহ এবং ধর্মীরণ্য এই চারি নগরের বা রাজ্)র স্থাপরিতা চারিজন 

পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাহাদের নাম-- 

“সাপ পাপী 

| | | 
কুশাভ কুশনাভ অমুর্তরজাঃ বন্থ 

কুশনাভের বংশেই বিখ্যাত বিশ্বামিত্রের এবং বস্থুর বংশেই সআট 

জরাসন্ধের জন্ম হইয়াছিল । 

গয়া (20180206110 1006109, £9%০৪, ঠ8০ ৪৮) ন গরীর 

স্থাপয়িতা গয় নৃপঠি অনূর্তরজাঃর পুত্র ছিলেন। 



মহানাদ। ৮১ 
মি 

যযাতি পুত্র অণুর বংশে বিখ্যাত বলি রাজার রাণী স্থদেষ্ার গর্ভে 

( এবং টৈদ্দিক দীর্ঘতম! গৌতম খধির আশীর্ববাদে ) অল, বঙ্গ, কলিল, সুন্ধ 
(রাড বা মহানাদ ) এবং পু, এই পাচটি পুত্র জন্যে । বর্ধমান ও হুগলী 

বিভাগকে হুঙ্গ বপিত।॥ সুন্গ উত্তরকালে রাঢ়, মহানাদ এবং ঝাড়থণ্ড 

নামে প্রথিত হুইয়াছিল। ঝাড়খণ্ড পরে জঙ্গল মহল নামে বিখ্যাত 

হইগ়্াছিল। জঙ্গল মহল পর্স্ঞার করিয়! পিংহপুর রাজ্য প্রতিঠিত হয়। 

অঙ্গর পঞ্চম পুরুষে দশরথ-লোপপাদ্দের পৌন্র চম্প নামক নৃপতি চম্পা 
নগরীর প্রতিষ্ঠাতা । 

হরিবংশে যযাতি পুত্র ণুর বর্ণনায় কর্ণ যে বঙ্গ ও অঙ্গ উভয় 
গ্রদেশেরই অধ্যক্ষ ছিলেন, তাহ চেদ্দিরাজ শিশুপাল বাক্ো জানিতে 

পারাযায়। কর্ণের পিতা অধিরথ হইতে উর্ধতন চতুর্থ পুরুষ অর্থাৎ 
বৃদ্ধ প্রপিতামহ বিজয় নামক রাঞ্জ ভূল করিয়া এক ব্রঙ্ধণ কন্তাকে বিবাহ 

করায় তাহার বংশে “ম্থতত্ব” অপবাদ ঘটে । এই অপবাদ হইতে মহাবীর 
কর্ণকে স্ৃতপুল্র বল! হয়। যেহেতু কর্ণ অধিরথ কর্তৃক গঙ্গাগর্ভে মণ্ুষা 

মধ্যে গ্রাণ্ড এবং প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। 

মহাভারতে দ্রৌপদীর শ্বয়ংবর সভায় পাঞ্চাল রাজধানীতে পুগু রাঁজ 
বাসুদেব, বঙ্গরাজ সমুদ্ধ সেন এবং তাহার পুত্র চন্দ্র সেন, তাত্্রলিপ্ত রাজ 

(সুন্ধ রাজ) প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। বাঙলার সকল রাজা যুধিষ্টিরের 

রাজস্থ্য় বজ্জে এবং কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। এ 

সকল বর্ণনায় দেখিতে পাঁওয়। যাঁয় যে, এই প্রাচ্য দেশের প্রায় সকল 

স্থানেই ব্রাহ্মণের বৈদিক যজ্ঞ করিতেন । তন্তুগ্রন্থে বাঙ্গলার সীম! 

“বঙ্গদেশ হইতে ভুবনেশ্বর পর্যান্ত” নির্দিষ্ট দেখিতে পাওয়া যাযস। আচার্য 
দণ্ডী “গৌড়ী“কে সমগ্র আধ্যাবর্তের সংস্কৃত 'রচনার আদর্শ রীতি বলিয়। 

গ্রহণ করিয়াছেন। যদ্দি রামায়ণ, মহাভারত লেখার সময়ে আমাদের 

গৌঁড়বঙ্গ আধ্য-সভ্যতার লী-”1 ক্ষেত্র এবং আধ্য "ধর্মের বিবিধ তীর্ঘক্ষেত্রে 



৮২ মহানাদ । 

পরিণত হইয়া থাকে, তাহ! হইলেই আমাদের পক্ষে হথেষ্ট। পৌরাণিক 

এবং ভ্রভিহীপিক প্রমাণেই দীর্ঘতম! এবং কাক্মীবান প্রসূতি বৈদিক-মন্তদষ্ট 

খধিগণের সময়ে এ দেশের আর্ধ্য-সভ্যত। কিরূপ ছিল, তাহ! বুঝিতে চেষ্টা 

করিয়াছি। 

মহাভারতের উদ্ভোগ পর্বে আছে,_-*মহ] তেজম্বী অনুরদিগের কলি 

হৈহয়দিগের উদ্াবর্ত, হীপদিগের জনমেজয়, ভাঁলজজ্বদিগের বহুল, ক্রমী- 
দিগের উদ্ধত বনু, লুবীরদিগের অজবিন্দু, সুরাষ্ট্রদিগের কুষদ্ধিক, 

বলীহদিগের অবর্জ, চীনদিগের ধৌত মূলক, বিদেহদিগের হয়গ্রীব, 
মহৌজ্জাদিগের বরযু হুন্দরবংশীয়দিগের বাহু, দীপ্তাক্ষদিগের পুক্তরবা, 

চেদিমত্শ্তদিগের মহজ, প্রবীরদিগের বুষধ্বজ) চন্দ্রবংশদ্দিগের ধারণ, 

* মুকুটদ্দিগের বিগাছন ও নন্দিবেগদ্দিগের সম, এই অষ্টাদশ ভূপতিবংশের 

কলঙ্ক স্বরূপ ) ইহার! ঘুগাস্তে জন্ম গ্রহণ কিয়া স্বীয় জ্ঞাতি ও বান্ধবদিগকে 

এককালে উচ্ছিন্্ন করিয়াছে । 
অপ্রমেয় শক্তি, স্বাধীনতার প্রতি অপরিসীম ভালবাসা, মৃত্যুকে তুচ্ছ 

করিবার স্পর্ধা এ সমন্তের দৃষ্টান্তে ভারতের ইতিহাস পরিপূর্ণ । 
বিদেশীয়েরা রক্তের ধারায় মাটী ভিজাইয়) সহস্র সহম্র লোকের 

জীৰন বলি দিয়াই ভারতের স্বাধীনতাকে হরণ করিয়াছেন। 
সংবৎ ১০৮৪ অবে মামুদ সোমদাথের মন্দির আক্রমণ করেন। 

সনাতন সিংহ রাজপুতের পুত্র মুসলমান হইয়। জাফর খা নাঁম গ্রহণ করে 
ও তাহা কতক এই মনির ভগ্ন হয়। এ জাফর খার পুত্র প্রথম মহম্মদ 
নাম গ্রহণ পূর্বক গুজরাটের রাজ। হন। জাফর খা! নিজ পুত্র মহম্মদকে 
হত্যা করিয়। পরম! সুন্বরী পুক্রবধূকে বিবাহ করেন ও দ্বিতীয় মহম্মদ নাম 
ধারণ করিয়। গুজর।টের রাজা হন। এই সময় ঝারবাঙকী জেলায় সতরিংস 
নামক একটি সমৃদ্ধশালী ও বাণিজ্য প্রধান নগরী ছিল। মাণিকপুরের 
ক্ষত্রিয় এবং বেশ্তপণ ও বস্তি জেলার বীর ক্ৃর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ মিলিত 

০ ০ 
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হয়৷ মংারাগ স্থুহল দেবের নেতৃহে তাহাদের গাতিরোধ কারল। কুটিল 

নামক নদীর কুলে হিন্দু যুপলমানের মধ্যে বনুধিবসব্াাপী ঘোরতর যুদ্ধ 

সংঘটত হইল। যখন পৈয়দ মন্দ অনুভব করিতে পারিল যে, সন্ু 

সমরে হিন্দুগণের নিকট জয়লাভ করা তাঁহার পক্ষে অতি নুকঠিন এবং 

'বাহাইচ রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করাও উহার পক্ষে হুষ্কর, তখন গন্ুর 

প্রাচীর নির্মীণ করিয়া রণালগণে অবতীর্ণ হওয়ায় হিন্দুগণ বিচলিত হইয় 
উঠিল। স্থহল দেব একরাত্রেই শত্র শিবির আক্রমণ করিলেন এৰং 

'সমস্ত গাভী তীয় গোশালায় নীত হইল। পরবর্তী দিবসে হিন্দুনৈন্তগণ 
মহোলাদে এবং দ্বিগুণ উৎসাহে মুপলমান বাহিনী আক্রমণ করিল । 
মহারাজ সহল দেব শ্বহন্তে তুনীরাবাতে স্রোতত্বিনী কুলার ভটে সৈয়দ 

০ শশা পাশা শিপ পথে 

মন্দের প্রীণ বধ করিলেন। মন্দের দৈম্তগণ ছিন্রুতিন্্র হইয়া ইনস্ত ৫ 

পলায়ন করিল। উক্ত যুদ্ধ ১০৯১ বিক্রমাব্ষে সংঘটিত হইয়াছিল ॥ 
প্রাণ ভয়ে গাভী দান করিগ্নাছিল বলিয়৷ সেই দপের নাম গোনী হইল. 

'পরবন্ীকালে গোদী বাক্যই গণ্দী রূপ প্রাপ্ত হয়। 

সংবৎ ১০৫৭ হইতে ১৬১৩ বিক্রমাব্ পর্যন্ত ভিন্ন দেশাগত মুলপমান- 
'দিগের সহিত ভারতবাসীর অনেক্চানেক বিকট সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল ॥ 
সেই *যুদ্ধযুগে* মুসলমানগণ ইতিহাস প্রণিদ্ধ দিলী নগরীকে নিজেদের 

ছাউনী স্বরূপ করিয়। লইয়াছিল। বাহাইচের নাম তখন বালার্ক তীর্থ 

ছিল। তখন সে স্থানের বাপাক” নামক কুণ্ডে ছ্গান করিলে কুষ্ঠব্যা্চি 
আরোগ্য হইত। ূ 

শান্তিপুরের প্রায় আধক্রোশ দক্ষিণ দিয়া গঙ্ষাদেবী প্রবাহিত 

হুইতেছেন। কিন্তু অন্ধতমনাচ্ছন্ন সুদূর অতীতে এই গঙ্গাদেৰাই 
শাস্তিপুরের অন্বান একক্রোশ উত্তর দিয়! প্রবাহিতা ছিলেন। রাঙা 

বস্থমতী সিংহ এই অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। সেকালের গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জ- 
মান হরিনদীর উত্তর দিক দিয়া গঙ্গাদেবী; প্রবাহিতা হইয়া বর্তমান 
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সপ ৯৯ শশী শা শশী শশিশীপিস্পীাীশাটি 

বাঁসনী ) 16513686, ] হইয়াছে ।* মুসলমান অধিকার কালে 

স্বারপাল নামে এক সংগোপ রাজা রাজত্ব করিতেন। মহম্মদ আলি 
ন্বামে একজন মুসলমান সেনাপতি তাহার রাজ্য আক্রমণ করেন। 
দ্বারপালের রাজবাটাতে জীবৎকুণ্ড ছিল, যাহাতে মৃত ব্যক্তির প্রণদান 
দেওয়া হইত। একজন মুসলমান ফকীর (সাহু জোকাই ) ছারপালের' 

আক্ঞায় জীবৎকুণ্ডে শ্রান করিবার অধিকার পায়, এবং সাহু জোকাই' 

ব্্রাভ্যস্তরে গোমাংস লইয়া! গিয়া কুণ্ডটি নষ্ট করে। কোন সাহাযা না 

পাহয়। দ্বারপাল তাহ!র পরিবারবর্গ সহ ছ্বিতীঘ্নবার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, 
াজবাটীতে অগ্নি লাগাইয়া পুড়িয়া। মরিয়াছিলেন। রাজবাটার ধ্বংসগ্ু প 
ছাই হইয়া গেল এবং তাহাই লোকে ধন পৌতা বলে। জীবৎকুণ্ড 

কামনা কুণ্ডের দক্ষিণে অবস্থিত আছে। জীবৎকুণ্ডের পূর্বদিকে (2) 
পীর সাহু জোঁকাইয়ের কবর আছে। অপর একটি বৃহৎকুণ্ড একটু 
পূর্বদিকে, এক্ষণে বীধদারা তিন ভাঁগে বিভক্ত কর! হইয়াছে, উহা চস্ত্রকুণ্ড 

নামে খাত আছে। একটু দুরে উত্তরদিকে অপর একটি বড় কু 

'আছে? যাহ! পাঁপহরণ কুণ্ড বলিয়া খ্যাত আছে। এবং সাতটি দীর্ঘিকা-_ 

সাত সত্তীনের পুকুর বলিয়া খ্যাত "আছে। পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে 

একটি উচ্চ টিপি, ভগ্ন ইষ্টক রাশি, পুরাতন কেল্লা বা গড় বলে। সমস্ত; 

স্বারবাসিশী গ্রামে একটু মাঁটার বা জমির নীচে ভগ্রবাটী ও দেয়ালের চিহু 
পাওয়া যায় এবং মাটাদ্বার। ঢাকা কুয়া বা কূপ দেখিতে পাওয়া যায়। 
লোকের বিশ্বা এই সকলের মধ্যে ধনরত্বাদি লুকাইত আছে । সময়ে সময়ে: 
অনেকে খনন করিয়! অর্থাদি পাইয়াছেন এবং ভগ্র দেবদেবীর প্রস্তর 

*. প্রবাদ--এখানে দ্বারিকাচতী বা দ্বারবাঁসিনী নামে এক দেবী প্রতির্টিত। ছিলেন, 

তাহার নামানুসারেই গ্রামের নাম হইয়াছে । দেবীর মন্দির অথবা শুর্তির কোন চিক 

নাই, কিন্ত একটি স্বান এখনও দ্বারিকীচণী নামে কখিত হয়। 

ক্স. ++ 
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মুর্তিও পাওয়া গিয়াছে । মুললমান রাজত্বের সময় দ্বারবাসিনীতে কোন 

মংগোপকে বাল করিতে দেওয়া হত না * 

56769] 10156006 05256৮6, 170051015, 

গোস্বামী মাপিপাড়ার ইতিহস সম্বন্ধে প্রবাদ হইতে জানা যায় ষে, 
পূর্ববকালে দ্বারবাপিশী গ্রামের বিষহরির মন্দিরের দক্ষিণ হইতে সেনেটের 
বিশালাক্ষীর মন্দির পর্যান্ত সমুদয় ভূভাগ দাঁমোদরের বন্ায় জলমগ্ন হইত, 
এখানে কোন গ্রাম ছিলনা । কালক্রমে দামোদর রিয়া গেলে এই বস্তা 

আসা বন্ধ হয় এবং রাজা ছ্বারপাল এ্রস্থানে বাগান ও মালিদের বাসস্থান 

নিশ্দাণ করায় মালিপাড়া নাম হয়। জগ্রীঢৈতন্তদেবের শ্বর্গীরোহণের 

পর রাজা ঘারপাল তাঁহ!র গুরু খঞ্জনাচার্যাকে পুরী হইতে আনয়ন করিয়া 

গ্রইস্থানে বাস করান। খঞ্জনাচাধ্য এখানকার গোম্বামী বংশের 

প্রতিষ্ঠাতা । গোম্বামীর! শ্রীস্রীরাধাকান্ত, মদনগোপাল, মদনমোহন ও 
বল্পভ চাদ বিগ্রহ স্থাপন করেন ও তদবধি এই স্থানকে বুন্দাবনের গ্ভায় 

অর্থ শ্বরূপ মনে করেন। এখানকার গোম্বীমীদের অনেক ধনবাঁন রাজা 

মহারাজ] শিব্য আছেন । এই প্রবাদ হইতে জানিতে পারা যায়,---রাঁজা 

ঘ্বারপাল চৈতন্টের সমসাময়িক রাজা ছিলেন। 
কি'রাজ সাহ পুত্র বাহাদ্বর সাহর সময় কুস্তকার বংশীয় দেপালবা 

দ্বারপাল রাজ! দ্বারবাসিণীতে রাজত্ব করিতেন। অবশ্ত ছ্ারবাপিনী 

দুইটি পাওয়া গিয়াছে একটি--মালদহ জেলার পাওুয়ার সন্িকট ও অপর 
একটা-_মহাঁনাদ-পাওুয়ার সন্নিকট দ্বারবাসিনী। কালীগল। নদীর তীর্থ 
ঘোড়ানাচের ভগ্নাবশেষগুলি দ্বারপাল নামক এক ব্রাঙ্গণ রাঁজীর ভগ্ন বাটা 

বলিয়া! কথিত। 

ত্বারিক! বক্ষে রত্বগড় বা রাতগড়ায় রাজ! রত্বেশ্বর সিংহ বাস করিতেন। 

এখানে শ্রীগঙ্গাদেবীর পুজা হইত। এইস্থানে পুণাক্ষেত্র তারাপীঠ।, 

শালসলামূলের অদূরে ব্রহ্মময়ীর শিলামুস্তিছিল। বণিক জয় দত্ত যে স্থানে 
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তারাদেবীর শিলামৃততি প্রাপ্ত হন, সেই ”কওরের নালা” এখনও বগ্ডমান 
রহিয়াছে । জয় দত্তের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরাদি ঘারকার জলপ্র(বনে ধ্বংস 

প্রাপ্ত হইলে বংশবাটার রাজা কালীচরণ সিংহ বহু অর্থব্যয়ে নূতন মন্দির 

নির্মাণ করাইয় দেন। দ্বারিকার তীরে নিয়ভূমি ভরাট 
কালীচরণ সিংহ যে মন্দির নিন্মীণ করিয়াছিলেন, নদীর ধ্বংসে মাটি বিয়া 
গিয়া তাহ। ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে । তৎপরে মাল্লারপুর নিবাদী একজন 
সদৃগোপ ১২২৫ বঙ্গাবে নৃতন মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন । 

তারাপুরের পশ্চিমে সাঁতসতীনের দীঘি নামে একটি অনতি বৃহৎ 
জলাশয় আছে, দী'ঘর উত্তর পাড়ে “চতৃরো” নামে একটি ডাঙ্গায় এখনও 
পরিখা প্রাকারের বিলুগ্তাবশেষ বিদ্ধমান রহিঘ়াছে। প্রবাদ-_-তথায় 

“চতুর” নামে এক রাজ। ছিলেন! নতিবপুরের পিংহ মহাশয়গণ তাহাদের 

পুর্ব্ব বাসস্থান বলিয়! নির্দেশ করেন। অনতিদূরে জয়পিংহপুর গ্রাম আছে । 
প্রবাদঃ তথায় জয়সিংহ নামে এক রাজ] ছিলেন। এক মাইল দূরে 

“টাড়কের” বা ভালকথায় “দওকের মাঠ নামে এক প্রান্তর শশ্ত ক্ষেত্রে 

পরিণত হইয়াছে । এখান হইতে কিয়ৎ দূরে দড়ক! নামক গ্রাম 

ময়ুরাক্ষী নদী তীরে অবস্থিত, নিকটে রাজহাট ও রাণীপুর গ্রাম । 

জয়সিংহপুরের রাজ। জয় পিংহ, দণ্ডের রাজার বংশধর। এই স্থানের 

জয়সিংহকে সন্ধ্যাকর নন্দী উল্লেখ করিয়ছেন। ১০২৪ খৃষ্টাব্দে সিংহ 

উপাধিধারী কেহ আসিয়া এতদঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন । 

ণ্ডভুক্তির প্রাচীন সীমা রাঢের কিয়ঙ্গর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, স্থতরাং 
ধর্পালের মৃত্যুর পর, তাহারই উন্তরাধিকাপী পিংহবংশীয় কেহ দণ্ডভুক্তি 
ত্যাগ করিয়৷ এই অঞ্চলেই দণ্ভূক্তির রাদধানী স্থাপন করিয়াছিলেন । 

তারাপুরের নিকটবর্তী কড়কড়িয়! গ্রামে একটি রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া 

গিয়াছে ।* ষুদ্রার এক পৃষ্ঠে বাঙ্গলা অক্ষরে শশ্রীপ্ীহর গৌরী পদ পরস্য” 
* “বীরতুম-বিবরণ” নামক গ্রন্থে এই মুদ্রার বিষয় লিখিত আছে, এবং হেতমপুর 

রাঁঙ্গবাটিতে মুদ্রাটি রক্ষিত আছে। 
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ও অপর পৃষ্ঠে “সরা ্রীগোরীনাথ দিংহ নৃপস্ত"* এই কথা কয়টি খোঁদিত 
গ্রাছে। এই গৌরী নাঁথ পিংহ চিংড়েগড়ের রাজ। ছিলেন । 

মল্প।রপুর গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে মল্লেশ্বর নামে অনাদিলিঙ্গ শিব বর্তমান 

'আছেন। এই গ্রাম পূর্ববকালে রাজ। প্রত্যয় মল্ল সিংহের রাজধানী ছিল। 
প্রবাদ অনুসারে এই মল্লরাজ, দেশে যবনাগমনের দৈববাণী শুনিয়া প্রাসাঙ্গ 

পার্স সরৌবরে নৌকারোহণে ভরাডুবি হইয়া আত্মহত্যা করেন। রাজার 
সেই সলিল-সমাধি,_-গোউবা বা গৌড় সরোবর এখনও বর্তমান রহিয়াছে । 
অল্লেশ্বর মন্দিরের দ্বারউর্দে ১১২৪ শকান্ধা খোঁদিত আছে! ১১৯৩ 

খুষ্টান্দে তরায়ণের রণক্ষেত্রে দিল্লীর শেষ হিন্দুলয্রাট রায় পৃর্থীরাের 

পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের সৌভাগ্য-স্যা চিরতরে অন্তমিত হইয়াছে । 

তদবধি কত সম্থাস্তবংশ লাঞ্ছিত হইয়াছেন, কত অভিমানী আত্মমধ্যাদা 

রক্ষার জন্ত জীবনাধিক ম্বজন পরিজন সহ স্বেচ্ছায় মরণকে বরণ 
করিয়াছেন, কে তাহার সন্ধান থাখে ? সে সবের সকল ইঠিকথাই এখন 
'বস্বৃতির অতলতলে সমাধি-শায়িত। শুধু মাঝে মাঝে এইক্সপ ধ্বংসস্তূপ 
গার জনশ্রুতির মুখর রসনায় রটিত,-_ স্থানে স্থানে প্রচলিত সেই অতীত 

কাহিনীর এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন সুত্র-_-খাকিয়া থাকিয়া একটা বেদনার ব্যথ! 
জাগ্রত করিয়া দেয়। 

কাবেরী নদ তীরবর্তী তাঞ্জোরের ন্থবৃহৎ নগরটিতে উপস্থিত হইয়া 
মাত্র চারিদিকে পুরাকালের জাগ্রত স্থতি চিহগুলি দেখিয়া! মনে হয়, যেন 

দেই সুদুর এতিহাসিক যুগের মধ্যে আলিয়া" পড়িয়াছি। এককালে এ 
গুলির কি গৌরব ও গরিমার দিন গিয়াছে; তাই আজ তাহ! আবার 

প্রানের বিচিত্র দৃশ্য ও ঘটনা পরম্পরাম্ন অস্তরের মধ্যে জাগিয়৷ উঠে। 
অঞ্জোরের সহিত চোলবংশেরই সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, কারণ তাঞ্োরের 

যাহ! কিছু কীর্তি ও প্রতিপত্তি প্রায় সবই চোঁলদের সময়েই । অষ্টম 

শতাবীর পূর্বেকার ইতিহাস চোলদের পাওয়া যায় না। প্রথম শতাব্দীর 
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শ্রীক এতিহাসিকদের লেখায় চোলদের উল্লেখ আছে। তখন তাহাদের 

রাজধানী ব্রিচিনপল্লীর নিকট ছিল। তাহার পর আরও ছইটি স্থানে 

স্বাজধানী স্থানাস্তরিত করার পর অবশেষে তাঞ্জোরে রাজধানী স্বাপিভ, 

কয় । চোল ও পাত (0৮568 1909/8.0 )দের মধ্যে কলহ হয়। 

ধ্ই কলঙ্কে পাণ্যর| বিক্ষয় নগরের রাজাকে পক্ষাবগস্থন করিবার জন্য 

খ্আামস্ত্রণ করে। বিজয়নগর পাগ্ডাদের সাহাযোর জন্য প্রতিনিধি পাঠান' 

ও তাহার পর হইতেই চোলদের শক্তিতে ভাঙ্গন ধরিতে সুরু হয়। 

বিজয়নগরের প্রতিনিধি, মাহবরার নায়ক কর্তৃক নিজের ছূর্গের মধ্যেই 

আক্রান্ত হন। নায়ক যখন দেখিনেন যে, ভয়ের আশ! নাই, কথিত 

'আছে-_প্রাসাদে আগুন লাগাইয়া তখন পুভ্রগণের সহিত তরবারী হস্তে 

যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া! ঝাঁপ দেন ও বীরের ন্থায় যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণপাত 

করেন। 

বাঙ্গালার প্রান্তভাগে চোল রাজগ:ণর কীর্তিকলাপের ভগ্নাবশেষ 

বর্তমান থ।কিয়! তাহাদিগের বাঙ্গলা আক্রমণের প্রত্যক্ষ সাক্ষা প্রদান 

করিতেছে । 

১০২২ খৃষ্টাবধে গোবিন্দচন্দ্র রাজত্ব করিতেন । এ সময়ে রাজেন্দ্র চোল 
রাঁবঙ্গ আক্রমণ করেন । 

“পটিক নগরে রাজা গোবিন্দ চন্দ্র তৃপ। 
জালন্ধগী হাড়িপা হইল হাড়িরূপ॥* 

আইন-ই-আক বরীতে অনুশূর, অন্ুরুধ নামে উক্ত হইয়াছে । 

বিদ্যাধী ন্দী তীরম্থ হাসাড়া গ্রাম আছে। বর্থনান মেদনমঞ্প পরগণাঁর' 
অধিকাংশ স্থানই বন্তজন্থ সমাকীর্ন জঙ্গলে আবৃত ছিল। হরিন।ভী গ্রামে 

দে মহাশয় বংশ মহানাদ হইতে আসিয়। বাসস্থান নির্মাণ করিয়া এই 

অঞ্চলের জঙ্গল কাটাইয়। চক্রপাণি দে বাসোপযুক্ত করিলে দেবানন্দপুরের 

রূতমুন্সী বংশীয়দের লইয়া! আসিয়া আসিয়া বাস করান । বাশড়ার জঙ্গলে, 
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মোবরা গাজী নামে এক ফকীর বান করিত; বন্ত পণুগণের উপর তাহার; 

সীম গ্রৃত্ব ছিল। কেবল এই পরগণায় নহে, সুন্দরবন নন্নিহিত নকল 
পরগণাতেই মোবরা গাজীর আস্তানা! দেখা যায় । এই দে বংশের একটী 

প্রাচিন ইতিহাস আছে । বারাস্তরে এঁ ইতিহাস উল্লেখ করিব। 

মন্থনদ হরিপধাটার নিকট সমুদ্র করতোয়াকে গ্রহণ করিয়াছিল। 

কোন সময়ে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের নিয়দিকের প্রবাহ শ্বতন্ত্রভাবে সমুদ্রে 
পতিত হইত । উভয়ের প্রবাহ নিয়বঙ্গে ৭৫ ফ্রোশ অন্তরে ছিল। এখনও 

সুন্দরবনে করতোয়া নামী একটি শ্রোতশ্বতী আছে! মহানন্দা নাষে 
একটি নদী ছিল। মাথাভাঙ্গা, চূর্ণা, কুত্তি, কাশা, ব্পুক্নদ করতোয়ার' 
বা মহানন্দার দেহ বলিয়া অনুমিত হয়। করতোয়া উপর দিক হইতে 

বিলুপ্ত হইলে, কুমার, ইছামতী, ভৈরব, নবগঙ্গাঃ থড়িয়। প্রভৃতি নদী বাহির, 

হইয়াছিল। কোন সময়ে ব্রহ্মপুত্র অপেক্ষা করতোয়।৷ বড় নদী ছিল। 

বগুড়া জেলার মরিচা, সেরপুর ও ময়মনসিংহ জেলার দশকাহনিকা সেরপুর' 

করতোয়ার ছুই পারে ছিল, উহা! পার হইতে দশ কাহণ কড়ি লাগিত। 

মহাস্থান গড়ে করতোয়ার মুত্ডি পূজিত হইয়া থাকে । পুরাণ তম্ত্রাদিতে 
ব্রহ্মপুত্র অপেক্ষা করতোয়ার উল্লেখ অধিক দৃষ্ট হয়। পল্লা নবগঙ্গার একাংশ 
বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কীশিকী নদী পুর্বে ব্রহ্মপুত্রে পতিত 
হইত ) উহ গঙ্গায় পতিত হইলে উহার শ্রোত ঘুরিয়া পয্মার সঙ্গে মিশিয়া 

গিয়াছে । গঙ্গার পূর্বে হিরণ্য পর্বত রাজ্য ছিল। 

আৰ্রেয়ী নদী বর্তমান পাবনা জেঙার দক্ষিণ-পূর্ব কোণ পর্ধ্স্ত বিস্তৃত 

ছিল, তাহার পরিচয় সিংহবংশের কাগজ পত্র হইতে পাওয়া যায়। 

ফরিদপুর জেলায় আত্রেয়ীর খাড়ী নামক স্থান বিগ্যমান আছে। দিনাজপুর 
€ রাজসাহীতে আত্রেদী * নদীরযে অংশ বর্তমান আছে, তাহ! শ্থানীয় 

লোক কর্তৃক বড় গঙ্গা বা বড়নদী ও সিংহনদী নামে অভিহিত। 

*: এই রাজসাহী জেলার পুপ্যতোয়া আত্রেরীর এক মহাশ্মশীনে বঙ্গাৰ ১২৯ সালের 



৯২ মহানাদ। 

মহানন্দার পূর্বতীর হইতে করতোয়ার পশ্চিমতীর পর্যস্ত 

€ বরেন্দ্রভূমি__দেবমাতৃ ক) নানাস্থানে এখন ও অনেক রাপ্জছুর্গের, অনেক 

'বাজভবনের, অনেক দেবমন্দিরের ধবংস।াবশেষের মধ্যে বনু খিশ্ময় বিজড়িত 

এঁতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিগ়াছে। 

ব্রহ্মপুত্রের পুরাতন খাতের ও শীতল লক্ষার তীরবর্তী মহেশ্বরদি 
পরগণার অন্তঃপাতি বেলাৰ নামক গ্রামে ভোজবন্মা দেবের তাত্রশাসন 

পাওয়া যায়। অক্ষরগুলি ১০০* শতাব্দীর পুরাতন বঙ্গাক্ষর | প্হতির 

গুঞাতিবর্গ (হরিশচন্ত্র সিংহ?) বর্মণ, সিংহ-বিবর তুল্য সিংহপুর 

(নি্কুর) নামক স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।” বাঙ্গলার ইতিহাসে 

বর্মরাজবংশের উৎপত্তি স্থান আহুলিয়া-দিঙ্ুর-মহানাদে, হুগলী জেলায় ॥ 
শ্তামল ব্্মার পরিচয় আমর! বেশ জানিতে পারতেছি, তিনি ভারত 

বিখ্যাত প্রবল পরাক্রাত কায়স্থ ন্পতি। ইনি চেদ্িপতি কর্ণদেবের 

করাল কবল হইতে পিতৃরাঁজ্য উদ্ধার করেন। শ্তামল বন্মার পাটরাণ্ী 

'অসামান্ত! সুন্দরী মালব! দাসী জগৎ বিজয় মল্লের (ব্জিয়-সাগর মল্লের ) 

কন্যা । ভোজের তাত্রশাসনে “সিংহ বন্ধ” বংশের অপূর্ব বীরত্ব কাহিনী 
'পিখিত আছে। তাহার। ১০৮৯০ হইতে ১১০৪ খ্বঃ পর্য্যস্ত রাজত্ব 

করিয়াছিলেন । শ্মামল বন্মা নিজ বাচছবলে শক্রকে নিহত করিয়া ১১৭২ 

ুঃ গোড় রাজোর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন । 
চগ্ডেলরাজ ভোজ বন্দার *কোষাধিকারাধিপতি”” বাস্তব্য শাখার 

কায়স্থ বংশোদ্তব স্থভট কর্তৃক একটি দেবমন্দির নির্মাণ করাইবার কালে 

একথানি শিলালিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহা৷ অজয়গড় দুর্গের ফটকের 

স্চুখে পাহাড়ের উপর আজিও খথোদ্িত রহিয়াছে । পিপির দৈর্ঘ্য ৬ফুট 

১০॥ ইঞ্চি, প্রস্থ ২ ফুট ৩ ইঞ্চি। লিপিটি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উৎকাঁ্শ 

১*ই অগ্রহাহণ আমার পরমারাধ্য। মাতৃদেবীর অস্তেষ্টি ক্রিয়। সমাপন করিয়াছিলাঘ ৮ 

গ্রন্থকার ॥ 
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টিজার 

হ্য়াছিল। সংস্কৃত ভাষায় পিপিটি লিখিত। উহার কতিপয় প্লোক 
এইযপ-- 

5 গু নমঃ কেদারায় 

পবিত্রীক্কৃত এবং অতান্তু বাসোপযোগী গুণ বিশিষ্ট ৩৬টি নগর ছিল+- 

তাহাদিগের মধ্যে স্থুরনিবাস তুল্য শ্রেষ্ঠ নগর টক্কারিক! সর্বাপেক্ষা 
স্পৃহনীয় ছিল ॥ ২ ॥ 

এই নগরকে বাস্ত স্বীয় নিবাঁস স্থান করিয়াছিলেন, যাহাতে 

সর্ধোপকার-করনৈক পাত্র গুণবান পাত্রযুক্ত দ্বিজহিতকারী তাহার বংশ 
তথায় কল্পান্ত পর্য)স্ত বাস করিতে পারে ॥ ৩ ॥ 

জনসঙ্ঘ কর্তৃক বেদধ্বনি মুখরিত এই নগরে বাস্তব্য বংশে সেই সকল 

কাঁয়স্থদিগের জন্ম হইয়াছিল, যহাদের যশে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হইয়াছিল, 
এবং যাহাদের কীর্তি হংস পঙ.্তির স্তাঁয় পৃথিবীকে পূর্ণ এবং ধ্বলিত 

করিয়াছিল ॥ ৪ | 
সজ্জন লোকপ্রিয় সেই মহান কুলে প্রিয় সচিব গঙ্গাধরের জন্ম 

হম ১০ ।, 

বাশেকে জয় ছুর্গের রক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তিনি রাজ! 

ভোভুককে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন ॥ ১৭॥ 

ইহাকে নির্ভিক জানিয়া (আনন্দ) রাজ! ছূর্গীধিকারে নিষুক্ত 

করিয়াছিলেন (বাশেক ) এবং আনন্দ পল্নী নিবামী ভিন, শবর এবং 

পুণিন্দ জাতিদিগকে বশীতৃত করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥ 

মহীপাঁল নামক গোপতির অনুজ সৌন্দর্য্য এবং শৌর্য্যশালী বলিয়া! 

পোত। পাইতেন ॥ ২৭ ॥ 

পরোপকারাজ্জী ও আরন্ধ কাধ্যে দিদ্িমান, তিনি রাঁজা ভোজ 

বন্বণের কোধাধিকারে স্থায়ীভাবে ( সুভট ) নিষুক্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥ 



3৪ মছানাদ । 
শশী শী ৮ শিট ০০ সপ ০ পিপাসা 

এই জগৎ হৃংথক্জয়ের মন্দির, শোক, ধন দেৌলান্দোণনের মত চঞ্চল» 

মন্থুষ্যের আমু স্বর, দেহাস্তর হইলে কেবল ধন্মই অপর দেহে অগত্যা 

সহগামী হয়, এই ভাবিয়া স্থুভট এই স্থানে (জয়পুর পর্বতে ) দেবালয় 

'নিন্মাণ করিতে আজ। করিলেন ॥ ৩১ ॥ 

তাহার পর মহীপালের মহা প্রাজ্ঞ তিনটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
কীর্থিপাগ কীর্তিমান যুঝ। এবং মদনলগ্লিভ ছিল ॥ ৩২ ॥ 

২৩--২৫ গ্লোক। রুচির রখ-পঞ্ডিত ছিলেন এবং নিজেই ছর্খার 

পুঁজ! করিতেন । 

চেদিরাজ জজ্জ্বল/দেবের ১১৬৭ খুঃ উৎকীর্ণ মলহর-শিলালিপিতে 

দেখিতে পাওয়! যায় যে, উক্ত সুন্দর লিপিটির সংস্কৃত র5ন! বাস্তব্য বংশের 

রত্ব পিংহ * নামক কৰি কর্তীক রচিত হইয়াছিল। এই পিপির ১৩-_-২৪ 

শ্লেকে পিখিত আছে “এই স্থশ্রাব্য প্রশত্তি মামীপুত্র রত্রসিংহ কর্তৃক 

রচিত হইয়াছিল । তিনি কাশ্ুপ ও অক্ষপদ শান্তে পারদর্শী ছিলেন এবং 

তাহাকে কেহ বিচারে হারাইতে পারিতেন না। তিনি বাস্তব্বংশের 

সুর্যত্বরূপ ছিলেন ৮ 

বৈশেষিক দর্শনের প্রবর্তক কণার্দের অপর নাম কাশ্প এবং ভার 

'ঘর্শনের প্রবর্তক গৌতম মুনির অপরু নাম অক্ষপার্দ। রত্বসিংহ স্তায় ও 

বৈশেষিক দর্শন বিশেষরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন । 

এ লিপিতে করণবব্্মন বহুব্রীহি সমাসে কায়স্থ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । 

বুন্দেলখণ্ড প্রদেশ এক সময় কায়স্থ রাজন্তবর্গের শাসনাধীনে ছিল। 
রাজা যশোবধ্ধ দেব, রাজ। জয় বর্শদেব ইত্যাদি ইহারা প্রাচীন সিঙ্গুরের 
গঙ্গাবংশীয় ছিলেন। প্রায় ৯** খুষ্টাবে রাঢদেশ পর্যন্ত ইহাদের 
অধিকার তুক্ত হয়। 

* খুলনা! গ্সেলাস্থ আনুলিরা গ্রামের সিংহ বংশ বান্তব্য গোত্রে বলিতেছেন । 
সত্প্রণীত “মহানাদ” ব। বাঙ্গালার গুপ্ত ইতিহাস প্রথম খও দেখুন । 
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গ্রহবন্দমা নিহস্ত। মালব রাজ রাজ্যশ্রী। দেবীকে “পারে বেড়ী পরাইয 

কাখ্যকুজের কারাগারে নিক্ষেপ করেন ৮ 

কাণ্যকুজ্দের দক্ষিণ দিক হইতে আসিয়া অনস্তবর্্ম। চোড়গঙ্গা, দঙ্গি 

রা মণ্ডল গ্রাস করিয়াছিলেন। ফলে দ্বাদশ শতাব্দ (১১০ খুঃ) 

ভরিয়। এই রাঢ় লইয়া কলিঙের গঙ্গাবংশী্ এবং গাহড়বাল বাজগণের 

মধ্যে অবিরত বিরোধ চলিতেছিল। কেবর্ত বিক্রোহ গোড় রাজ্যের 

কেন্দ্র বরেন্ত্রের যে ক্ষতি করিয়াছিল, এই গোলযোগের মধ্যে তাহা 

পূরণের অবকাশ বোধ হয় কাহারও ঘটে নাই। তাই ভ্বাদশ শতাবের 
শেষ ভাগে মুললমান যখন বাঙ্গালা! আক্রমণ করে, তখন পরিত্যক্ত রাজপুরট 

মহানাদ এবং প্রহুীশুন্ত আনুপিয়৷ অবাধে তাহার পদানত হইল । চম্পাও 

'একটি নগরী, পুরাকালে কুমায়ুন ৰা কুদ্ধাঞ্চলের হিন্দু রাজাদিগের ইহা! 
রাজধানী ছিল। 

চেদী সম্রাট গণের তাত্রশাসনে “যাদববংশ বা বর্ম বংশ” বলিয়া উল্লেখ 
আছে। বর্ম বা যাদববংশের সিংহপুরের দহিত চেদদী রাঁজগণের দীর্ঘকাল 
সংঘর্ষ চলিয়াছিল। অন্তত্র এই যাদববংশকেই “কর্ণটক ক্ষত্রিয়” বলিয়া 
উল্লেখ পাই। 

হরিনাভী নিবাসী ৬মখুর মোহন বনু, ডেকরা! পাড়া গ্রামটিকে উলঙ্গ 
জৈনদিগের নিবাস ছিল বলিয়াছেন। তিনি ১৮৬০ খৃঃ পোড়াহাট ব 

চক্রধরপুর, ঘরশু য়া ও সেরাইফুলীর রাজবংশের প্রাচীন ইতিহাস রচন! 

করেন। তাহার লিখিত রামেশ্বর হূর্গের প্রাচীন কাহিনী পাওয়া যায়| 

যথুর মোহন বন্থর দৌহিত্র শ্রীযুক্ত বটু কৃষ্ণ সিংহ । 

৯৯৯ সংবতে ব্রাহ্মণ রাজ প্রজ্জাপতি সপ্তগ্রাম বিজয় করেন। ইহার 

পূর্ব পুরুষ আর এক প্রজাপতির সাহার্য্ে সিংহ বংশ বাড দেশ অন 

করেন। 



৯৬ মহ।নাদ। 

ত্রিকলাঙ্গাধিপ মহারাজ জনমেজয়ের পুত্র খুষ্টায় পঞ্চম শতাব্দীতে 
রাঢদেশ অধিকার করেন। 

উজানি সহর বর্ধমানের উত্তর সীমা, শীতলপুর বালিঘাটা গ্রামের 

সন্ত্রিকট ছিল। উজানি নামে আর এক প্রাচীন গ্রাম বরিশাল জেলায় 
'আছে। হুগলী জেলাতেও বন্থুচার নিকটে এক উজানি গ্রাম আছে । 

 হুগ্ী জেলায় “সরস্থণো” বর্তমান বড় সরসা ও ছোট সরসা খুষ্ট 

পুর্বান্দে পাই। এই স্থুলস্থনো ব৷ স্ংস্থুনে। গ্রাম যে এক সময়ে আতি 
সমৃদ্ধ ছিল, তাহা টলেমীর মানচিত্রেও টের পাওয়া যায়। এতদিনের 
প্রাচীন স্থানের যে সকল অট্টালিকা ছিল_াহা এখন ভূগভে” প্রবিষ্ট 
হওয়ারই কথা । 

চুড়ামশি দাস একখানি চৈত্ন্ত চরিত লিখিফাছিক্নে। জয়ানন্দ আর 

একখানি চৈতন্ত চরিত লেখেন-_ 

“বুঢণে হইল! অবতির্ণ হরিদাস। 
সে ভাগ্যে সে সব দেশ কীর্তন প্রকাশ ॥৮ 

এই বুঢ়ণ আধুনিক হুগলী জেলাস্থ বাঁড়োল গ্রাম। রাজহাটের 

নিকটে । আর এক বাড়োল গ্রাম এই জেলায় ছিনা আকনার নিকটে 

আছে। 

যবদীপের প্রচলিত জ?শ্রুতিতে ইহা পাওয়া গিয়াছে যে, রাঢ়দেশের 

আখ.না বা আকৃনা নগর হইতে আদিশাক নামক একজন লোকনায়ক 

৭৫ খুষ্টাবধে এ ঘবীপে উপনিবেশ স্থাপন করেন। হুগলী জেলায়, ভূতে! 

'আকন!, ছিনা আকনা9 মাহেশ আকনা, আকন দেবাননদপুর প্রভৃতি 

গ্রাম দৃষ্ট হয়। 

মরা মহানন্দা নদী নয়গড় ঝা নাঘরাই সহরের অল্প কিছু পশ্চিমে 

কালিনশিতে পড়িয়াছে। কান্ন্দী গঙ্গারই ধারা। এই স্থানে আনুলিয়। 

গড়ের রাজা গঙ্গাধর সিংহের ভগ্ন প্রসাদ ও ছুর্গের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। এই 



ইতিহাসের চয়ন । ৯৭ 

নগরকে পিছলি গঙ্গারামপুর বলিত। বিয়াসপুর ও তাহার অন্তর্গত 
ফুলবাড়ী ছুর্গ গঙ্গার ভাঙ্গনে নষ্ট হয়। আহ্ুলিয়ার রাজা, চেদিরাজ 

গাঙ্গের দেবের পুত্র কর্ণদেবের সহিত জীবন ব্যাপী সংগ্রামে ব্যাপৃত 

ছিলেন-_ভগ্ন ছর্শ লইয়! সন্তুষ্ট থাকিবার অবসর তাহার ছিলনা । প্রাপ্ত 

মনহলি লিপি এযাঁবৎ কেহই ভাল করিয়া পড়িতে না পারায় নিংহ 

রাজবংশ্র অনেক কথা এখনও অন্ধকারে রহিল। ৬নবীন চন্দ্র সিংহ 

বলিয়াছেন--“মনহলি-লিপিতে রাজা বিজয় রাম সিংহকে “বজ্ঞত্যাগী' 

অর্থাৎ মহাবীর, ও 'কুবেরের ধনদানকারী” বলা হইয়াছে ।” | 

রাজভটেরা শক বংশীয় ন৷ হইলে ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে ৫ববাহিক সম্স্ধ 

স্থাপন মহজ হইনুনা। প্রকৃত গোপাল পাল কে ছিল জানিবার উপায় 

নাই। ইতিহাস নিস্ত। তাহার বংশ প্রথমে মধ্য এসিয়ার অন্ান্ত 

বর্ধর অশ্বরোহী ডাকাতদ্দের সঙ্গে খাইবার গিরি শঙ্গট দিয়া ভারতে 

প্রবেশ করে । তমলুক ও মল্লভৃমি অতিক্রম করিয়! বঙ্গদেশে সাম্রাজ্য 
স্থাপন করে। 

সমুদ্র দেবতার কুলে পাঁলরাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকে সনেহ 

করেন না। কিন্তু লম্পটদেব এবং প্রতারিতা রাজপত্বীর সম্তান এক নব 

রাজবংশের প্রতিষ্ঠ করিয়াছে, এই জনশ্রুতি এত অধিক স্থানে প্রচলিত 
ষে, এতিহাসিকেরা ইহাকে ত্বণায় ত্যাগ করেন। হর গৌরী নামক 

আপামের প্রাচীন পুথিতে ব্রহ্মপুত্র নদের দেবতা ও এক রাজ পত্বীর 
নিলনে তথাকার রাজবংশের উদ্ভব লেখা আছে। ধর্ম পালকে রাজ 
ভটাঁদি বংশ পতিত বলিয়! একজন সমসাময়িক লেখক বর্ণনা করিয়াছেন । 
রাজভটকে রাজভূত্য অর্থে সন্দেহ হয়। পরন্ত রাজা! জয়স্তের গোপলি 
নামে এক ভূত্যও ছিল। কিন্তু রাজভট ভারতের একটি স্বতন্ত্র জাতি 
এই রাজাদের কীর্তির ভগ্নাবশেষ গোরখপুর হইতে বুন্দেল খও পর্যন্ত 

ণ 



ছি 
মহানাদ। 

বিস্তৃত রহিয়াছে । তাহাদের এক শাখার নাম চোরো । এই চোরোবংশ 

বাকুড়ায় রাজত্ব করিত ।* 

তারানাথ প্রদত্ত পাল রাস বংশ বৃক্ষ-_ 

গোপাল, পুত্র--দেবপাল, পুত্র--রসোপাল, পুত্র--ধ্মপালঃ পুত্র 

মন্তুরক্ষিত, পুত্র-বনপাল, পুত্র-মহীপাল, পুত্র--শামুপাল, পুত্র 

শ্রেষ্ঠপাল, পুত্র__চনকপাল, পুত্র_বীরপাল, পুত্র--নীয়পাল, পুত্র 
অমরপাল, পুত্র- হস্তিপালঃ পুত্র_ ক্ষান্তিপাল, পুত্র রামপাল, পুত্র 

যক্ষপাল। 

&মনহলি তাত্রশাসনের পালবংশের বংশলতা”য় দয়িত বিষুঝ, পুত্র 

বপ্যট, পুত্র-- গোপাল, স্ত্রী--দেদ্দদেবী, পুত্র-অন্য একজন ধর্দপাল ও 

বাক্পাল আছে। 

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে--নগেন্ত্র নাথ বন্থুর আর একখানি 

পালবংশের বংশলতা। আছে এবং এ গ্রন্থে দুইজন বল্লাল সেনের বংশাবলী 

আছে । নগেন্দ্র বাবুর কোনটিই বিশ্বাস যোগ্য নহে। 
সিংহবংশের রক্ষিত কাগজ পত্রের সঙ্গে গোষঠীপতি নবীন চন্দ্র সিংহের 

হস্ত লিখিত একখানি সুর্ধ্যবংশের বংশাবলী আছে, তাহ! নিম়ে দিলাম। 

উহ! “ক্কন্দ পুরাণের আদি রহস্ত সহ্যাদিখণ্ডে-ঈশ্বর গণেশ সংবাদ” হইতে 

প্রাপ্ত ও ৬কাশীধাম নিবাসী মহারাষ্রীয় ব্রাহ্মণ ৬বালমুকুন্দ ভট্ট কর্তৃক 

প্রদত্ত । 

পিতামহ ব্রঙ্গার মানস পুক্র 

কাশ্তুপ 

| 
( জুপিটর টাটা ) 

* সারণ জেলায় চোরো! রাজবংশের এক শাখ। রাজস্ব করিতেন, তাহার প্রমাণ 

পাওয়া যায়। 



ইতিহাসের চয়ন । ৯৯. 

সূর্য্য বা স্রয় 

বৈবস্বত মনু 

(ইহার সম্তানগণ কটঘ্বীপে 1 স্থাপন করেন ) 

ৃ | 
টির নৃমা বা মনেপটঃ 

দিলীপ 

] ঞাঃ সআরাট, কাযন্থ পাঁঠারিয় জাতির বীজপুরুষ ] 

রঘু 
( গয়কিগের মন করেন ) 

অজমিধি 
( মিডিমার রাজ। হন) 

| 
কাঠি দশরথ হিটাইট 

[ এসিয়া টি উপনিবেশ স্থাপন করেন। : 

“রাম 
ৃ মধ্য টা জনপদ সমূহে মনুষ্য-ধন্ম প্রচার করেন ] 

কুশ 

[ বণ্তমান সাহার! সাগরের চতুদ্দিতকে উপনিবেশ স্থাপন করেন ] 

অতিথি বা ধোয়ী বা দূতী 

নিশধ সিংহ 

পুণ্ডরুক 
(যবনদ্ীপে উপনিবেশ স্থাপন করেন ) 

ক্ষেমধন্া 
| 



গল দল 

শীল 
[ ইহার সম্তানগণ চিনি উপনিবেশ স্থাপন করেন ] 

উমাভ, পুত্র-_বজ্রনাভ, পুত্র_খণ্ডন, পুত্র--উধিত, পুত্র--বিশ্বম, 

পুত্র হিরণ্যনাভ, পুত্র__কৌশল্য, পুত্র_সোম বা হোম, পুত্র--প্রভৃ, 

পুত্র- ব্রহ্ম, পুত্র _পুব্যঃ পুত্র-_স্থদর্শন, পুত্র--অনিবর্ণ, পুত্র--বক্ষঃ 
পুত্র--অশ্বপতি । ইনি সিংহল পাঁটনের শেষ রাজা । 

বাঙ্গলা দেশের হিন্দু রাজ! ( আইন-ই আকবরী হইতে-_ 

তগীরথের বংশ । 

২৪ জন রাজ ২৪১৮ বৎসর 

রাজত্ব করেন। 

ভগীরথ 
অনঙ্গভীম 

রণভীম 

গজভীম 

দেব দত্ত 

জগৎ সিংহ 

ব্রহ্ম সিংহ 

মোহন দর্ত 

বিনোদ সিংহ 

পাঁওয়। যাঁর 

সেলার সেন 

স্ত্যজি 

ভূপতি 

শৃদ্রক 
জীদ্রক 

উদয় সিংহ 

বিশ্ব সিংহ 

বীর নাথ 

রুক দেব 

রুক নন্দ 

ভোগ জীবন 

কালু দত্ত 



কাম দেব 

বিজয় কিরণ 

সৎ সিংহ 

ভোজগর্ব রাজ বংশ। 

ভোজ গর্ব 

লাগ সেন 

রাজ মাধব 

সমস্ত 

জগত 

প্রতন্থ 
গরুড় 

লক্ষণ 

নন্দ ভোজ 
আসভসতরআজননিট 

ইতিহাসের চয়ন । ১৬. 

ভূপাল রাজ বংশ। 

ভূপাল 

ধীর পাল 
দেব পাল 

বৌপুত পাল 

ধনপৎ পাল 

বিজন পাল 

জয় পাল 

রাজ পাল 

ভোগ পাল 

যোগ পাল 

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের অনেক কথা বিশ্বাস যোগ্য নহে। হিন্দুদে: 

বিষয়ে সত্য গোপন করা হইয়াছিল, তাহা স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। 

আদিশুরের বংশ ! 
আদিশুর 

জমেনি ভান 

অনিরুদ্ধ 

প্রতাপরুদ্্ 

ভব দত 

বেক দেব 

গিরিধর 

পৃর্থীধর 

স্থঠিধর 

গিরিবর 

জয়ধর 



শাপ্পিী পিীশিটিলী সপ স্পা 

সুখ সেন রাজার বংশ। শুদ্ধ পেন 

বলাল সেন 

লক্ষণ সেন শূর ও সেন বংশের ইতিহাস: 

মধু সেন নাই। যে টুকু পাওয়া যায় 
কেশব সেন তাহ! বর্তমান কালে রচিত 

হইয়াছে। 

চক্তমা জাতির রাজবংশ ৷ 

আদি পুরুষ- রাজ! গুণাই ওয়াংঝা 

(১৫৫০ খ্ঃ ) 

নিরাশ 
| | 

কব ওঝ! 
| 

বুড়া ওয়াংঝ। 

] পপ রর |. 
ও খা রণু খা? 

| . |. 
চন্দন খ! রতন খা 

] 
|. | , , এ খা বল্লাল খা! জল্লাল খ! 

| 
গোপা নাথ হরি নাথ 



ইতিহাসের চয়ন । ১৯৩ 
. শশা? পা? টি তত পি শশী 

স্পেস পাপী পাপী শীসিপসপীশি শি টিন শিপিশিশাশিপাপসিপ্পপাশিশ তাপে 

| ও 
রাজ। হরিশ্চন্্র চক্র কল! শরচচন্দ্র 

মগেরা বলে, ইহারা মোগল বা মঙ্গল বংশধর | চকৃমা জাতির 

উৎপন্তিকণল এক সহজ বৎসর মাত্র । ব্রহ্মদেশীয়র! ইহাদ্দিগকে "ছাক্” বা 

“ছেকৃ” নামে নির্দেশ করেন। মতান্তরে চাকিবংশীয়রা ও চক্মা জাতি 

একই । চম্পক নগরে উদয়গিরি নামে জনৈক রাজা ছিলেন, তাহার 

স্বজাতীয়রাই চকৃম! জাতি 1 কায়স্থদের মধ্যে ৭২ ঘর কায়স্থের অন্তর্গত 
চাকীরাই কি চক্ম! বংশীয় ? 

প্রায় ৭০ বঙ্গাবে মেদিনীপুর ঘটাল অঞ্চলে এক পহলব গোপ জাতি 

এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়! সিংহপুর বিধ্বস্ত করেন। তৎ সমসামঘ্নিক 

বাক্তিগণ_- 
১। হরি পাল (ব্রাহ্মণী ন্দীর পার্খে)। 

২। বীর চাদ বার ভূঞা । 

৩। গঙজ্জপতি কোল । 

৪| শাল্লিপুর! মল্প বা আদিমল্ল বিষুও। 
₹। কপুর ধবল। 

৬। কালিদাস__বর্ধমানের রাঁজ।। 
৭। কুরজের কুশল কোঙর। 

৮। রাজ! হরি বাহাছুর। 

৯। রাজা কামদল বাঘ--জগদানন্গগড়। 

১০) রাজ। জাল্লাল শিখর | 

১১। রাজা ভীগরা রঘু। 
১২। রাঙ্। সেনাপতি রাম (জয় যদুপুর )। ঘাটালের যহুপুর 

শাম ইহারই নির্মিত। 

১৩। রাজা জামাই রামাই। 



১০৪ মহানাদ। 

১৪। পরাণ মগ্ডল- পুতনারাজ । 

১৫। রমাপতি রায়__রজঃপুত বা রজক। 
১৬। গোপতৃমের ব্রিযষ্টাগড়ের রাজ! ইছাই ঘোষ । 

১৭৯৫ খুষ্টান্ষে পঞ্চকোট, মহানাদ প্রভৃতি রাজ্য রাজন্বের দায়ে নিলাম 

হইয়া গেলে ভূমিজের! ক্ষেপিয়! উঠিয়া ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল । 

ইংরাজি ১৮৩২ সালে বরাভূমে রাজ্যাধিকার লইয়া! কেঙঝোরের ন্যায় 
অবস্থা করিয়াছিল। এই বিদ্রোহ “গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামা” নামে খ্যাত । 
পঞ্চকোট, বরাভূম; ধলভূম এবং উড়িয্যার ছুই একট! রাজ্য ভূমিজের রাজ্য 

বল! চলে। 

৮৭৯ খৃষ্টাব্দে রাঘব দেব নেপালের রাজ ছিলেন। এ সময় নেপালে 

একটি অব্ের আরম্ভ হয়। সে অর্ধ কিছুকাল রাঢ়ে ব্যবহৃত হয়। 
পল্পব বা! পোল, কাকতেয়, পেলাসগীয়া, লিখুন প্রভৃতি জাতি রা হইতে 

এই সময় নেপালে ও অন্যান্য ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে বসতি স্থাপন 
করেন। ইহার! দ্রাবিড় ও মঙ্গল সংমিশ্রণের জাতি । কালক্রমে রাজ্য 

ব্ধনের ভ্রাতা কুমার হর্যবর্ধনের ভারত সাম্রাজ্য হিন্দুর অবিবেকিতার জন্ 

ছিন্ন ভিন্ন হইলেও সিংহল পাটন ধ্বংসের 'পর, ভারতবর্ষ ও দ্রাবিড় দেশ 
বন্ধ খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হঁয়। এই খণ্ড রাজ্যগুপি ব্রাহ্ষণগণ একত্রিত 
করিয়! এক মহান্ ক্ষত্রিয় ( অসিজীবী ও মপিজীবী ) জাতির গঠন করেন। 
উহার! অনার্ধ)দের মত আত্মকলহে ছিন্ত্র ভিন্ন হইলে পর, পারম্ত হইতে 

সম্রাট আন্ুশর ওয়ার (সংস্কৃত উচ্চারণে অনুশূর, আইন-ই-আকবরী 
মতে অনুরুধ ) ভারতবর্ষ বিজয় করেন। ইহার পর আফগানিস্থান 

প্রভৃতি দেশ সমূহ মুসলমান করতলগত হইলে, ব্রাহ্মণগণ শ্বধন্্ন রক্ষাকল্পে 
পুনর্ধার বর্তমান ছত্রিশ রাজকুল লইয়! রাজপুত জাতি উত্তোলন করিলেন । 

ভূরিশ্রেষ্ঠ বা ভুরশুট রাজ্যের ব্রাহ্মণ নৃপতিগণের বংশাবলী-_ 



ইতিহাসের চয়ন । ১০৫ 
আস্পপপপাপশশি 

মহারাজ নৃসিংহ, পুত্র-_মহাঁরাজ গর্ভেশ্বর, পুঁসুরারী, হয, গোবিন্ৰ | 

মুরারী পু-_বনমালী, অনিরুদ্ধ, গৌরী, ভৈরব । বনমাঁলী পুঁ-কৃত্তিবাস । 
অনিরুদ্ধ পু--গোপাঁপ, পু--মদন। পু-সদানন্দ ও বৈদ্যনাথ । সদানন্দ, 

ইনি চতুরানন রাজার কন্তাকে বিবাহ করেন। সদানন্দ পু__রাজা 
কৃষ্ণচন্দ্র ও রাজ! শ্রীমস্ত। হই ভ্রাতায় গড় ভবানীপুর ও পেড়োক় বান 

করেন। ভৈরব-_ছিনাআঁকনা গ্রামে “রায়” বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, 

এক্ষণে লুপ্ত । ব্যাজ.ড়ার ভট্টাচার্য বংশ দৌহিত্র সত্রে সেই ভিটায় বাস 
করিতেছেন । রাজ! শ্রীমন্ত পুত্র মহেন্দ্র ও শ্রীবল্লভ। মহেন্দ্র পু--যোগেন্দ্র। 

নৃুসিংহ-_-১২৩৯ খৃষ্টাব্দে দাসরাজ-বংশ ধ্বংস করিয়া ভূরশুট অধিকার 
করেন। তত্বংশে স্থকবি ভারতচন্ত্র রায় জন্মগ্রহণ করেন, ১৭৬ থৃষ্টাবে 

তাহার মৃত্যু হয়। নাড়াজোলের রাঁজ। নরেন্দ্র লাল খাঁর পুত্র কুমার দেবেক্্র 

লাল খা! এক্ষণে এই স্থানের মালিক। বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্ত্র 

কপুরের দ্বারাই ভূরগুট পরগণার ব্রাহ্মণ রাজবংশের সমাপ্তি ঘটে । এই 
রাজ বংশোপ্তব রাজা রুদ্র নারায়ণ রাঁয়ের সহধর্মিণী রণস্থলে অদ্ভূত বীরস্ব 
ও সমর কৌশল প্রদর্শন করেন, সেজন্য তাঁহাকে লোকে বঙ্গবীরাঙ্গন! 

প্রায় বাঘিনী” বলে। ভূরশুটের ব্রাঙ্মণরাজবংশীয় পাটনার উকিল শ্রীযুক্ত 
অতুলচন্দ্র রায়ের নিকট তাহার বংশেক একখানি বংশলতা আছে। 

ভূরশুটের অন্তর্গত পাহাড়পুর গ্রামে রাজ! মান সিংহের পুত্র পাহাড় 

দিংহ নিন্মিত। গড় ভবানীপুরের মণিনাথ মন্দিরে কায়্থ রাজ! পা 
দাসের বংশধর রা! দেব নারায়ণ রায়ের নাম ও ১৩০৬ শকাব্দ এখনও 

থো্দিত রহিয়াছে। | 

ভূরসুট, বরদা, বয়ড়া, আরামবাগ প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাচীন এতিহাসিক 

তথ্য এ যাবৎ কেহই সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন নাই, অথচ এই সকল 

স্থানেই বাঙ্গালীর ইতিহাস আরম্ভ ও পতন হয়। “গৌড়ীয়” জাতি কখনও 

অবঙ্ঞার চক্ষে দেখিবার নয়। এ জাতির স্থান বহু উর্ধে । 



১৬ যহানাদ | 
প্প্পালা 

চিংড়ে গ্রাম ভূরশুট পরগণায়ন । নতিবপুর বয়ড়া পরগণায় ॥ এই ছুই 

পরগণা মহেন্দ্র খা সিংহের অধিকারে ছিল। এই দুই গ্রামের মধ্যে 
দ্বারকেশ্বর নদ । এ ছ্বারকেশ্বর নদী তীরে বড়খানতলা নামক স্থানে যে 

বড়খান পীরের আস্তানা আছে, তাহার ঠিক পূর্ব গায়ে একটি কৃষ্ণ গ্রস্তর 
প্রোথিত আছে। এই নতিবপুরের পশ্চিম দক্ষিণ কোণে মগর! নামক 

এক স্থান আছে, ভাহ! ছুর্ঘদধয় মগর! নামে খ্যাত । উহা কাণানদীর পশ্চিম 

তীরবর্তী নদীর ভরাট স্থান মান্র। উহার পশ্চিমে সিংহচক (2) সুবোল 

বৰ! সাবোল সিংহপুর গ্রাম । নতিবপুরের দশ মাইল দুরে জয়সিংহচক্ গ্রাম 

আছে। ইহা রণজিৎ সিংহ রায়ের দীঘির ৩৪ মাইল নিকটবর্তী । 
সখরালের নিকট ও উলুবেড়িয়ার নিকট আরও ছুইটি নতিবপুর গ্রাম 

অবস্থিত আছে। সিংহ মহাশয়দের বাড়ীতে যে “খাড়া” আছে, তাহা 
প্রায় ৮ পুরুষ হইতে রক্ষিত হইতেছে । এ খাড়ার ইম্পাতের স্তায় 

ইম্পাৎ আজ কাল তৈয়ার হয়না । দোসতি গ্রামে শীতলেশ্বর নামক 
বহুকালের প্রাচীন শিব মন্দির আছে । এই স্থানে একটি পাথর পড়িয়া 

আছে। তাহারই আধ মাইল দক্ষিণে ধনপৌভা নামক স্থান। চিংড়া 
গ্রামের সিংহের ভেড়ি ও সিংহপোতা আছে। চিংড়ের দক্ষিণে 

মোস্তাকাপুর গ্রামে সিংহের ভেরি নামে একটি বৃহৎ জমি আছে। এ 

স্থানে চুড়ামণি জল! বলিয়া! প্রস্দ্ধি স্থান ও চুড়ামণি ঠাকুরের সমাধি 
আছে। চিংড়ের বিশেষতঃ এই স্থানে যে বাধ আছে তাহার ছুই দিকে, 

পারালের বাধ নামক বীধের সন্নিকটে ১২১৪ শত বর্গ ক্ষেত্রীর 

ব। বাগদীর বাস আছে। 

+. জুরতুট পরগণার প্রচলিত ইতিহাসে সিংহবংশীয়দিগের নাম দৃষ্ট হয় ন। কিন্তু 
পুরাতন নন্দ বর্তমান থাকায়, এক সময় সমস্ত ভূরশুট পরগণ! সিংহবংশীয়দিগের হস্তগত 
হওয়ার প্রমাণ আছে। ১৬০ খুষ্টাব্ষে সিংহবংশীয়গণ এই অঞ্চলে প্রবল প্রতীপে 
রাজত্ব করিতেন। 
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চিংড়ার উত্তর ভাগে দিক্বাধ নামক স্থান আছে, তাঁহা৷ রণজিৎ বাটার 

সীমানা । এই স্থানে “যোগীকু্ড” নামক স্থান আছে। চিংড়ে গ্রামের 
বিখ্যাত ঘোষালবংশ সিংহবংশের কুল পুরোহিত আছেন। ঘোষাল, 

সহাশয়দের অনুমতি অনুসারে স্ুপ্রসিদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায় পুরোহিত 

হন? পশ্চিমে চক্রপুর অবস্থিত। মোস্তাকাপুর, নতিবপুর, তেতুলিয়া 

প্রভৃতি গ্রামে বাগ্ীরাই প্রসিদ্ধ লাঠিয়াল ছিল। 

পরগণা সলিমপুর বা সেন পাহাড়ির সন্গিকট সৎগোপ জাতির বাস' 

ছিল । এই স্থানের রাজা মহেন্দ্র অমরার গড়ে বা মানকরে বাস 

করিতেন ।  *41005 10105110765 ০01 6016100901011  ছ1010) 

€100109560 1019 ভ9.1160 05109 2.6 51111 515110)০” রাজা মহেন্দ্র 

৪*০ খুষ্টাব্ে জীবিত ছিলেন। এই রাজা মহোন্দ্রের কোন পরিচয় এ 

যাবৎ সঠিক পাওয়া যায় নাই । 

এই রাজবংশের বংশধর শ্রীযুক্ত কষ চন্দ্র রায় ১৯৩১ খুষ্টাবে' 

সেটেলমেন্ট অফিসার ( কাণুনগে। ) রূপে মহানাদে আগমন ও কয়েকমাস 

অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি বলেন-_তীহার বংশে এইক়প প্রবাদ 

আছে যে, প্রথম গ্জাজ! ভন্লুপাদের পিতামাত। ৬গঙ্গাসাগয় গমন করেন ও. 

পথিমধ্যে ভল্ুপাদের জন্ম হয়, কিন্তু জন্মের পরক্ষণে ম্পন্দনাদি না থাকায় 

মৃত নিশ্চয় করিয়া শিশুকে তথায় ফেলিয়া দেন। কিছুক্ষণ পরে শিশুর; 

হাঁন স্ঞার হয় ও রোদন করিতে থাকে । শিবরাম স্বামী নামক একজন, 

সাধু দৈবযোগে তথায় উপাস্থৃত হইয়া! এঁ পরিত্যক্ত শিশুকে লইয়! গিয়! 

প্রতিপালন করেন। পরে তাহার অঙ্গে রাজচিহাদি দেখিয়া ধনুর্বিদ্তা 

শিক্ষা দেন। অনস্তর তাহার পরিচয়াদি অবগত হইয়া পিতৃভূমিতে 
পাঠীইয়া দেন। ইহাকে ভলুকের দুগ্ধ খাওয়াইয়া প্রতিপালন- 

করিয়াছিলেন বলিয়া! ভন্গুপাদ নাম রাখেন। হীন পরে বাহুবলে 
রাজা হন এবং ইনিই এই বংশের প্রথম রাজা । তৎ পুত্র রাজ। গোপাল। 



১৯৮ মহানাদ । 

গোপালের পুত্র রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ। এই বংশে ক্রমান্বয়ে ১”জন 

রাজা হইয়াছিলেন, শেষ রাঙ্জার নাম বৈগ্কনাথ। স্মুবিস্ৃত গড় ভরাট 

হইয়। গিয়াছে এবং তাহার উপর দির ডিষ্টিট বোর্ডের রাস্ত! নিন্মিত 

হইয়াছে । কুলদেবী *শিবাক্ষ! দেবীর মন্দির”, গ্রামের মধ্যে *অমরার 
গড়ের দীঘি” ( জলকর প্রায় ৫০ বিঘ! ) এবং এড়াল গ্রামে “যমুনা দীঘি” 
( জলকর প্রায় ২০* বিবা ) ই'হার্দের অক্ষয় কীর্তি ঘোষণা! করিতেছে । 

রাজ! ভলুপাদের নামানুসারে আজ পর্য্যন্ত এই বংশ *ভালুকে! ঘর” নামে 

অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। 
ভাগীরথীর দশ ক্রোশ পশ্চিমে, ভারকেশ্বরের প্রায় চারি ক্রোশ 

'দক্ষিণে এবং দামোদর নদের দেড় ক্রোশ পূর্বদিকে দিলাঁকাশ নামক গ্রাম 

অবস্থিত। রোণ নামক দামোঁদরের এক শাখ! দিলাকাশের পশ্চিম দিক 

দিয় প্রবাহিত । এই গ্রাম এক্ষণে কতকগুলি ছুলে বাগ্দীর দ্বার! 

অধুষিত। এখানে মাত্র ভৈরবী দেবীর মূর্তি ইহার প্রাচীন স্থৃতি এখনও 
জাগাইয়া রাখিয়াছে। ভারতে মুদলমান আগমনের বু পুর্ব্ব হইতে এই 

গ্রামে ক্ষত্রিয়েতর হিন্দুগণ রাজত্ব করিতেন দ্িল$কাশের পূর্বদিকে 

খুঁড়িগাছী নামক একখানি গ্রাম আছে। পুর্বে এই গ্রামে বু সংখ্যক 

ভীমদর্শন চণ্ডাল বাস করিত। এই গ্রামে একটি প্রাচীন ভীষণারুতি 

কালীমুর্তি বিরাজিত| আছেন, এই কালী “ডা কাতে কালী” নামে বিখ্যাত | 
একজন কাপালিক এই ভৈরবী দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাগীন কালে 

দামোদর ও রোণের মধ্যস্থ স্থানে প্রাচীন হস্তিনাগড় রাজ্য ছিল। শনি 
ভাঙ্গড় নামক একজন বাদী হস্তিনাগড় রাজ্য ধ্বংস করিয়া! এক অনার্য 

রাঁজবংশ স্থাপন করেন। তীহার উচ্ছেদ সাধন করিয়া এক ব্রাহ্মণ যুবক 
উতুরানন নিয়োগী এখানে রাজত্ব করেন। 

তেপিঙ্গানার অন্জরবংশীয় ককটী নামে এক বীরপুরুষ ওয়ারঙ্গলে 
ককটীয় নামে এক অতি পরাক্রাস্ত রাজ্য সংস্থাপন করেন। মহানাদের 
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রাজ! জয়চন্দ্র সিংহ এ রাজবংশীয় রাজকন্ঠার পাণিগ্রহণ করিয়! দ্বারকেশ্বর 

নদ তীরে এক নুতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ওয়ারজলের ককটা 

বা কাকতীয় বংশীয় রাঁজা মহাদেব পুত্র গণপতি রাঢ় আক্রমণ করেন। 

মহাদেব উগ্র সার্বভৌম ১২৬০--৭২ খৃষ্টাব্দে ছিলেন, দেবগিরির যাদব 
বংশীয় জৈন পালের পুত্র। তিনি কোক্কণরাজ সোমেশ্বরকে পরাভূত 

করিয়। কোঙ্বণ রাজ্য জয় করেন। তিনি কর্ণাটরাজ ও গুর্জরপতি 

বীশলদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন। €তলঙ্গের কাকতীক্ক 
বংশীয়! বীর নাঁরী মহারাণী কুদ্রম তাহার সমসাময়িক ছিলেন। মহারাঁণী 
রুদ্তরমা মহানাদের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা ক'রয়াছিলেন। চাহমাঁন বংশীয় 

নড়লার নরপতি মহেন্দ্র মহানাদ আক্রমণ করেন! পিষ্টপুরাধিপতি 
মহেন্দ্র ও কোশলাধিপতি মহেন্দ্র সমুদ্রগুপ্তের সময় মহানাদ আক্রমণ কালে 

পরাজিত হন। গুহাদিত্য বংশধর ছুইজন গোয়ালিয়রপতি মহেন্দ্র মহানাদ 
আক্রমণ করেন। খুঃ পৃঃ ২৪১ অন্দে বৌদ্ধধন্মপ্রচারার্থে মহেন্দ্র মহানাদে 
আগমন করেন। ৯৫৮ খুষ্টাত্বে মাধধরাজ গোয়ালিয়র হইতে মহানাদ 

আক্রমণ করেন । ১২১২ খৃষ্টাব্দে রাঁও শিবাজী মাড়বার হইতে মহানাদের 

বিজয় সিংহকে মুসলমান উচ্ছেদে স্ৃহাষ্য করেন। 
গড়বেতা য় সর্বমঙগল! ও কংসেশ্বর গিবের মন্দির অতি প্রাচীন । পূর্বে 

এখানে বুহৎ গড় ছিল। রাজ হ্ষিধরসিংহ এই গড় নির্মাণ করেন। 

১২২৮ খুষ্টান্দে বরঙ্গলের বা ওয়ারঙ্গলের রাজা (প্রতাপকদ্র পুত্র £) 

গণপতির হস্তে স্থট্টিধর সিংহ নিহত হন। 

“দিব্যাবদান”” নামক প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে জানা যা যে রাজা পুশ্যমিত্র 
(পুশ্ত ) অশোক প্রতিষ্ঠিত ৮৪০০ ধর্মরাজিকা ধ্বংস করিবার অনুমতি 

প্রদান করিয়াছিলেন । 

ুষ্টায় তৃতীয় শতাব্দে এই রাঢ় দেশের পশ্চিমাংশে চন্দ্র বন্ধ নামে এক 
পরাক্রুস্তি ভাগবত মতাবলম্বী ক্ষত্রিয় হৃুপতি বিধুক্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ৫বষ্ৰ 



১৯৩ মহানাদ । 
আজ গাই 

ধন্মনস্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাহার সময়ে পশ্চিম বঙ্গে কিছুদিনের 

জন্ঠ পুষ্কর ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তি দেখা গিয়াছিল। মিশ্র বা মিশর ব্রাহ্মণের! 
এ দেশে তথন বসতি বিস্তার করিতেছিলেন। 

গুপ্তম্রাট সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যস্্র করিয়া! ভারতে বৈদিক মার্থ পুনঃ 

প্রবর্তনের চেষ্ট। করিয়াছিলেন। পাটলীপুর্র বা পাটনায় তাহার রাজধানী 
“ছিল। তাহার আত্মীয় স্বজন বাঙ্গলার নানান্থানে শাসন বিস্তার করিক্কঁ 

ছিলেন। খপ্তরাজগণের মুদ্রায় তাগ্রিক দেব দেবীর সূর্তি লক্ষিত হয়। 

যে সকল সারম্বত ব্রাহ্মণ আসিয়া এদেশে “সপগুশতী” নামক জনপদে 

বাস করেন, তাঁহারাই বাসভূমির নামানুমারে সপ্তশতী নামে প্রসিদ্ধ হন। 

সিংহবংশের বংশাঁবলীতে কাটোয়ার অপর নাম কাটাদীপ লিখিত 

আছে। কাটোয়া ও ধাইহাটের মধ্যবর্তী স্থানে ও তৎসন্রিকট প্রাচীন 
পাইকপাড়া গ্রামে সিংহ রাজবংশের বহু কীর্তির নিদর্শন বর্তমান আছে । 

মহেশ আকন গ্রাম ১৪৯৫ খুষ্টাব্ধে কবি বিপ্রদাসের কবিতায় উল্লেখ 

'আছে। 

অগ্রদধীপে উদ্জৈনির রাজ বিক্রমাদিত্য স্নান করিতে আদিতেন। 

গোপীনাথ বিগ্রহ এই খানে অবস্থিত। এই রাজার রাজ সভায় মহাকবি 
কালিদাস ছিলেন বলিয়া প্রবাদ পাওয়া যাঁয়। 

সলিমপুর পরগণা কাক্সা ও ভরতপুরের রাজার আরধকারে ছিল ॥ 

মুসলমানেরা অধিকার করিয়া! সলিমপুর নাম দিয়াছিল। 

সেরগড় পরগণা, এখানে ছুইটি পুরাতন হর্গ আছে। চাঁকুলিয়ার দূর্ণ 
রাজা নরে।ত্বম নামে একজন রাজার দ্বার!য় নিম্মিত হয়। পুরাতন 

প্রস্তরে তাহাই খোধিত আছে। কাক্স৷ গ্রামেও পুরাতন হর্গ আছে! 

পানচেৎ নামে রাজপুত জাতি কাক্স! ছুর্গের মালিক ছিলেন। 
কেহ বলেন, কোন সময় কামরূপ ও রাক্ষেয়ার ( বর্তমান আরাকাণ ) 

রাজের মধ্যবত্তী স্থানকে স্ুম্ধদেশ বলিত। 



ইতিহাসের চয়ন । ১১১ 

সাওতাল পরগণার অন্তপোতী বেগ্কনাথে যে শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন, 

সেই শিব রাবণ কর্তুক প্রতিষিত হয় । সেই শিবের পুঙ্গাস্ “রাবণেশ্বরায় 

শিবায়” পদ আছে । 

«বড়চালা” নামক স্থানে গভীর অরণা মধ্যস্থিত মৃত্তিকাতলে প্রাপ্ত 

প্রস্তর নির্মিত শিবলিঙ্গ এ অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য প্রভাৰের নিদর্শন । 

চাপগড় রাজবংশের আদিপুরুষ দেবাদিদেব মহাদেবের পরম ভক্ত 

“নন্দী রুদ্র” হইতে সমুতপন্র । 

গীতগ্রামের টিবী একটি স্থানের ভগ্রাবশেষ । এখানে যে সকল 

মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, এই শ্রেণীর মুদ্র। পূর্বে ২৪ পরগণার বেড়টাপার 
( চন্দ্রকেতুর গড়ে ) পাওয়া গিয়াছিল । 

ভদ্রেশ্বরের প্রাচীনত্ব ও শিবের পরিচগ্ন শ্রীমহ।পিঙ্গেশ্বর তথ্ধে শ্রীশিব 

পার্বতী নংবাদে নিম্ন লখিত শ্লেেক হইতে জানিতে পার। যায়-_ 

ণ্ঘণ্টেশ্বরশ্চ দেবেশি রত্াকর নদীতটে। 
ভাগীরথী নদীতীরে কপালেশ্বর ঈরিতঃ ॥ 

ভদ্রেশ্বরশ্চ দেবেশি কল্যাণেশ্বর এব হি। 

কালীবট্রে নকুলেশঃ শ্রীহটে হাটকেম্বরঃ ॥” 

বাশবেড়িয়ার ব্রজমমোহন পিংহ ১৮৪১ খুষ্টাবে লিখিয়াছেন,_-“ভদেশ্বরু 

শিবের নামান্ুদারে এই স্থানের নাম ভদ্রেশখ্বর হইরাছে। এই শিব স্বযন 

অর্থাৎ স্বয়ং পৃথিবীতে আবিভূতি হইয়াছেন» কোন মানব ইহাকে 

প্রতিষ্ঠিত করে নাই। তার কেশ্বর, বৈগ্থনাথ প্রভৃতি যে সকল শিবের মস্তকে 

শৃদ্রগণ হস্তার্পণ পুর্র্বক পৃজা্দি করিতে পারে, ভদ্রেশ্বর শিব সেই সকল 
শিবের মধ্যে অন্ততম। যেকোন রকম বিপদে পড়িয়া ভদ্রেখর পিবকে 

আগাধন! করিলে, সেই বিপদ হইতে মুক্তি পাও যার। ইনি লক্ষ 

বিহবপত্রে পুজিত হইলে বিশেষরূপে প্রসন্ন হন ।” 



১১২ মহানাদ। 
পাশে সপ শাক 

১৪৯৫ খুষ্টাত্ধে কবি বিপ্রদাস রচিত মনসার ভাসানে ভদ্দেশ্বরের 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাঁয়*_ 

“পশ্চিমে পাইকপাড়া রহে ভদ্রেশ্বর | 

টাপদানি ভাহিনে বামে ইছাপুর ॥৮ 

দক্ষিণ রাটের কেলকিল নামক যবন রাজবংশ বিতাড়িত হইয়! 

বহুকাল পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণ ভারতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। 

রাজগৃহ, পঞ্চ পর্বত বেষ্টিত তটিনী শোভিত থে সমতল ক্ষেত্র আছে, 
উহাই মগধ রাজ্যের বা পেলাস! রাজ্যের প্রাচীন স্থান। বুদ্ধদেবের 

প্রিয় শিষ্য পিতৃহস্তার (রাজা বিদ্বিসারের ) রাজধানা কুশাগরপুর ছিল ॥ 
তাহার বহু পুর্বে রামীয়ণ মহাভারতের যুগে যখন এই স্থানে চেদী বর্তমান 

বুন্দেলখণ্ড) ও মগধরাজ জরাসন্ধের রাঁজধানী ছিল, তখন ইহার নাম 
*গিরিব্রজ” অর্থাৎ পর্বত বেষ্টিত নগর ছিল। 

বিহার ও নালন্দীর মধ্যে খনিত ও অথনিত বৌদ্ধ 1বহারের স্ত পীকৃত 
ভগ্রাবশেষগুপি স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে কুয়ীসাচ্ছর 
রাজগৃহের পর্বতমালা নয়ন পথে পতিত হয়। 

শিবসমুদ্র+ উষমতুর ও কদক্বরাজ মুগেশ বর্মার সময়ের . খোদিত 

শিলাফলকে খুঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মহানাপের রাজার সহিত ইহাদের যুদ্ধের 

কথা বর্ণিত আছে। দেবগিরির তাম্রশাসন পাঠে জান যায় যে, রাজা 

কুষ্ণ বর্ম! গাঙ্গেয় রাজ! মাধব (২য়) কে নিজ ভগিনী সম্প্রদান করেন। 
থুষ্টীয় নবম শতাব্দে পুর্ব্ব চাঁলুক্যরাজ্যে অরাজক হওয়ায় মহানাদ ও 

গঙ্গাবংশীয় রাজগণ আবার প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। জয়বর্দ্ম ও 

তৎপুত্র অনস্ত বর্ম, ৯৮৫ খৃষ্টাব্দে রাঢদেশ কিছুকালের জন্ত অধিকার 
করেন। ১১৩২ খুষ্টান্দে কেশরীবংশের অবসান হয়। এই সময় 



ইতিহাসের চয়ন | ১১৩ 

গঙ্গাবংশীয় চোরগঙ্জা উৎকলের প্রথম গঙ্গাবংশ স্থাপন করেন। ১৫৩৪ 

খৃষ্টাব্দে এই বংশের অবসান হয়। 

খুষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারস্তে চালুক্য রাজপুত বংশীয় রাজ! জয়সিংহ 
দক্ষিণাপথে আপতিত হইয়া! পল্লব জাতীয় রাজ ত্রিলোচন দ্বারা পরাজিত 

হইলে মহানাদের নিকটবর্তী স্থানে আগমন করেন। জয় সিংহের মৃত্যুর 
পর তাহার পুত্র বিষুণব্ধন মহানাদের অদূরে “রসনা” (?)য় সৈম্ত সংগ্রহ 

পূর্বক কুস্তলরাজ্যের রাজধানী কল্যাণনগর অধিকার করিয়া ছুষ্ট 

পল্লবর্দিগের উপর আপনার আধিপত্া প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাতেও 

মহানাদের অতীত প্রাচীনত্বের প্রমাণ দিতেছে । এই রসনাই পরবর্তী 
কালে রোসনা নামে অভিহিত হইয়াছে । 

গৌরাঁজের সমসাময়িক গঙ্গাবংশীয় রাজা প্রতাপরুদ্র ১৫২৪ খুষ্টাব্ে 

স্ব্গগত হন। তাহার ৩২টি পুত্র ছিল। তাহারা খুরদায় রাজত্ব 
করিতেন । কিছুকাল পরে মুকুন্দ হরিচন্দন নামে একজন ঠতলঙ্গী ও 

প্রধান মন্ত্রী দনাই বিশেষ বিখ্যাত হন। ১৫৫০ খুষ্টাব্বে মুকুন্দ বুদ্ধিবলে 
ত্রিবেণী পধ্যন্ত দেশ অধিকার করেন। 

সিট শপ পাপা পিপিপি 

[ কোন অনিবাধ্য কারণে আমি এই গ্রন্থের ৮০ হইতে ৯৬ পৃষ্ঠার 

প্রুফ সংশোধন করিয়। দিবার অবসর পাই নাই, সেজন্ত অনেক বর্ণাশুদ্ধি 

রহিয়। গিয়াছে, বিশেষতঃ ৮৭ পৃষ্ঠার ১২ পংক্তির পর এক পংক্তি মুদ্রিত 
না হওয়ায় এ স্থানের বণিত বিষয়টি অস্পষ্ট হইয়া! গিয়াছে! উহা 

এইরূপ হইবে,__ 
গোস্বামীর! গ্রস্ররাধাকাস্ত, মদনগোঁপাল, মদনমোহন ও বল্লভটাদ 

বিগ্রহ স্থাপন করেন ও তদবধি এই স্থান গোস্বামী-মালিপাড়া ' নামে 
খ্যাত হয়। ভক্ত বৈষুবগণ এই স্থানকে বুন্দাবনের ্তায় তীর্ঘ স্বরূপ 

তে 

৮৮ 



১১৪ মহানাদ । 
পাস শপ... ++, 

গড় মণ্ডলের রাজ! যাদব রায় খৃঃ পৃঃ ৩৮২ অবে রাজত্ব করিতেন । 

তাহার পর রাজ! মাধব পিংহ ৩৮৭ থৃঃ পৃঃ অব্ে রাঢদেশ আক্রমণ করেন । 
১৮০৪ খুষ্টীবে রাজ। সুমের সাহী নিহত হইলে এই রাজবংশের লোপ হয়। 

গড়মগুলরাজ ত্রিভুবন রাছের ১০৬৫ খুষ্টাব্ষে খোদিত শিলাঁপিপি হইতে 

জান! যায় যে, তাহারা গোগুহিন্দু ও ক্ষঠিয় জাতির সহিভ আদান প্রদান 

করিতেন । 

ভগদত্তের পরলোকের পর অনঙ্গভীম, ব্রহ্মসিংহ প্রভৃতি ২৩ জন 

নরপতি রাজত্ব করিলেন, খুঃ পৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে উহাদের রাজত্ব লোপ 

হয়। নরক বংশের পর স্ুৃযজ্ঞ বংশীয় ভূপতিগণ পরাক্রান্ত হইয়! উঠে! 

এই বংশীয় তৃতীয় নরপতি মাধব সিংহের* পুত্র বিজয় সিংহ ৫৪৩ খুঃ পুর 
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। মাধব পিংহের পর ছদরজন নরপতি রাজত্ব 
করিলে পর এই বংশ তিরোহিত হয়, এবং গৌড়ে মগধের আধিপত্য ( খুঃ 

পৃঃ ৪০৩০০) প্রতিষ্ঠিত হয়। মৌদগলা গোত্রীয় সিংহগণ “নাধব বংশ” 
বলিয়া পরিচিত। 

ৃষ্টায় দ্বাদশ শতাধ্দীতে ভদ্রসেন নামক বাজ! ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার 
রাজত্ব করিতেন। বিবর নামক জনৈক কুচিয়া গৃহস্থ ভদ্রসেনকে পরাস্ত 

করিয়া বত্ুপুর নগর স্থাপন পুর্বক রত্বধ্বজ নাম গ্রহণ করেন! এই 

বিধর বা রড্ুধ্বজের পুত্র বিজয়ধবজ। বত্বধ্বজ বারেন্দ্রহুমির রাঁজ! 
নরপালের কন্তা বা মহানাদের বাজ খড়গরামের ভাগিনেয়ীর 

পাণিগ্রণ করেন। 

ব্রাহ্মণ সমাজে প্রবাদ আছে,_“তিন শাগ্ডিল্যে বার্কাবাদ,”” অর্থাৎ 

শাগ্ডল্য গোত্রের তিনজন ব্রক্ষণ একদা সরকার বার্ধকাবাদের জমিদার 

ছিলেন । 

* মাধব সিংহ একাধিক ছিলেন কিনা, পরবস্ভী কালে তাহার বিচার হইবে ॥ 

আমি এখানে ইতিহফ্রে চয়ন করিতেছি মাত্র 1 



ইতিহালের চয়ন ! ১১৫ 

খুষ্টাযম় ষোড়শ শতাধ্ধীর প্রথম ভাগে মধ্যভারতের খাগ্ডেবালা 
ব্রাহ্মণকুলে মহেশ ঠাকুর নামক একটি অধাপক ত্রিহুত রাজ্যের তদানীস্তন 

রাজা ভব দিংহের পৌরহিত্যে ব্রহী হইয়া ত্রিহুত রাজ্যে বাস করেন? 
তাহার অন্য তম ছাত্র রঘুণন্দন রায় হাতী পরগণার পাজবংশ ধ্বংস করিয়! 
“বশ্বাদ ঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ আকবরের প্রদ্দতত হাতীপরগণ। জমিদারী 

ভোগ করেন। কোন প্রকারে উহ! মহেশ ঠাকুরের তম্তগত হয় এবং ইনিই 

'বর্তমান দ্বারভাঙ্গার ব্রাহ্মণ রাজবংশের আদি পুরুষ । ১৮৯০ খুষ্টাব্চে 

মহারাজা লক্ষীশ্বর পিংহ এই অঞ্চলের অনেক প্রাচীন রাজবংশের লুপ্ত 
কাহিনী নবীন চন্দ্র সিংহকে দিয়াহিলেন । ১৯০৯ খুষ্টাকে মহারাজা 

রামেশ্বর সিংহ সেই গুলি চাহিয়া লইয়৷ নবীন সিংহকে আর প্রত্যর্পণ 

করেন নাই। অনেক চেষ্ট। করিয়াও এগুলি ফেরৎ না পাওয়ায় নবীন 

'সিংঃ মন্মাহত হইয়াছিলেন। 

বীরপিংহ বিষ্পুরের বর্তমান ছুর্ নিশ্াণ করিয়াছিলেন। বীরদিংহই 
বিঞ্ুপুরের সাতটা বাধ খনিত করিয়াছিলেন। ৯২৮ মল্লাব্দে বা ১৬২২ 
'থুঃ অন্দে বীর দিংহ মল্লেখর শিবের মন্দির নির্মাণ করেন। তাহার পর 

১৩৫৮ খুঃ অঞ্ধে তিনি লালজীর মন্দির নির্মাণ করেন। ১৬৬৫ খুঃ 

অনে তাহার মহিযী রাণী চুড়ামণি* মুরপী মোহন ও মদনগোপালের 
মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। বীর সিংহ পুত্র দ্রর্জন সিংহ ১৭০১ খু 

অন্দে মদন মোহনের বিচিত্র মন্দর নিম্নাণ করাইয়া দেন। শোভা সিংহ 

ও উডিষ্যার পাঠান সর্দার রহিম খার বিদ্রোহের সময় হর্জন সিংহ মোগল 

রাজকে বিশেষ রূপে সাহাযা করেন। এই সাহায্যের জন্ত বিষুপুর 

হইতে রাজস্ব সংগ্রহের সময় বিষুপুরের রাজ! অব্যাহতি লাভ করেন। 

হঞ্জন সিংহের পৌন্র রাজা গেপাল্সিংহ বিষুপুর রাজবংশের ইতিহাস 
প্রণয়ন করেন। গোপালসিংহের রাজত্বকালে বদ্ধম।নের রাজা কীত্তি চন্দ্র 

'বিষুপুর রাজ্য আক্রমণ করিয়া কতকাংশ অধিকার করিয়। লইগাছিলেন ৷ 



১১৩ মহানাদ । 

বিষ্ুপুর রাজবংশের ইতিহাসে এই বংশ আদি মল্প কর্তৃক প্রথম প্রতিষি ৩ 

হয়। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা যায় যে, পাঠানদিগের সময় এই বংশের 

প্রথম অভুদয় তয়। প্রায় ১৯১১ খুঃ অকে রাজ রামকুষ্খ সিংহের 

মৃত্যুতে বংশের শেষ হয়। 

বর্ধমান জেলার চকদীঘির স্থপ্রসিদ্ধ রাজপুত জমিদারবংশ মোগল 
সম্রাট আরংজীবের রাজত্বকালে বাঙ্গলায় আসিয়া বসবাস করেন। ১৯৩০ 

খুঃ অন্দে বাঙলার অন্ততম মন্ত্রী তাহিরপুরের কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় 

পদত্যাগ করার পর এই বংশীয় লেফটেনাণ্ট বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়, 

এম-এ, বি, এল, এ পদে নিযুক্ত হন | ইনি পরলোকগত মেজর ছগন লাল 

সিংহ রায়ের পৌত্র এবং চকদীঘির রাঁজ! মণিলাল সিংহ রায়, পিআই- 
ই;র কনিষ্ঠ ভ্রাত। রক্তনী লাল সিংহ রায়ের পুত্র । হুগলী জেলার মাথাল 

পুরেও সিংহরায় বংশে পরাক্রমশালী ধনাঢ্য রাজপুত জমিদার আছেন! 

ই'হারাও বহুকাল হইতে বাঙ্গলায় বাস করিতেছেন। 

বর্তমান বদ্ধমানের কপ্ূর-ক্ষেত্রী রাজবংশের পূর্বপুরুষ সক্ষম রাঁয় লাহোর 

হইতে বঙ্গদেশে আসিদা বৈকুগ্ঠপুর নামক,স্থানে সামান্য দোকান করিয়া 

বাস করিতেন, এইল্সপ ইতিহাসে পাওসা বাঁয়। তৎপুত্র বঙ্কুবিহারী রায় 
তথায় ছিলেন। তৎপুত্র আবু রার 'গ তৎপুত্র বাবু রায় সম্ভবতঃ বর্ধমানের 

প্রথম কোত ওয়াল নিণুক্ত হন। বাবুর পুত্র ঘনশ্যাম রায়। ইনি 

চিতুয়া ও বরদ! পরগণার রাজাদের রাজবাটী লুণ্ঠন করেন। এইরূপ 
“বর্ধমান ইতি কথায়” লিখিত হইয়াছে । তৎপুভ্র কৃঝ্রাম, কালু, ভূতি, 

রায় প্রভৃতি । কৃদ্চরাম পুত্র জগৎ্গাম। এই সময় শোভাসিংহ বঙ্গদেশে 

পাঠাঁনদের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহ করেন। কৃষ্ণরাম রাঁয় রাজা 

শোভা সিংহের হস্তে নিহত হন এবং জগৎরাম রায় ঢাকার নবাব ইব্রাহিম 
খান ও কৃষ্ণণগরের রাজ! রামরুষ্জ রায়ের আশ্রয় লয়েন। বদ্ধমান,, 
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কৃষ্ণনগর, বিধুপুর প্রভৃতি এবং আরও কয়েকটি জমিদারের চক্রান্তে 

শোভাসিংহ নিহত হন এবং বিদ্রোহ দমিত হয়। শিখিপ নাথ রায় 

লিখিয়াছেন, এই সময়ে শোভাপিংহ “ছত্রপতি শোভাসিংহ” নাষ ধারণ 

করেন এবং তাহার অধিকৃত ভূভাগের বার্ষিক আয় ৬৭ লক্ষ টাকা! 

৩* হাজার পদ্দাতিক ও ৬০ হাজার অশ্বারোহী সৈশ্ত ছিল। রাজা! 

শোভাগিংহ প্রক্কত তিন বৎসর মোগলদের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ কাড়িয়! 

রাখিয়াছিলেন। হিন্দু জমিদার বর্গের অত্যাচারেই শোভ! সিংহ নিহত 

হন। জগত্রাম বায় পুত্র রাজ। কাতিচন্দ্র রায় ও মিব্রসেন। কীত্ডিন্তর 

প্রথম রাজ। উপাধি প্রাপ্ত হন এবং মুরশিদকুলি | ইহার দ্বারায় হিন্দু, 

জযমিনারদের দমিত ও রাঁজবাঁটা লুণ্ঠিত করিয়াছিলেন । কীর্ভচন্্র রায় 

অস্বিকা-কালনার মৌদগল্য গোত্রীয় রাজ! শস্ত,রাঁম সিংহের রাজরাটা লুঠন 

৪ দখল করেন। কীত্তিচন্দ্র পুত্র রাজ! চিত্রসেন ও প্রতাপচাদ। ইহাকে 

জাল প্রতাপচাদ বলিত। সঞ্জীবচন্্র চট্টোপাধ্যায়ের “জাল প্রতাপচদ” 

গ্রন্থ পাঠ করিলে মনে হয়, ইনিই প্ররুত প্রতাপচশাদ হইবেন। মিত্র সেন 

পুত্র রাজা. তিলকচন্দ্র রায়। তিলকচন্দ্র পুত্র মহারাজ তেচন্ত্র পুত্র 

মহারাজাধিরাজ মহতাঁব চন্দ.| মহাভারতের অনুবাদ ইহার অক্ষর কীত্তি, 

ইহাই রাজবাটার মহাভারত নামে খ্যাত। মহতাবন্দের পুত্র মহারাজা- 
ধিরাজ অব-তাব চন্দ পুত্র মহারাজাধিরাঁজ স্যার বিজরচন্দ বাহাদুর । কয়েক 

পুরুষ পোষ্যপুত্রে চপিয়াছে। এক্ষণে বিজয়চন্দের পুত্র ও কন্ঠ| হইয়াছে ॥ 
মৌগগল্য গোত্রীয় সিংহ রাঁজবংশ বর্ধমানে বহুকাল রাজত্ব করেন॥ 

এই রাজবংশের সম্বন্ধে প্রচপিত ইতিহাসে কোন কথাই পাওয়। যায় না ॥ 

কিন্তু মধ্যে মধ্যে প্রাচীন গ্রন্থের স্থানে স্থানে কিছু কিছু দৃষ্ট হইয়া! থাকে। 
একথা! সকলের মনে রাখ! কর্তব্য যে, যে সময় রুঞ্চনগর, বর্ধমান, নাটোর 

প্রভৃতি বর্তমান জমিদারগণের উদ্ভব হয় নাই, সেই সময় আনুলিয়৷ গড়ে, 

মহানাদ গড়ে, সাভার গড়ে, ঢাকুরিয়া। গড়ে সিঙ্গুর গড়ে, চিংড়ে গড়ে, 
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বালাগ্ডা। গড়ে, মৌদগলা গোত্র লিংগ রাক্গবংশ ম্বধানভাবে এই দেশ শাসন 

করিতেন। তখন বিষুপুর রাজ অপর দিকে রাজত্ব করিতেন । 

নাটোরের প্রথম রাজা রামজীবনের দত্তক পৌত্র রাজা রামকাস্তের 
ও রাণী ভবানীর দত্তকপুত্র ম্ধারাজ রামকৃষ্ণ রায়, সাহ আলম কর্তৃক 

রাজ] উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজা রামকান্ত চৌগ্রাম রাজবংশের আদি 

পুরুষ উদয়নীচার্যা ভাছুড়ীর অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ। রামকান্তের পিতামহ 

পাচু রায়ের সহোদর ভূবন রায়ের প্রপোত্র রাজ! বীরেশ্বর রায় তাহিরপুরের 
রাজ! হন। 

নবীনচন্দ্র সিংহ লিখিয়াছেন-__-খুঃ ১২শ শতাবীর শেষভাগে রাজ 

হরিশচন্দ্র সিংহের সময় শাপ্ডিল্য গোত্রীয় নারায়ণ ভট্ট, কাশাপ গোত্রীয় 

শ্ষেণ,বাৎস্য গোত্রীয় ধরাধর, ভরদ্বাজ গোত্রীয় গৌতম, সাবর্ণ গোত্রীয় 

পরাশরঃ এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ মিলিয়া বয়েন্দ্র মগ্লে সমাঁজ শাসন করেন। খুঃ 

১৫শ শতাব্দীতে আন্ুলিয়৷ রাজ্যের ধ্বংস হইবার প্রান্কালে কামদেব ভট্ট 

তাহিরপুরে বাস করিয়া তথাকার ব্রাহ্মণ জমিদার হন। পরবর্তীকালে 

কাশ্যপ গোত্রীয় বীরেশ্বর রায় এ জমিদারী প্রাপ্ত হন । নাটোর, রাম- 

গোপালপুর, গৌরীপুর, গোলকপুর, ময়মনসিংহ, প্রতৃতি স্থানের 

জমিদারদের আদিপুরুষ এ স্ুষেণ। ধমীনভট্ট নামে এক বাক্তি অনুলিয় 

খক্পুরে বাস করিতেন। মন্ুসংঠিতার টীকাকার স্থু গ্রপিদ্ধ কুল্লক ভট্ট 

ব্রিবেণীবাসী ছিলেন। কামদেব ভট্ট গন্ধব্ব খা পিংহের সময় রাজ্য, 

বিপ্লবের সুযোগ গ্রহণ করিয়া বারাহী বা বারানই নদীর ধারে কন্র্প খা 

সিংহের ছর্গ ক্রয় করেন। বোধ হয় রাজ! রামরাম সিংছের* নাম 

ল্মরণার্থে পরবর্তী সময়ে এই স্থান “রাম রামা” নামে পরিচিত হয় 11 

* আম্ুলিয়া-_ভারলের রাজ! রাম রাম সিংহ আকবরের সময়ে জীবিত ছিলেন। 
7 এই রামরাম! এক্ষণে নাটোর ছেটি তরফের জমিদারির অন্বভূতি। এখানে 

নাটোরের মহারাজ! সাধক রামকৃষের স্থাপিত ৮ জল্দ্রীমীয়ের মন্দির আছে। লক্গ্ীমঃ 
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এ 'অঞ্চপ তাহির খা দিংহ নামক জায়গীরদারের অধীন ছিল, 
কামদেব সেই জায়গীর প্রাপ্ত হন। কামদেধের পুত্র বিজয় আনুণিয়া 
রাজার বিদ্রোহ দমনে সহায়তা করিয়া লঙ্করপুর পরগণা লাভ করেন। 
পুঠিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা পু্ষরাক্ষ রাজা চন্দ্রবর সিংহের মন্ত্রী ছিলেন। 
আন্ুলিচা হইতে ব্রাজা ইন্দ্রজিৎ সিংহ রায় টোডরমল্প মেহরীকে রাজন্ব 

বন্দোবস্ত কাধ্যে সহায়তা করেন এবং পুরস্কার স্বরূপ ৫২ পরগণ প্রাপ্ত হন। 

ইন্জজিত পুত্র রাঁজা ওমরা ও সিংহ । 
সাহ সুজা এই সময় আন্ুপিয়া-কায়েত পাড়! হইতে সূর্য সিংহকে বন্দী 

করিরা দিল্লী প্রেরণ করেন এবং তথায় বন্দীদশায় তিনি প্রাণত্যাগ 

করেন। এই সুযোগে মনে হয় এক বারেন্ত্র ব্রাহ্মণ তাহিরপুর পরগণা 

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

৯০২ খৃষ্টাব্দ হইতে তাহিরপুরের রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাছুর 

বিষয় কাযা ত্যাগ করিয়৷ কাশিধামে ধর্ম চচ্চায় কালাতিপাত করি:তছেন। 

নিস্লিখিত গানটি রাজা শশিশেখরেশ্বরের রচিত বলিয়! শুনা যায়,__ 

নামে কিগিত, হইলেও তারামৃত্তি বিরাজিতা। এখানে মেব৷ পুজার যথেষ্ট বন্দোবস্ত 
আছে । ১২৯৬ বঙ্গাব্দ আমি একদিন দৈবযোগে এই স্থানে সন্ধ্যার প্রাকীলে উপনীত 

হই। তখন আমার জ্বর ভোগ হইতেছে 1, পুরোহিত মহাশয় আমাঁকে সযত্রে স্থান দ্বান 
করেন। আমার সঙ্গে তাহিরপুরের হাট হইতে খরিদ কর! দুই পয়সার খাগড়াই ( চিনির 

মুড়কী ) ছিল, রাত্রে তাহাই খাইলাম । পরদিন প্রাতে জ্বর ছাড়িয়। যায়, এবং ৬রী 

মায়ের দীঘিতে স্ব(ন করিয়া ভোগের প্রসাদ খাইবার ইচ্ছ। বলবতী হয়। আমি তৈল 
মাখিতেছি, এমন সময় পুরোহিত মহাশয় সবিন্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন-_“ব্যাপার কি? 

কা'ল তত জ্বর--আজ স্নানের আয়োজন ?* আমি বলিলাম-_মায়ের নিকটে আসিয়। 

আমার ৩।৪ দিনের প্রবল জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে, এইব।র তাহার দীঘিতে সান করিয়। 

ভোগের প্রপাদও খাইব, এবং দেখিব আর ভ্বর হয় কি না। তিনি অত্ষ্ট হইয়া 
বলিলেন "সেরূপ ভক্তিভাবে প্রসাদ খাইলে জ্বর আর হইবে না।” সেই প্রসাদের 

ইস্বাছু অন্ত ব্যঞ্ন অস্বৃতের স্তায় ভোজন করিয়াছিলাম, আমার আর জ্বর হয় নাই। 
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“আমার আয় বুঝিয়া বায় রে ভাই 
নিজের ওজন বুঝে চলি। 

সিকি থাই, সিকি খাওয়াই, 

আর সিকি রাখি শিকায় তুপি,__ 

আর সিকি খাটে হাটে-_- 

পুরে উঠে তায় পয়সার থলী।৮ 

কাশিমপুর রাজবংশের সহিত তাহিরপুর রাজবংশের আত্মীয়তা ছিল । 

বৎসাচাধ্য নামক এক সাত্বিক প্রকৃতির ব্রাহ্মণ পুটিয়ার সন্নিহিত একটি 

বনমধ্যে আশ্রম করিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতেন। বাঙ্গলার রাজস্ব 

ংগ্রাহকগণ দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ না করায় দিলীর মোগল বাঁদসাঁহ 
তাহাদের দমনার্থ সৈম্ত সহ এক সৈন্টাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন। মোগল 

সেনাপতি মহানাদ, বল্লঘরিয়া, আন্মুলিয়! প্রভৃতি ধ্বংস সাধন করিয়। 

পুটিয়ার রাজ] চন্দ্রবর সিংহকে দমনার্থ গমন করিলে পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণ মৌগল 
সৈম্তদের সহায়তা করিয়া রাজা চন্দ্রবর সিংহকে নিহত কর্েন। উহার 

পুরস্কার স্বরূপ এ ব্রাহ্মণ লঙ্করপুর পরগণ। জমিদারী লাভ করেন। তীয় 

পুত্র পীতান্বর ও তৎপুত্র অথবা ভ্রাতা নীলাম্বর পুটটিয়ার সিংহবংশ ধ্বংস 
করিয়াছিলেন । নীলাম্বর পুল্র আনন্দ, সিংহবংশের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিয়া 

দিলী হইতে রাজ উপাধির সনন্দ প্রাপ্ত হন। তাহার বংশধর দর্পনারায়ণ 

ঠাকুর মুরশিদ কুলিখার সময় ধিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া মহানাদের রাজা 

পুরণ থাঁকে ধরিয়৷ দেন। দর্পনারায়ণ ঠাকুরের বংশধর শরৎ সুন্দরী দেবা 

১৮৭৭ খৃষ্টানদের ১ল! জানুয়ারী “মহ।রাণী” উপাধিতে ভূষিত হন। 

অভিধানে বরেন্দ্র শব্দের কোন প্রকার ধাতুগত ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায় 

না। অন্যদিকে বর্তমান মহানাদকেও পূর্বে “বারীন্দ্রী” বলিত। পশ্চিম 
বঙ্গের “ড় কে পুর্ববঙ্গে “3” বলে। ইহা হইতে মনে হয় কাণ্যকুক্ের 

রাজ! ইন্ত্রাযুধ হরিশ সিংহের রাজসভায় আগমন করায় হয়ত এই স্থান 
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“ইন্দ্র” হইতে “বড়-ইন্ত্র” বা বড়েন্দ্র নামকরণ হইয়াছিল। দিংহবংশের 

প্রাসীন কাগলে পাওয়া যায় যে, রাঁজসাহী জেলার পশ্চিমাংশে কোনও 

“সহী” উপাধিকারী ভূইয়! ব্রাহ্মণদের পবারিক্্রা” নামে একটি জনপদ 

ছিল। ভূইয়া ব্রাহ্মণের! এক্ষণে বিছার অঞ্চলে হাতুয়াঃ দ্বারভাঙ্গা রাজবংশ 

বলিয়া জানি । “বরিন্্রা” নামে এক প্রকার ধান এই দেশে জন্মিয়া 

থাকে, এই বরিক্র! ধান্ত হহতে বারেন্্র দেশ হওয়াও সম্ভব । ছিন! 

আকন নিবাশী মতিলাল চট্টোপাধ্যায় প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে ১৯০৫ 

খুষ্টাব্ধে পরলোক প্রাপ্ত হন, তিনি বলিতেন,__“মহানাদের সিংহনামধারী 

বারজন র'জবংশধর “পৌষ নারায়ণী” যোগে করতোয়। আন মাহাত্খ্য শ্রুত 

হইয়া করতোয়ার পবিত্র সণিলে শুভক্ষণে অবগাহন পুর্ব্বক অক্ষয় পুন্ত সঞ্চ় 

মানসে বাব দিক হইতে এতৎ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্ত 

মহাস্থানে পৌছিয়াই অবগত হইলেন যে, মহাঁযোগ উত্তীণ হইয়! গিয়াছে, 
কাজেই বিফল মনোরথে গৃহে প্রত্যাবর্তন না করিয়া তাহারা পুনর্বার 

যোগাবর্তনের প্রতাক্ষায় এতৎ প্রদেশেই অবস্থিতি করিলেন এবং তথায় 

বারজন রাজপুত্র থাক্রমে বারটি রাজা স্থাপন করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন | 
তাহাতেই এ অঞ্চল বারেন্দ্র নামে খ্যাত হইল।৮ কিন্তু এই গল্পটি অন্ত 
লোকের মুখে পাল ও সেনবংশীয়দের নামেও শুন! যায়। *দিথ্িজয় 

প্রকাশ” গ্রন্থে ও ভবিষ্য খণও্ম্” গ্রন্থে “বরেন্দ্র” শব পাওয়1 যায়। 

মহানন্দা পশ্চিম দেশে থাকায় ইহার বিবরণ সঠিক বুঝা যায়না । 

গল্গানদীর “ব” দ্বীপ জলমগ্র ছিল, এবং সমুদ্র সংলগ্ন ভূমি বলিমাই বারীন্দ্রী 
নাম প্রদত্ত হয়, ইহাও প্রবাদ আছে। যখন একটি নাম আছে, তখন 

তাহার উৎপত্তির হেতু থাকিবেই। 

মগধরাঁজ জরাসন্ধর বন্ধু পুণ্ড, বা পাণুয়ার রাজ| বাসুদেব দ্বিতীয় 
বাহুদেবের নাম পৃথিবী হইতে নিরাকরণ মানসে সুরসেনী শ্রুরুফ্ের 

দ্বারকাপুরী আক্রঃণ পূর্বক অবরোধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ কৌশলে তাহাকে 
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১২২ মহানাদ । 
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নিহত করিয়াছলেন। তাহার পরে পৌও, রাজ্যের প্রভাব ও 
প্রতিপত্তির অবসান হইয়৷ মত্গ্র বা ৫কবর্ত রাজ্যের অভ্যুদর হয় এবং 

সেই জন্তই মহাভারতে রাজস্থয় যজ্জের পরবত্তী কালে আমরা বিরাট রাজার 
প্রসিদ্ধি দেখিতে পাই ! 

মহানাদদের নিকটে বরাট»_বিরাটের কাপ বিধ্বস্ত বিভবের শিদর্শন 

এবং সেই পুপ্যগত। মত্শ্তরাজ্য মেদিনীপুর বলিয়াই মনে হয়। স্বন্দপুরাণে 

রাঁড়ে বা পৌও.দেশে “মান্দারেশ্বর” নামে মহাদেব বিরাজ করেন ( বর্তমান 
মান্দারণ ) উল্লেখ আছে। দেবী ভাগবতে এতৎ প্রদেশে পাটল! 

( পাটুলী ?) দেদীর মন্দির বর্ণত ভইয়াছে। “রী পাটা দেবী বিষুগচক্রে 
কর্তিত সতীদেহের ৫১ পীঠের মধ্যে গণিত হণ্। ভবানীপুরে অপর্ণাদেবীও 

এতদেশান্তর্গত। বর্তমানে এই পৌগু,দেশ কোথায় ই পাণিনি ইহাকে 
গৌড় পুরম্ বা গৌড় দেশের রাজধানী বলিয়াছেন, কিন্তু স্থান নির্দেশ 
করেন নাই। পাবন। সহর নির্মাণ কালে তৎসান্লিধ্যে নদীগর্ভ হইতে 

চাটি প্রাচীন প্রস্তর স্তম্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। মালদহ জেলার অন্তর্গত 
পাওয়া নগরে প্রাচীন হিন্দু দেবদেবীর মন্দির ও অস্টালিকাদির ধ্বংসাবশেষ 
আছে। মহানার্দেও চন্দ্রকেতুর রাজবাটার সন্নিকট পাও রাজার বড় দীঘ 

(পাড়ই )ও তৎপার্থে হুদ হীন নামক দীঘি আছে। মালদহ জেলায় 
পাওয়া নগরে একটি প্রাচীন পুষ্করিণীকে এখনও লোঁকে “চোমকুণ্” 
বলে। হিন্দু রাজাগণের মর ব্রা্গণেরা এই খানে হোম করিতেন। 

বৌদ্ধ প্রভাবের চিহ্9 এখানে দৃষ্ট হয়। কাশ্মীররাজ জয়াদিত্য তাহার 

দিগ্বিজয় কাঁলে গুপ্ত তত্বান্ুসন্ধান ব্যপদেশে কমলা নায়ী জনৈক নর্তকীর 
গৃহে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করেন । পরে অয়াঁদিত্য পঞ্চ গৌড় জয় করলে 

তাহ।র শ্বশুরই সমগ্র রাজ্যের অধীশ্বর হয়েন। মুসলমান বিজয়ের পর 

এতিহাসিক গন্প লেখক মিনহাজ তাহার গৌড় রাজোর বর্ণনায় 
লিখিয়াছেন,__লক্ষণাঁবতী রাজ) ছুই ভাগে বিভক্ত । উত্তর ও পূর্ববাংশের 
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নাঁষ “বারেন্দ্র। তাহার রাজধানী দেবকোট এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম।ংশের 
নাম '্রাগল বা রাঢ়' এবং তাহার রাজধানী লক্ষপনগর বা গৌড়” 

গ্রইরূপ বিভাগ সিংহলপাটন রাজগণ কর্তৃক রাঢ়দেশ জয় করিবার পর 

হইতে প্রচলিত হইয়াছিল। 

আমাদের দেশের প্রাচীন গ্রস্থাদিতে প্রাচীন ইতিহাস অতি অস্পষ্ট 
এবং উপযুক্ত প্রমাণাদি দ্বারা প্রতিপন্ন নহে । সিংহল পাটন, মহানাঁদ, 
'আনুর, আনুলিয়। প্রভৃতি নগরের ইতিহাস কেন লেখা হয় নাই, কুলাচার্য্য 

ও ঘটক্দিগের গ্রনস্থগুলি হঠাৎ লুপ্ত হইল কেন ? ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজ 

এখনও বি্তমান থাকায়, এই সকল প্রাচীন গ্রন্থ লুণ্ত হইবার এক গুপ্ত 

কারণ আছে । সে কারণ-_-প্প্রাচীন বংশের মর্যাদা নষ্ট করিবার চেষ্টা, 
নৃতন বংশ স্থাপন এবং বৈদ্য ও কায়স্টের উপবীত গ্রহণ”। 

সাম্রাজ্যের স্বামী সম্রাট, মহারাষ্ট্রের শ্বামী মহারাজ, রাজ্যের স্বামী 
রাজা বা বাণা, পরগণার স্বামী জমিদার, মৌজার স্বামী তালুকদার । 
কিন্ত আজকাল সামান্ত ভূমধ্যকারীও রাজা, মহারাজা উপাধি পাইতেছেন। 
»নবীন চন্দ্র সিংহ লিখিরাছেন__ 

“বর্তমান কালে হেতমপুরের রাজা,কাশিম বাজারের (তিলি) মহারাজা, 

ভাগ্যকুলের কুণড রাজা, উত্তরপাড়ার্ রাজা, লালগোলার রাজা, গোয়াল 
পাড়ার রাজা, ভাওফালের রাজা, ঘুঘু ডাঙ্গার রাজা, কৃষ্জনগরের (ব্রাহ্মণ ) 

মভারাজ।, পাথুরিয়। থাটার ( পিরুলি ) রাজা, শোভাবাজারের (দেব) রাজা, 
ভূ-টকলাশের রাজা, শিয়ারশোলের রাজা; শোণবর্ষার রাজা, কাত্রীসগড়ের 

রাজা, দ্বারবঙ্গের রাজা, টাচড়ার রাজা, পাইকপাঁড়া-কান্দীর রাজা, 
নাটোরের মহারাজা, তাহিরপুরের রাজা, দিঘাপতিয়ার রাজা, 

মুক্তাগাছার রাজা, শ্রীহট্রের রাজা, প্রভৃতি জমিদার ও তালুকদারগণ 

সকলেই কোন এতিহাঁসিক যুগের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ সম্তত 
»হেন। হাজবংশ স্থাপন করিতে বাহুবলের প্রয়োজন দেখান দাই 

ভা 
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বদ্ধমানের রাঁজ। কীর্তি চন্দ্র রাঁ্ন একমাত্র ক্ষত্রপ বলধারী রাজবংশ প্রতিষ্ঠ। 

করিয়াছিলেন। তাহার উপযুক্ত বংশধর মহারাজ্াধিরাজ বিনয় চাদ 

মহাতাপ বাহাদুর বদ্ধমানের মযুরাসন অলঙ্কৃত করিতেছেন। বর্তমান 

কালে বাঙ্গালীর জাতীয় নেত৷ হইবার উপযুক্ত তিনিই ।” কিন্তু বিগত 

১৯২৯ খুষ্টাব্দে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের বিগ্াশিক্ষার জন্ত বিলাঁতে অবস্থান 
করিতে বাধ্য হওয়ায় এবং সম্পত্তি খণ গ্রস্ত বলিয়া! তাহার বিশাল সম্পত্তি 

কোট অব ওয়ার্ডের হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি এক্ষণে এককপ নিলি 

ভাবেই অবশ্থীন করিতেছেন। ত্রিপুরার ও কুচবিহারের মহারাজাঘবয় 

পাঠান রাজত্বের সময় যুদ্ধাদি করিতেন। 

যে সময় বেঙ্গল ডিষ্রিক্ট গেজেটিয়ার্স লিখিশ হয়, সেই সময় পুখাতন 
রাজবংশ ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল এবং আধুনিক রাজাগণ সকলেই নিজ 
নিজ ইচ্ছামত সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন ও তাহাই পিপিবদ্ধ 

হইয়াছিল। 

মহাকবি কালিদাসের ছুর্দশার দিনে নদীয়া জেলাস্থ দেব গ্রামে একজন 

মহাত্মা আশ্রয় প্রাপ্ত হন। বঙ্গদেশে “উজানী নগর* ছিল, “বিক্রম 

কেশরী রাজা” ছিলেন, ইহ! পুরাতন গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই উজানী, 

বাঙ্গানী কায়ন্থের উজ্জরিনী, একথ| বস্ততঃই সত্য, স্বপ্র, না-_-উপন্তাস £ 

স্বর্গীয় ব্ররমোহন দিংহ ১৮৩২ খুষ্টাকে “সংবাদ রত্বকর” পত্রিকায় 
লিখিয়াছেন--“এই বিক্রমাদিত্য একজন স্থানীয় সামস্তরাঁজ, ইনি 

উজ্জয়িনীর ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিক্রমাঁদিত্য নহেন। এই সামন্ত রাজের 

বিক্রমপুর নদীয়ার ধুলিতে লুট।ইত |” দেব্গ্রাম অর্থে রাজার বসতি স্থান । 

নদীয়া! জেলা বিক্রমজিতের সাম্রাজ্য এক নৃতন ধরণের হইয়াছিগ, তাগা 
অতি গৌরবের চিরন্তন মহ। সাত্রাজ্য। বিক্রমাদিত্যের পুত্র মাধব সেন। 

আন্লুলিয়ার সিংহবংশ এই মাধবের বংশধারা | নদীয়া জেলার দেবগ্রা 

৪ বিক্রমপুর পাল রাজবংশের সময় প্রসিদ্ধ ছিল। বাঙ্গানীর পর্ণকুটারে 
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যে সকল মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের ইতিহাস এখনও লেখ! 

হয় নাই! 

কামরূপের বন্ধ্ণ রাঁজগণ বড় প্রবল হইয়া সমুদ্র পর্যযস্ত অধিকার 

করেন এবং সমতট রাজ্য গ্রাস করিতে সচেষ্ট হন। এই সুযোগে বিক্রম- 

জিৎ কোনও রাজার সেনাপতিত্ব গ্রহণ পূর্বক কামরূপ টসম্তকে পর।ভূত 
করিয়া দেশ নিষ্ষণ্টক করেন । 

অন্ধ রাজগণ কর্তৃক ভারতবর্ষ একাধিক বার ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল। 

যাহ! হউক ইহাদের প্রতিষ্ঠিত দেব মন্দিরাদির প্রচুর ভগ্নাবশেষ অজিও 
দ।ক্ষিণাত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। 

নন্দ বাজার] ক্ষত্রিয়দিগকে ধ্বংস করিয়া দেন । তাহাদের উত্তরাধি- 

কারী “মৌর্ধ্য, চন্দ্গুপ্ত প্রভৃতির জাতি, গোত্র ও উৎপত্তির বিবরণ এখনও 

পাওয়া যায় নাই । 

একজন ক্ষত্রিয় (2) সরশ্বতী নদীর তীরে পোকরণ নামক স্থানে 

রাঁজধানী স্থাপন করিয়। বাহলীক হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত রাজ! বিস্তার 

করিয়াছিলেন । 

গুপ্তরাজগণের সহিত বর্মরজগণের ভয়ানক যুদ্ধের পর সমাজ বিগ্রীব 

উপস্থিত হয়। গ্রগুগণ বন্দের মধ্য*মভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া! দিলে, 
ইহার! রাট়ের “সির” নাঁমক নগরে পৈত্রিক রাজ্যে ফিরিয়া আসেন। 

গুপ্তের! বিষ্ণুর উপাসক এবং বর্মরা শাক্ত ছিলেন। 
মধ্য এসিয়ার আর এক নাম শাঁকদীপ। অসভ্য গ্রীকরা স্কাইথিয়। 

বা কাইথিয়৷ বলিত। কাইথিয়া প্রাচীণ ভারতেরই কায়! বা অঙ্গ ছিল। 

ইহারা ভারতে আসিয়! ব্রাহ্মণদের দাসত্ব স্বীকার করিয়া হিন্দুসমাজে 
প্রবেশ করেন। 

. ৫** খুষ্টাব্ে মমতল রা, বঙ্গের বাহিরেও রাজ্য বিস্তারের প্রয়াস 

পাইয়াছিল। সেই যুগেই বাঙ্গালীর আদি গৌরব শীলভদ্র জীবিত 



১২৬ মহানাদ | 
স্প শপাশীশনীশিন তা শেপ ২ ২ পপ শত ও পতি 

ছিলেন, তিলি “দমতটের এক কায়ম্থ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন।” 

মতান্তরে শীলভদ্র ব্রন্ষণ ছিলেন। 

“বৌদ্ধ বটু খা! মঙ্গল তুরস্ক দিয়। তিনবার ইউরোপ লুন করি শছিলেন” 

উহা ইঠিহাল প্রপিদ্ধ। “3850 10319. 29500880010 00111719, 

140100018, 

৬০০ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা! জেলার রাজা লোকনাথ করণ নাষে এক রাজার 

সন্ধান পাই। তাহার শিলালিপিও পাওয় গিয়াছে । লোকনাথের 

পুল্র লক্মীনাথ। কুলকারিকায় নাথবংশের পরাশর বা পাঃশব, ভরছাজ 

ও মৌদগল্য এই তিনটি গোত্র এবং করণ বংশ বলিয়াই বর্ণন! দেখতে 

পাওয়া যায়। 

৭০০ খৃষ্টাব্বে মহানাদের রাজা ছত্রক সিংহের অধঃপতনের পর 

আর্ধটাবর্তে ঘোরতর অরাজকত। উপস্থিত হইয়।ছিল। এই অরাঁজকতার 

সময় রাটের জননায়কগণ আত্মঘংযমের পঞ্চিয় দিয়াছিলেন। নিংহবংশীর 

নরপতিগণ রাঢ় দেশকে ভনকভূ বা জন্মভূমি বলিতেন। 

৭০৭ খৃষ্টাব্দে দেবশক্তির পুত্র বসরাজ তাহার সেনাপতি শস্ত দিংহকে 

গৌড়ের বৌৰ ধর্মাবলম্বী নরপতির উচ্ছেদ করিয়া গৌড়ের সিংঠাসনে 

স্থাপন করেন। গয়ার খিঞুপদ মন্দির নিকটস্থ কুর্যযমন্দির গাত্রে 

উৎকীব্ একখানি এশলাফলকে দেখিতে পাই, কমাদেশাধিপ পুরুষে তি 

সিংহ বৌদ্ধ ধর্মের মলিন অবস্থা অবলোকন করিয়া তাহার নিকটবর্ভী 
সমাদ লক্ষপতি অশোককল্প হিন্দুরাজের সাহায্যে বৌদ্ধ ধর্মের পবিভ্রতা 
আনয়ন করিয়াছিলেন। এই সময় লক্ষণাব্ প্রচলিত ছিল। তাহার 

দৌহিত্র ও ররআীর গর্ভজ।ত সালুকের % রাজা ৷ মাণিকসিং হের মুক্তি 
পপি পাপেট 

** মহানাদের নিক: ট' 'সীলুকগড়” নামক একটি গ্রাম আছে । 



ইতিহাসের চয়ন । ১২৭ 

কামনায় গঞায় ধশ্কুটী নির্মাণ করিয়াছেন। পুরুযোত্তম পিংহের 

গুরু গ্থবির ধর্্মরক্ষিতের তবাবধানে ১৮১৩ নির্ববাণাব্দে উক্ত নির্মাণ কাধ্য 

সম্পন্ন হইয়াছিল। 

“অনাদিবর সিংহ যৌদগল্য গোত্রের পদ্ধতি । 
পুর যোত্তম সিংহ সিংহ সমাজের খ্যাতি ॥” 

( দক্ষিণ রাট়ীর কুলকীর্ন-নরহরি বস্তু প্রণীত ) 

ভাগীরথীর পশ্চিম তটে পাল ও সিংহ বংশ রাজত্ব করিতেন। 

সম্রাট ধর্মপাল নবম শতাব্দীর প্রারস্ভে এই সিংহ বংশের সাহায্যে 

ইন্জরীবুধ প্রস্ততি নরপত্তিগণকে পরাজিত এসং অনুগত কায়স্থ চক্রায়ুধ 

গুহকে কান্তকুজের মধুর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়। ভারতবর্ষে বাঙ্গালীর 

প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন ৷ ধন্মপাল সিংহবংশীয় রাঞ্জকন্যা কল্যাণী 

দাসীর প্রাণিগ্রহণ করেন বলিয়!, রাষ্টরকূট নরপতির কন্যার পাণিগ্রহণ 
করিতে অনিচ্ছ! প্রকাশের জন্য যে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা! ইতিহাস 

প্রসি্ধ।* এই সময় কান্তকুজের পথে পথে রাষ্ট কৃটগণ বলিয়া বেড়াইয়া- 
ছিল যে, ধর্মপালের দর্প খর্ব করির! রাটার সিংহ সামন্ত রান্ধকন্যাকে 
পঞ্চগৌড় সিংহাসন হইতে দূর “করিয়া দিতে হইবে। গৌঁড় হইতে 

পুরুষযোত্তম যাইবার পথ রাজা মাধব সিংহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, 

পরবর্তী কালে ধে রাস্তা দিয়! পাঠানপৈম্ত উড়িষ্যা আক্রমণ করিত । 

মহানাদের রণপসিংহ বারাণসীভুক্তি জয় করিয়া ধর্দপালকে অর্পণ 

করিয়াছিলেন। 

ভারতে যখন বৌদ্ধ ওক্রাঙ্গণ্য ধন পরম্পর প্রতিদন্দিতা করিতেছিল, 

তখন সভা নান। জাতীয় লোকের! এই দেশে বসতি স্থাপন করে । এই 

সময় প্রাচীন রাজবংশ সমূহ অনেকেই জৈন, ও বৈষ্ণব ধর্মের 
সস পীকিপীপাস্টিিপিট শীতল শি 

* এতিহাসক প্রবর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যার প্রণীত “ধশ্বপধল” নামক গ্রন্থে 
সাবন্তার বণিত আছে। 



১২৮ মহানাদ। 
বাঁশ ০ পাশা পাপা পপ 

প্রভাবে কপাণ হস্তে স্বদেশ রক্ষার পরিবর্তে কাপুরুষের স্।য় অহিংস 

ব্রতধারী ও হীনবীর্ধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। 
চন্দ্রবংশীয় রাজা অমূর্তরজ। কামকধপে ধর্মারণ্য সমীপে প্রাগ্জ্যোতিষ 

নামে এক রাজ্য স্থাপনা করেন । তীয় বংশধরগণ রাঁট দেশকে জন্মভূমি 

বপিয়া পূজ। করিতেন । লাউড়ের অধীশ্বর রাঢ় দেশ লুণ্ঠন করেন। 
ময়মনসিংহ জেপ্গায় বোকাইনগর নামে একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। 

সহর হইতে ১৩ মাইল পুর্বেব অবশ্থিত। প্রাচীর, গৃহভিত্তিঃ সেতু, বুরজ 

প্রভৃতি হূর্ণের কঙ্কাল চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান আছে। কোন্ সময় 

বোকাইনগর স্থাপিত হয়ঃ তাহা নিশ্চয় করা স্থুকঠিন। খুষ্টায় ত্রয়োদশ 

শতাব্দীতে ইক্তার উদ্দিন উজবেগ তৃগ্রল খাঁকে কামরূপ রাজ্য আক্রমণ 
করিতে পাঠাইলে কামক্সপরাজ পলায়ন করেন । এই সময় কামরূপরাজ্য 

ছিন্ন ভিন্ন হইয়৷ গারোপাহাড়ের দক্ষিণ ভাগে স্ুসঙ্গ (দুর্গাপুর )১ মদনপুরঃ 
বোকাইনগর প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র গাজ্যে পরিণত হয়। 

পলায়নপর কামরূপাধিপতি পরে তুগ্রন খাঁকে হত্যা! করিয়! রাজ্য 

পুনরুদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু গোরোপাহাড়ের দক্ষিণ ভাগে আর শাসন 

শৃঙ্খল আবদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন না । এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কায়স্থ রাজ্যগুলি 

তখন ভূঞা নামে অভিহিত হইল। কোচ, গারে!, হাজং, কাত্রত 

(কায়স্থ 2) প্রভৃতি এই সমস্ত স্থান্রে অধীশ্বর ছিলেন। বোকাইনগরের 

প্রতাপশালী অধীশ্বরের নাম বোকা কাত্রত, কুম্বধ্চ ছিল। সেই জ্ঞানা- 
লে!ক শুন্য অসভ্য বোকার হৃদয়ে যে মহত্ব বিরাজিত ছিল, বর্তমান কালে 
[. 0.5. জ্ঞানগর্বিত সভ্যতাভিমানীর মধ্যেও তাহা দেখ! যায় না। 

খিজিরপুরের একজন কায়স্থ রাজা ময়মনসিংহ নিজ অধিকার ভূক্ত করিয়! 
লন। দিলীর মোগল জাহাঙ্গীরের সময় ব্শীয় কায়স্থ ভূঞাগণের 

বিদ্রোহানল প্রবল হইয়া উঠে। আড়াই শত বৎসর পুর্বে বিখ্যাত 

ব্রহ্মপুত্র ন্দ বোকাই নগরের পশ্চিম দিক দিয়] প্রবাহিত হইত । এখনও 

পাশ শশী শা - স্পেল ৭ ০ এপ ৯ শশী শি শি 



ইতিহাসের চয়ন। ১২৯ 

এমন পল্লীবৃদ্ধ আছেন, যাহার ময়মনসিংহ নগরের ছয় মাইল পূর্বে 

অবস্থিত রাজগঞ্জ গ্রামের পার্থ দিয়! ব্রহ্ধপুব্রকে প্রবাহিত দেখিয়াছেন। দেই 

কায়স্থদের রাজত্ব সময়ে ব্রহ্মপুত্রের এক ক্ষুদ্র শাখা কেল্লার ভিতর দিয়! 

প্রবাহিত হইত, তাহ! এখন *বড়বিল” নামে পরিচিত। ইহার উত্তর 

ও দক্ষিণ পাড়ে ছুইটি করিয়! চারিটি মাটীর স্তন্ত বিদ্যমান আছে, 
এ গুলিকে “বুরজ” বলে। পুর্বে ত্র বুরজের উপর কামানশ্রেণীর মধ্যে 
কালু ও ফতু নামক অতি বৃহৎ ছুইটি তোপ ছিল। কেল্লার প্রাচীন 
দেওয়ালগুলি অতীব দৃঢ় । দেওয়ালের বহির্দেশে ইষ্টকগুলির গাত্রে এক 

প্রকার প্রলেপ আছে, ইহা ঠিক চিন|মাঁটার প্রলেপের মত দেখা যায়, 
বোধহয় ইহাই কোনস্থানের আস্তর ছিল। এই স্থানে একটি ক্ষুদ্র মঠ 
কালের কঠোর হস্ত হইতে অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া অগ্যাঁপি বিগ্ভমান রহিয়াছে । 

চাদের তালা ও নামে একটি পুক্করিণী এই মন্দির পার্খে রহিয়াছে । চাদ 

রায় নামে কোন এক হিন্দু সন্ন্যাসী কর্তৃক এই মঠ স্থাপিত হয়। আবার 

কাহারও মতে * প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর পুত্র চাদ রায় এই মঠ 
স্থাপিত করেন। কেহ বলেন এখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। একজন 

1 ব্রাহ্মণ মুসলমান হইয়া! কায়স্থ রাজার রাজ্য ধ্বংস করেন। ইহাতে কোন 
বিগ্রহ ছিল কিনা প্রমাণ পাওয়া যায়না। রামগোপালপুর, গৌরীপুর, 
গোলকপুর, ভবানীপুর, বাসাবাড়ী ও কালীপুর প্রভৃতি গ্রামের 
জমিদারবংশ প্রসিদ্ধ ছিল। 

* শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর ৬ পুত্র। তৃতীয় পুত্র টীদ রায়। ইনি মুরশিদাবাদ নবাব 

সরকারে দক্ষতার সহিত রা্জস্ব সচিবের কার্ধ্য করিয়! “রার রায়ান” এই সম্মান হুচক 

উপাধি প্রাপ্ত হন। চাদ রায় পিতার বর্তমানেই পরলোক গমন করেন। ইনি অপুত্রক 

ছিলেন ॥ 
1 রাজা গণেশ যে ব্রান্গণ ছিলেন, ইহাও ইতিহাস ও কুলগ্রচ্থে পাওয়! যায় এবং 

তাহাই সত্য বলিয়! বোধ হয়। 

রি 



১৩০ মহানাদ 
্পেসপীপপশিশীশিপ শিপ শিক স্প্পশিপীপপিশপিাসিপশি 

বান্গলার কায়স্থরাজগণ যে অতি প্রবল পরাক্রাস্ত ছিলেন, তাহা 

অন্বীকার করিবার উপায় নাই। কায়স্থ গৌড়েশ্বর গণেশ বা কংসের 

চেষ্টায় সন্ভাপীর হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজে মান্তাম্পদ হইয়াছিলেন। 

গোয়াল পাড়ার নিকট কৃষ্ণাই ন্দী ছিল, এই স্থানে ফারস্থদিগের বাছবলে 

গৌরীপুর রাজ্য স্থাপিত হয় এবং ইহা বাঙ্গালী কায়স্থদিগেরই 
কীত্ি। রঙগপুরের অন্তর্গত চিলমারীর নিকট পাগলা নদীর তীরে যেখানে 
কায়ন্থ ভূপতির! মুসলমানদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া এ স্থান হইতে 

বিভাড়িত কিয়! দিয়াছিলেন, সে স্থানে প্রতি বৎসর একটি মেলা হয়। 

ইহার নিকট একটি ধিজ্জার কোট নামে ছর্সের চিহ্ি আছে। ১৭শ 
শতাব্দীর শেষ ভাগে এই স্থানে মোগল পক্ষের সহিত কায়স্থ জমিদদারদিগের 

যুদ্ধ হইয়াছিল। নসরত শাহ কাটাছুয়ারের অধিবাসী মৌদগল্য গোত্রীয় 
নীলাম্বর সিংহ নামক কোন স্থানীয় রাজার রাজ্য জয় করিয়াছিলেন । 

১৫২০ খৃষ্টাব্দে হোসেন সাহের উভিব্যা আক্রমণের কালে ইসমাইল 
গাজী সেনাপতি ছিলেন, সেই সময়ে কোন কারণে তাহার প্রতি সন্দেহ 

হওয়ায় হোসেন সাহের আদেশে গাজী হত এবং দক্ষিণ গড় মান্দারণে 

তাহার সমাধি হয়। খৃঃ ১৬৯৫ রাজা শোভা সিংহ এ সমাধির উপর 

হুন্দর অট্রালিক। নিম্মীণ করিয়া দেন। 

ময়মনসিংহ জেলায় বৈষঃব পাড়া একথানি পুরান গ্রাম। “নিমাই 

চরিত সন্ন্যাস”,নামক যাত্রার পুঁথ প্রণেতা যাদবেজ্ দাস রায় (€) শ্যামরায় 

বিগ্রহ লইয়া! রাঁঢ়ের মহানাদ হইতে এই গ্রামে আসেন। পরে আটিয়। 

পরগণা জায়গীর প্রাপ্ত হইফ়্া ভাদগ্রামে বাস করেন। 

তিস্তা নদীর বিশ্বাসঘাতকতায় গঙ্গার যে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে, 

র্মপুত্রের সেই. পরিমাণ শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে । ১৭৮৭ খুষ্টাবধে তিস্তা 

নদীর জল, গঙ্গা-বক্ষ প্রবাহিত না করিয়া সহসা ব্র্গপুত্রে আসিয়। পড়েঃ 

আর সেই অবধি ব্রহ্মপুত্রের শক্তি অত্যন্ত বার্ডিযা উঠে। 



ইতিহাসের চয়ন। ১৩১ 
সপ 

বাখরগঞ্জ জেলায় রত্রদি ক।ণিকাপুর পরগণার জমিদার উজিরপুর 
নিবাসী রক্েশ্বর রায় সৌধুরীর পূর্ব পুরুষ রাজ। কৃষ্ণ জীবন দিংহ মীরবহর 
মহানাদ হইতে তথায় বাস করেন। তাহার! মহানাদ্ের সিংহবংশীয় তাহ। 

ঈশান ঘটকের কারিকায় প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহার ছুই ভ্রাতা যাবেল্ত্ 

.পিংহ ও প্রাণ বল্পভ সিংহ চন্দ্রদীপ বাচন্ত্রদঙ্ের রাজ রামচন্দ্র সিংহের 

সমদাময়িক ব্ক্তি হিলেন। এ সময় অজ্ঞাত দাযুবংশীয় কায়স্থ জানকা 

-দাযুমহানাদে এক লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়| রাজ! রামচন্দ্রের নিকট 

প্রশংসিত হন। 

পূর্ববঙ্গে উত্তর গোগৃহ ও নিমগাছি নামক স্থান দক্ষিণ গোগুহ নামে 

অগ্যাপি পরিচিত। করতোয়! নদ যে সময় প্রবল তরঙ্গে বঙ্গোপসাগরের 

পহিত মিলিত ছিল, তৎকালে করভোয়ার ন্ুবিস্তৃতির জন্ত পৃর্বভাগে বপতি 

কর! সঙ্গত মনে করেন নাই। প্রকৃত পক্ষে পাগুবগণ উত্তস্থানে আগমন 

না করিয়া থাকিলেও তন্ম,লে যে শিগুঢ রহস্ত নিহিত আছে, তাহাতে সন্দেহ 

নাই। যেসময় পাগুব বর্জত অসভ্য জাতিদের বাসস্থান বিক্রমপুরে 
চন্দ্র ও বর্মব্ংশ বা্রধানী সংস্থাপিত করেন, তৎকালে মহাঁনাদ, গৌড়, 
পৌগু.বদ্ধন অনেক পুরাতন* হইয়াছিল। বর্তমান ঢাকা বিভাগের 
অধিকাংশ স্থান তৎকালে বালুকারাশি সঞ্চয় দ্বার! উন্নত, উর্বরতা সপ্পন্ন 

ও বাস্রে উপযুক্ত হইতেছিল। উক্ত ভূভাগ প্রকৃত ১২** খুষ্টান্দে ব! 
পাঠান অভ্যুদয়র কিছু পুর্বে নব নব জনপর্দে শোভমান হইভেছিল ॥ 

মুসলমান আগমনের পূর্বে পুর্ববঙ্গে চাকা নগনীতে “ঢাকেশ্বরী” বিগ্রহ 

ছিলনা, বিক্রমপুর নামে কোন নগরীই ছিলনা । মুসলমানেরাই পূর্ব 
বঙ্গটি মনুষ্য বাসোপযেগী করিয়া! তুলিয়াছিল। 

যোগিনীতন্ত্রে চট্টগ্রামকে “বিষুক্রাস্ত ভূমি” বলে। চট্টগ্রামকে 

“রোথাগ”ও বলিত। “নতী ময়ন।»” পুস্তিকাঁতেও তাহাই আছে। সণ্তগ্রাম, 



১৩২ মহানাদ | 
সীট পদ পনাপিক্ফাতীশিন তি সপ টি লিট ১4 হি 

ব। সাতর্থীও ৰং তদগন্রংশে চাটগী। নামে কথিত হইত । ঘটক কারিকা 

চরভল. নাম দৃষ্ট হয়। 

অতি প্রাগীনকালে ভোগধূর্ত রাঁজা মহানাদ আক্রমণ করেন: 

আদিপাল, পুত্র--বিজয় পাল, পুত্র লোক পাল, পুত্র-ধর্ম পাল 

'মহানাঁদের নিকটে পাওয়ায় রাজত্ব করিতেন | খুষ্ট জন্মের দুইশত বৎস 

পূর্ব্বে ব্রিচিত “কক্পনুত্র” নামক সুপরিচিত জৈন গ্রস্থে পাওুয়ার উল্লেখ 
পরিরৃষ্ট হয়। মহাভারত ও হরিবংশ মতে এখানে বাস্থদেব নামা জনৈক 

রঃ পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব করিতেন। খৃষ্টীম সপ্তম শতাব্দীতে, 

লবংশীয়' জনৈক রাজা পাওুযা অর্ধিকীর “করিয়া! মহানাদ ধ্বংস করেন। 
মহেন্দ্র দেব ১৪১৪--১৪১৭ খৃষ্টাব্দে পাওুয়ায়' রাজা হন। এই রাজবংশেহ 

বিষয় ইতিহাসে কিছুমাত্র গরিচয় নাই 1 
অতি প্রাচীনকালে হুগলী ও বর্ধমান জেলা" আধ্যদিগের করতলগত 

হয়। প্রাচীন পুরাণাদির দেশ বিৰরণ ( ভূগোল ) স্থানে দক্ষিণ বা্লল!স 

সমুদ্রতীর পধ্যস্ত অরণ্যানিপূর্ণ তাবৎ ভূভাগিকে সমতট প্রদেশ বলিয়া উল্লেখ 
করা হইয়াছে । - মহাভারত “ হইতৈ জানিতে পারি-_মহারাজ 
বলি বেদোক্ত বিখ্যাত খধির ওরনে স্বীয় পত্রী স্ুভদ্রার গর্ভে পঞ্চ পুত্র লাভ 

করেন। উহাদের অঙ্গ, বঙ্গ, কলির্গ, পুণ্ু. ও সুক্ষ নাম ছিল। সতী 

দেবীর বরে কুলপাল ও দেশপাঁল তাগীরখীর পশ্চিমতীরে প্রর্দ্ধ 
হইয়াছিলেন। কুলপালের ছুই পুত্র হরিপাল ও অহিপাল। হরিপাঁল 

সিঙ্গুরের পশ্চিমে নিজনাঁমে হট্টবাপীধুক্ত 'একটি মহাগ্রাম স্থাপন করিয়! 
। তথায় ব্রাহ্মণ, তাতি, সদেগাঁপ, যুগী, কৈবর্ত ও আঙ্গাই দিগের রাজ। হন । 

ইহখর রাজ্যতে বেদেজাতি (115075806 2097 ) রাঢ়ে আযুর্ধেদ শাস্ত্রে 

* শ্রীহটেও আর একটি সাতগ। আছে। 'কধিতত আছে হুগলী জেলা হইতে 
চক্কপাণি দেবের বংশধরগণ শ্রীহট্ট- জেলায় আসিয়া তাহাদের পুতন বাস স্থানের নাঙ্গ 
পাতিগী! রাখিয়াছিলেন। 
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বিখ্যাত হইয়াছিল। রাজা অহিপাল মাহেশ আকনা হইতে ভরিবেমী ও ও 

“ছন্্ আকন! পর্যন্ত জয় করেন। ক্ুদ্বী (হাগুড়া জেলায় ) ও ডুমুরদহ 
গ্রামে তাহার বাঁজধানী ছিল। কেনীধবজ রাজ! হইয়! সগুগ্রামে লুপ্ত 

বেঘ জাতিকে পালন করিয়াছিলেন । বগড়ী অঞ্চল হইতে বাগদী রাজ! 
সপ্তগ্রাম আক্রমণ করিয়া! এই স্থানে বসতি বিস্তার করেন। মহাবল 

বিরণি গুহ সুগন্ধি বা স্বগন্ধা নামক গ্রামে বসবাম করেন। চান্দোল 
এক্ষণে চন্দনপুর নামে খ্যাত। খলিসানী গ্রামে এক ধীবর রাজ! রাজস্ব 
করিতেন। রাটের রাজ! নিত্যানন্দ_-বল্লাল সেনের দৌহিত্র ছিলেন। 
এই বল্লাল কে? কুল গ্রন্থে আছে এই নিত্যানন্দ হইতে দে দাস, সিংহ 

₹ংশের উৎপত্তি হইয়াছে !!! 
শীনভূধর একটি ছোট পাহাড়ের নাম । ঠিক পাহাড় নয় বালুকা রচিত 

একটি জাঙ্গল। নীলাত্রী মহোদয় নামক সংস্কৃত পুস্তকে তাহাকেই 

নীলভুধর বলে । এই নীলভূধরোপরি জগন্নীথের মহামন্দির আকাশ স্পশ্ 
করিতে উঠিয়াছে। রাজা অনঙ্গ ভীমদেব কর্তৃক এই মন্দির নির্মিভ 

5ইয়াছিল। জগন্নাথের রহুবেদীর পশ্চান্াগে একটি খোধিত লিপি আছে। 
১১১৯ শকাবে অনগ্গতীম এই মন্দির নির্মাণ করেন।' ব্রহ্মহত্যার পাপ 
মোচনের জন্য তৎকর্তৃক ৬০টি মন্দির, এক কোটি পু্রিণী ও ৮০টি বাগ 

নির্মিত ও খাত হইয়াছিল। পুরীর মন্দির ভীমদেবের পুর্ব পুরুষ অনন্ত 

বম্মণ চোড়গঞ্গ। কতৃক নির্মিত (১১৮৫--১১৯০ খুঃ)। 

উৎ্কলপতি গঙ্গাবংশীয় অনঙ্গভীমদেব তুঘন খার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! 

করেন। উৎকলপতির ২য় পুত্র নরমিংহদেব সন্ত লইয়া গৌড় পর্য্যন্ত 

আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে তুঘনখণ। পরাজিত হইয়া ফিরিয়! 

'্যাসায় হিন্দুদের মধ্যে মহা৷ উৎসব হয়। এই সমর বিজয়ের গৌরব গাথ। 
'অনঙ্গভীমের চাটেশ্বরের শিলালিপিতে এবং নরসিংহের তাঁত্রফলকে উৎকীর্ণ 

হইয়াছে । উক্ত শিলাপিপি ও তাত্রশাসন হইতে জানা যায়, তুঘন খর, 
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পক্ষীয় রাঢ় ও বরেন্দ্রবাসী অসংখ্য মুসলমান নিহত হইয়াছিল । এই সমফ 

( ১২৩৩ খৃঃ) রাঢ় ভূভাগ কিছুদিন উৎকলরাজের শাসনাধীন হইয়াছিল । 

তৎকালে শাওডল্য গৌতীয় গোপাল সিংহ তলে তলে তুঘন খাকে যথেষ্ট” 
সাহায্য করায় রাজ্য নিরাপদ হইলে, গৌড়াধিপ তাহাকে রাঁটের রাঁজ 

প্রতিনিধি পদ দিফাছিল্নে। 
হাচেঙ্গনাবংশজ শ্রিশ্রীযষশোনারায়ণ প্রত্থতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক 

রাজগণের মুদ্র। পাওয়া গিয়াছে । মেঘনারায়ণের মুদ্র। পাওয়া যায় নাই । 

মাইবঙ্গের নিকট মেঘনারায়ণের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তারিখ 
১৪৯৮ শক। মুদ্রাবণিত ষশোনারায়ণ ভূপাল শিলালিপির মেঘনারায়ণ 
দেবের ২১০ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । কাছাড়ীপিগের মধো 
স্ত্রীলোক বিবাহিত হইয়াও স্বামীর গোত্র গ্রহণ করে না, পুত্র সন্তানই 

পিতৃগোত্রের উত্তরাধিকারী । শ্ত্রীলোকের গোত্রকে জুলু ও পুরুষের 
গোত্রকে সেময়ং বলে । কাছাড়ের নৃপতিগণ আপনাদ্দিগকে হিড়িশ্বেখ্বর 

বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন। তাহাদের ধারণ! যে হিড়িস্বাস্বরের' 

ভগিনী হিড়িম্বার গর্ভে মধ্যম পাগুব ভীমের গুরসে ঘটোৎকচের জন্ম হয়। 

এই ঘটোৎকচ মহাবীর কর্ণের বাণে বিদ্ধ হইয়া ভার্ত প্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্র 
প্রাস্তরে প্রাণ বিসর্জন কতেন। ইহাই বংশে কাছাড়ের নরপতিগণ 

জন্বাগ্রহণ করিয়াছেন এবং ই হ।র৷ সকলেই নারায়ণ উপাধিনভ্ষিত। 
কাছাড়ী রাজমালায় দৃষ্ট হয় যে, ঘটোৎকচ হইতে শেষ রঃজা গোবিন্দ 

চন্দ্র পর্য্যন্ত ১০৩ জন নরপতি রাজত্ব করেন। অরণ্যগর্ভ হইতে যে সকল 

নরপতির নাম, শিলালিপি ও মুদ্রা্দি গ্রাপ্ত হইতেছি, তাহাতে কাছাড় 
রাজগণ পাগুব বংশধর হইতে পারেন। বডবা বৌদ্ধ প্রথম রাজবংশ, 
তৎপরে হৃপাছেখাও, হৃপাপারাইন, ঠাণ্ডছেন, ছিঙ্গুইয়ং, হাচে্গ প্রস্ততি 

গোত্রাধিকারীরাঁও রাজবংশী বলিয়া পরিকীত্তিত। ১২২৯ খুঃ সৌমার' 

দ্বেশের রাজ! চুকাফ! প্রথম সৈম্ত লইয়া কামতিভূপতি রাজ্য স্থাপন: 

স্পা পে টাশিশশশীশাটি শিস শিক টি সা স্পিস্পপপাস্পিস রি আপি দসপিপী 4 
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করেন। এই কামঠি প্রাচীন প্রাগৃজ্যোতিষপুর ও কামন্ূপ। তৎপুর্ষ্ 

দ্বাদশ শতাব্দীতে ভদ্রসেন নামক জনৈক রাজা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় রাজত্ব 

করিতেন এবং গৌড়ে তখন হিন্দুরাজত্ব স্থাপিত ছিল। সেই সময স্বানগিরি 

পর্বতে বিবর নামে একক্ন কুচীয়| গৃহস্থ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। আহোম 

জাতি ৰুরজী রচনা-বিস্তায় অভীব পারদরশী ছিল। খুষ্টীক়্ অষ্টাদশ শতাব্ধীর 
শেষভাগে কাঁতিচন্র বড়বড়য়া নামক কর্শচারী স্বীয় বংশগত 
নীচতার প্রকাশ পাইবার ভয়ে রাজ্যের সমস্ত বুরঞী দগ্ধ করিবার আদেশ 

প্রচার করেন। কিন্তু অসমীয়া "্থাফি-খ” তাহার হশু হইভে অনেক 

বুরগ্ী রক্ষা করেন। যদিও ব্রহ্মদেশীয়দের অত্যাচারের সময় অনেক 

বুরঞ্তী নষ্ট হয়, তথাপি এখনও আসামে বিস্তর বুরঞ্জা পাওয়া যায়। 

কামরূপ জেঙ্গার বেটনার নিকট বৈদড়গড় নামে এক গড়ের ধ্বংসাব- 

শেষ আছে । এই গড়টি কায়স্থ বীর বৈদ্যদেবের নির্মিত বলিয়া মনে হয়। 
আসাম-বুরপীর মতে এই স্থানে আরিমত্ত নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন 

তিনি পশ্চিমাগত (কা) ছত্রী ঞ্িতারি রাজার পৌত্র ও রামচন্দ্র পুত্র 
বলিয়া খ্যাত। এই রামচন্দ্র--রাঁজ1 বলচন্দ্র সিংহ কর্তৃক পশ্চিম বঙ্গ হইতে 
তাড়িত হন। রামচন্দ্র কমলকুমারী ব! চন্তরপ্রভা নামে এক কলিতা কায়েত 
কাজকন্তার পানিগ্রহণ করেন। আসাম-বুরঞী মতে এই রাজকন্তা নাগাখ্য 
বংশীয়া। আধুনিক মতে আরিমন্ত ১০০০ খুষ্টাব্ের কোন সময়ে রাজত্ব 
করিতেন । 

রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে একটি উচ্চ স্তুপ বর্তমান ছিল। মূল 
মন্দিরটির প্রত্যেক ধানে এক একটি. করিয়া পাগ আছে। উত্তরের 

পাগটিই সর্কবোপেক্ষা দীর্ঘ। মন্দিরটর নক্স। নিতান্ত সরল। ইহা একটি 
ত্রিতল-বিশিই মন্দির, নিক্লুতল একটি ত্রুশের আকৃতি । এই ভ্রু'শর 

দীর্ঘতম বাহু ছিল উত্তর দিকে এবং উহার উপর দধিয়াই সিঁড়ি ছিল। 
দ্বিতীয় তলটি প্রথম তলের মই নিরেট, ইহার উপরে মূল মন্দিরটি 
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অবস্থিত ছিল । ইহা নিরেট ছিলনা এবং ইহার উপরে ছাদ ছিল। এই 

মূল মন্দিরের প্রত্যেক কোণে এক একটি মণ্ডপ ছিল। এই মন্দির খুঃ 
পৃঃ ১৪০০ বর্ষ পূর্বে বর্তমান ছিল। 

পাহাড়পুর গড় খনন করিয়া ১৯২৬ খুষ্টান্বে যে একটি শিলালিপি 
পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ যে, “রাঁজ৷ মহেন্দ্র কর্তৃক পাহাড়পুর 

মন্দিরটি সংস্কৃত হইল” | এই মহেন্দ্র মহানাদের রাজ! মহেন্দ্র খ! সিংহ । 

খুষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রতিহার রাজবংশীয় রাজা মহেন্দ্র উত্তর বঙ্গভূমে 
আসিয়! মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্ব করা যায় ন1। 

হিমালয় গরদেশে মড়া নাষে গ্রাম আছে, সেই গ্রামে 'লকৃখা মণ্ডল” 

নামে একটি প্রাচীন মন্দির আছে; তাহার মধ্যে একখানি শিলালিপির 

ংবাদ পাইয়৷ নবীন চন্দ্র সিংহ তথায় গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা! পড়িতে 

পারেন নাই। 

যে সিংহল পাঁটনের সিংহরাজবংশ, সেই রাষ্ট্র বিপ্লবের দিনে একটা 

হিন্দুরাজশক্তি গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আর ষে সকল মনীষী 

এ কার্যে সহামত1 করিরাছিলেন, যে মুক্ত পুরুষ বিজয় সিংহ.ব! সাগরমন্ 

শক্তি-সঞ্চয় করিয়াছিলেন, হিন্দুর সনাতন ধর্ম্দের সেই আসন্ন বিপদের দিনে 

যে মহাত্মা! ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনের ব্রত লইয়া বাঙলার কোটি কোটি 

সন্তানকে মুক্ত করিতে যত্ব করিয়াছিলেন, রায় সাহেব নগেন্দ্র নাথ বন্থু 

তাহার «বিশ্ব কোষে” ও “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে" তাহ উল্লেখ করিতে 

ভুলিয়া গিয়াছেন ! 
কত্তিবাসী রামায়ণে লিখিত আছে যে, সুমিত্রা সিংহলরাজ ম্ুমিত্রের 

কন্যা । এই পিংহল বর্তমান মহানাদ ও তৎসন্নিকটবর্তী দক্ষিণ রাড সিংহল 

পাঁটন, বিজয় সিংহের জন্মস্থান । 

প্রাচীনকালে ঘেয়! নদী বিশাল জলভাগে পরিণত ছিল। এ জলভাগ 
দিংহল পাটনের বার জন ইন্দ্রের রণতরীতে সুসঞ্জিত থাকিত। সিংহল 



ইতিহাসের চয়ন । ১৩৭ 

প্টনে “জয় ছুর্গা”র মন্দিরটি বাইস কাঠা জমির উপর নির্মিত ছিল। 

মন্দির ও নাটমন্দিরের সম্খুখে বিস্তৃত স্থান ছিল। মন্দিরটি পূর্ববদ্ারী, 

ত্রিতল ও নয় ভাগে বিভক্ত ছিল। সমস্তই খিলানের কাঁজ। মধ্যের 

বিস্তৃত কুঠরীর গায়ে নানাবর্ণের চিত্র ছিল। নয়টি কুঠরীর নয়টি চূড়া । 
মন্দিরের প্রথম তলায় উঠবার জন্ত ২২টি সিঁড়ি ছিল। প্রবাদ আছে-_ 

মগের! উক্ত মন্দির ভাঙ্গিয়! দেওয়ার জঙ্ত মহানাঁদের রাজবংশের সহিত 

মগদের যে ভীষণ যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধেই পশ্চিম বঙ্গ হইতে মগের। লুপ্ত হইল, 

কিন্তু তাহাদের ছাউনি যেখানে যেখাঁনে ছিলঃ পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গে 

*মগরা”” নাম এ দস্থাদের ক্ষীণ স্বৃতি বহন করিতেছে । ব্রিপুর! জেলাতে 

নগর! নামক স্থান আছে । আশাকরি, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে মগরা 

শব্দ “মুগের ডাইল” হইতে হইয়াছে, একথ! রায় সাহেব নগেন্ত্র নাথ বস্তু 

লিখিবেন না! 

ছিনা আকনার উত্তরে “্ডাপিম্ব নামে এক প্রাচীন নগরের স্মৃতি 

আছে। কথিত আছে তথায় বলির পুক্রগণ ধন্ম বিপ্রবের প্রধান র্স্থল 

“ডালিম্বে' ব্রা্ষণগণকে লইয়া অগ্রিকুণ্ড প্রজ্ৰলেত করিগ্রাছিলেন। 
তাহাদের মস্্ প্রভাবে অগ্থি হইতে এই বীরগণ উখিত হইগ্নাছিলেন ও 

তাহাদের সাহায্যেই সনাতন হিন্দু-ধন্ম রক্ষিত হইয়াছিল । 

চৌহান রাজপুতেরা বঙগদেশে অনলরাজ্য স্থাপন করেন। *অনহল” 

সইতে অনল নাম কর! হয়। বশিষ্ঠ দেবের মারাধনায় দেবী সিংহবাহিনী 

আবিভূতি হইয়া চৌহানকে আশীর্ব্বাদ করতঃ টৈত্যসমরে প্রেরণ করিলেন, 
' দত্যগণ আনহলের গ্রচণ্ড বিক্রমে পরাস্ত হইল। অনল সহর সমরে অমর 

কীত্তি রাখিয়াও কীত্ডিধবংল করিয়াছেন। 

বল্লভীরাজগণের সময় মুসলমানের! পারন্ত রাজা ধ্বংস করিয়া দেয়। 

রাজত্ব ধংস হইলেও পারস্তের মগের! প্রা এক শত বর্ষ ধরিয়া মুনলমানদের 

'গতি রোধ করিবার চেষ্টা কতেন। কিন্তু পরে তাহ।র! যখন দেখিলেন--- 
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পারস্যের সকল লোকেই মুসলষান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, তখন ভাহাবা 

ভারতবর্ষে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। এই মগেদের হারাই রাড়দেশ বিধ্বস্ত. 

হুয়, ইহা ইতিহাস প্রসিদধ। 
বাঙলার গাজা ও শাসনকর্তাগণ বস্থবার উড়িষ্যা আক্রমণ ও অধিকার 

করিয়াছেন, ইতিহাসে তাহার বিবরণ ক্পিবন্ধ হয় নাই। দিলীর, 

রিঞিয়ার অত্যাচার কালে তোঘন খা বঙ্দেশ লন করে এবং ভ্রিছ ত 

কোরামাণিকপুর রাজ্য আক্রমণ পূর্বক শুধিকার করে। হিজদী 
৬৪* অকে উড়িষার অন্তর্গত যাওপুরের বাজ সহসা তোঘন খাও 
বিছ্বেষ ভাজন হন । এই সময় যাঁজপুরের সীমান্তবর্তী কোমায়ুন নামক. 
স্থানে ভয়ানক যুদ্ধ হয়। পাঠান সৈম্ত হিন্দুরাজার ছুইটি পরিখা পার 

হইয়া তৃতীয় পরিখা পার হইবার সময় মহানাদের রাজ! পাও্ুবসিংছ. 

একদ্রল উড়িয়া ও বাঙ্গালী অশ্বারোহী সৈম্ত লইয। সীমান্তের অরণা 
ভেদ করিয়! ঝঞ্ার মত পাঠান দহ্থ্যদলের পৃষ্ঠদেশে আপতিত হইয়! 

তাহাদের হস্তিযুখ আধিকার করিয়া লইজেন এবং পাগুবসিংহ ভাহাদের. 

শিবির আক্রমণ করিলেন । পাঠান দন্থযদলের মধ্যে এমন এক আতঙ্কের, 

স্ষ্টি হইল যে তাহার! বিশৃঙ্খলভাবে পলাইতে আরম্ভ করিল। ফলে 

পাঠানদের বিপুল যুদ্ধ সম্ভার, শিবির ও হন্তীদল উড্ভিয়ারাজের হস্তগত 

হইল। তোঘন খা! অর্ধেকের উপর নৈশ্ত হারাইয়৷ অতিষ্ট গৌড়ে 

প্রত্যাবর্তন করিল। পর বৎসর হিজরী ৬৪১ অব্দে উাঁডয়াগণ রাঢ়দেশের, 
বার জন রাজার সহিত গৌড়ের সিংহদ্বারে আসিয়! সিংহনাদ করিল। 

তহিলম্বে উড়িয়া সৈম্তগণ বর্তৃক রাজধানী সমৃদ্ধ গৌড় নগরী অবরুদ্ধ, 

হইল | এই সময় মহানাদের স্ববল সিংহ বীরভূমের উপর আপতিত 
হইয়া তথাকার পাঠান ফৌজদার দস্থ্য করিমউদ্দীনকে আক্রমণ 
করিলেন। সমস্তদিন বীরভূমের সমঞ্ডল ক্ষেত্রে তুমুল যুদ্ধ চলিল। করিম, 
উদ্দিন এই যুদ্ধে নিহত হইলেন। পাঠান দস্যু তাইমুর খ। কেরাদ, 



ইতিহাসের চয়ন । ১৩৯ 
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মহান:দ আক্রমণ করিলে বছু লোক ক্য়ের পর পাঢদেশ হইতে রি 

হয়। কয়েক বৎসর পরে তোঘরীল খা! মহান:দ ভেদ করিয়া উড়িষ্যা 

লুঠনে প্রবৃত্ত হয়। মহানাদের রাজ পাঁওবপিংহ যে সকল হাতী পাঠান 
রাজের নিকট হইতে কাড়িয়া৷ লইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে এমন এক 
শ্বেত হাতী ছিল, পরাজিত গৌড়রাজের পক্ষে তাহার লুন জনিত, 
বিরহ বড়ই মর্মন্থদ হইয়াছিল। 

বৈতরণী নদীর দক্ষিণ কুলে যাজপুর নগর অবস্থিত। উড়িয্যার" 
সোমবংশীয় মহাশিব গুপ্ত বযাতি নামক নরপাত কর্তৃক এই স্থানে 
উড়িষ্যার রাজধানী স্থাপিত হয়। পৌরাণিক কিন্বদ্তী ষে, প্রাচীনকালে 

প্রয়াগের দক্ষিণ তটে ব্রহ্মা অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেইজন্ত 

ইছার অপর নাম যজ্ঞপুর হয়। যযাতি কে*রী ৪৭৫ খুষ্টাবে যাজপুকে, 

রাজধানী স্থাপন করেন। 

ঢেকুরের রাজা! সোম ঘোষের * সহিত মহানাদের রাজার যে যুদ্ধ: 

হয়, সেই যুদ্ধে মহানাদের রাজ! মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রাচীন ধর্মমঙ্গলে 

এই রাঞ্জাকে সরিৎপতি স্ৃত কাশ্যপি কান্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে । ৬নবীন 

চন্দ্র পিংহ লিখিয়াছেন--“তিনি সাগর বংশজ বা! সুরধ্যবংশীয় ছিজেন, 
তাহার নাম ছিল--রাজ1 রায় গৌড়েশ্বর সিংহ । জালন্দায় বাঘ রাজার 
সহিত যুদ্ধ হয়।” 

কামরূপ জয়ের পর লাউসিংহ প্রত্যাবর্তন কালে বদ্ধমানের রাজ! 

কালিদাস তীহার ছুই কন্ত! সুয়াগা ও বিমলাকে লাউসিংহের সহিত 

বিবাহ দেন। ইহাকে কালী--কেলো বা কালু ঘোষ বলিত। বর্ধমান__ 

নীল্পুরের রাজা ছিলেন। 
ওলা? পপ 

*. সথগ্রোপ সম্প্রদায় ঢেকুরের দৌমঘোষকে ভাহাদের সমাজ ভুক্ত বলিয়! প্রকাশ 

করিতেছেন। ঘোষ উপাধি থাকায় পহলব গোপেরাও বলেন মোষহৌষ পহ্লব গোপ । 

ক্কায়স্তরা বলেন সোম ঘোষ সৌকালীন গোত্র কায়স্থ। 

০ 55 শি পপ শা শিপ পপস্পিপ পিস পপপাপপ্ পা পাপিশাা শা শীত শািতিীিপিস্িসি 
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এই সময় ছিন! আকণাঁ় রাজ। মহেন্দ্র সিংহ নামে একব্যক্তি ছিলেন, 
নয়নার রাজার সহিত যুদ্ধে নিহত হন এবং এই সময় কুরঙ্গ দেশের রাজ। 

কুশল কোউর অত্যন্ত বলশালী ছিলেন (৭৩ শকাব্দায় )। 

সরহ্থভী ও গঙ্গার মহা কলহ হইয়াছিল। সরন্বতী গঙ্গাকে শাপ 

দিলেন_-“তুমি নদীরূপ ধারণ করিয়া পাপাঁর আবাস মর্ভ)লোৌকে গমন 
কর।” দেবী ভাগৰতের মতে, কলির পাঁচ হাজার বৎসর অতীত হইলে 

গঙ্গা, সরম্বতী ও পন্মাবতীর শাপ মোচন হইবে, ইহারা নিলমুর্তি ধারণ 
করিয়। বিষ্ণলোকে চলিয়! যাইবেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতে, সরম্ব তীর 

শাপে গঙ্গার বৈকু পরিত্যাগ করিয়া ভারতে আসা নিশ্চয় হইলে, ঠিনি 

ইবকুগ্ঠপতির নিকট কীদ্দিয়াছিলেন। বরাহপুরাণের বচনের সহিত 

অপর পুরাণের বচনের একবাক্যতা করিয়া অস্তিম কলিতে গগ চলিয়া 

যাইবেন, এইরূপ মীমাংসা হয়। দাঁশনিকেরাও বলেন যে, প্রলয়ের 
পুর্বে ভয়ানক একটি সুরধ্য উঠিবে, তাহার তেজে পৃথিবীর সমস্ত জল 

শুকাইয়া যাইবে। 
বশিষ্ঠ গঙ্গার একটি নাম বিষ্ণুপদী। এই নাম হইতে হউক অথব! 

অপর কোন কাঁরণেই হউক, অনেকের বিশ্বাস যে, গঙ্গ৷ নৈকুগ্ঠবাঁনী ভগবান 

বিষ্ণুর চরণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। আকাশ মণ্ডলে বকে অবলম্বন 

করিয়া সমস্ত ্টোতিফ মণ্ডল অবস্থান করে, সেই জ্যোতিষ্ক মগ্ডলে মে 

অবস্থিত, পৌরাণিকগণ ইহাকে বিষ্ণুর তৃতীয় পদ্দ বলিয়া বর্ণনা করিয়। 

থাকেন। মেঘ হইতে বুষ্টি হয় এবং তাহাতেই গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে। 

কপিল সংহিতার মতে রুদ্রের জটাকলাপ মধো ভ্রমমান! ভ্রিকোটি 

কুল-ভার্ণী গজ হইতে হিমালয় আদিগঙ্গাকে নিঃসারিত করেন, মুনিগণ 
সেই আদ্রিগঙ্গাকেই গন্ধবতী বলিয়া থাকেন। সেই গন্ধবতী স্বর্ণ কুটাচলে 

প্রবাহিত হইতেছেন। শিব পুরাণের মতে দক্ষিণ সমুদ্রের নিকট 

“বিশ্ধ্যপাঁদ হইতে গন্ধবতী নদী নি£ল্থ। 



ইতিহাসের চয়ন। ১৪১ 
শী ১ প পাশিশেপীীপাপ্প্পপশ্পশিশিতা পপ 

মন্দর গিরির সবিশেষ মাহাজ্ম্য বরাহ পুরাণে বণিত হইয়াছে। 

অতি পূর্ববকালে গুর্র দেশ যহ্বংশীয় রাজাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল, 

কিন্তু তাহারা কিরূপ গুর্জার দেশ হইতে তাড়িত হইলেন, তাহা! আমর! 

অবগত নহি। 

সুরয্য, চন্দ্র উভয় বংশের মধ্যে দ্বাপর যুগের অবসানে সৃরধ্যবংশের 

অবসান হইল, চন্দ্রবংশেরও গুরস সন্তানের উপরতি হইল; কিন্তু চন্দ্র 

বংশের ক্ষেত্রজ সন্তানদের রাজত্ব হইল। দ্বাপর যুগের শেষভাগে 
বিচিত্রবীর্য্য নামে চন্ত্রবংণীয় বাঁজা হইয়াছিলেন, তাহার সন্তান ছিল না। 

আ্য-__বুদ বুদ রাক্ষস, দ্রাবিড় ও নরবানর সমুদ্রে মাথ! লুকাইয়াছে। 

- শাপলা ও ৮ পপ পাশা পিপাসা পাপা িশিপপসসপ্পপস্প পপ 

যমুন! নদী কর্তৃক বরেন্দ্র ও বঙ্গ বিভাগ হইয়াছে । গড়াই নদী দ্বার! 

দক্ষিণ রাঢ় ও বঙ্গ চিহিত। 

বকৃসী খাল, হুগলী জেলার অন্তর্গত রূপনারায়ণ নদের একটি খাল, 
দ1মোদরের ও রূপনারায়ণের মধ্যভাগে অবস্থিত। এই খাল, ত্রিবেণীর 

অন্তর্গত জয়পুর গ্রামের ঘোষ বকৃসী বংশের পুর্বব পুরুষ খনন করাইয়াছিলেন। 

পল্মপুরাণে গলাসাগর সঙ্গম প্রদেশে চন্দ্র বংশীয় স্ুষেণ . নামক এক রাজার 

নাম উক্ত হইয়াছে । 

তুঙগভদ্র। নদী তীরে শ্রীরাম চক্রের মন্দির এবং নিকটেই সেতু । কেবল 
মাত্র প্রস্তরের ধার কাটিয়৷ পরম্পর সংলগ্ন করিয়া এই সেতু নির্মিত 

হইয়াছিল। ২০১০১ ১০+১৪--৭” অপর তিনথানি গ্রেনাইট 
নিন্মিত একটি তুলাদণ্ড আছে। বল্লাল রাজবংশ এইস্থান প্রসি্ধ করেন। 
বুক ও হরিহুর নামে ভ্রাতৃদ্ধয় বিজয় নগর প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই স্থান আরও 
প্রসি্ধ করেন। 

গঙ্গার দক্ষিণে হুগন্দী ও ব্রহ্মপুত্র নদীছয়ের মধ্যে “দমতট” রাজ্য ছিল। 

আর উত্তরে “ডবাক” রাজ্য ছিল। ইহার সময়েই অনল রাজ্য, পূর্বে 



১৪২ মহাশাদ। 

কৌশিকী রাজ্য বিস্্ভ ছিল। সমতটেপ একাংশেই গঙ্গানগর ছিল। 

চিত্রবীর্যয গ্রহলাদের পৌল্র বলি নূতন আর্ধ।গণ কর্তৃক বিতাড়িত স্বদল 

সহ ১ভারভের কায়। হইতে উৎপক্র আধ্যল, “পাতালে” প্রবেশ করেন। 

পাতাল তখন ভারতের পূর্বস্থ নিয়'দশ ছিল। তান এই গঞ্জানগরে 
প্লাজধানী স্থাপন করেন। বঙ্গদেশ বলি রান্য। বলির পচ পুত্র বঙ্গের 

পীঁচট বিভাগে রাজত্ব করে। গ্রীকরা এই গঙ্গ।নগরের ভূয়সী প্রশংস! 

.করিম়াছেন। ইহার নিকটে প্রকাও মেল! হইত। হাতী, ঘোড়া, 

.লানারত্ব অলঙ্কার, মস্যণ বস্ত্র, গন্ধ দ্রবা, প্রস্তর কার্য তেপ্রপাত প্রসূতি 

এখান হইতে বিদেশে যাইত। সর্বদা আরও চীনের। এখানে জাহাজ 

লইয়া আসিত। ইহার বর্তমান নাম সিংহল পাটন বা সিংএর ভেড়ী। 

অত্রত্য হিন্দু রাজাদের নাম এখনও উদ্ধার হয় নাই। সিংহল পাটন রাজ) 
প্রথম অনঙ্গপালের “মিত্ররাজ্য” ছিল। দিংহল পাটন সহরে অনেক যোগী 
ও তাঁপসগণ সাধন ভঞ্জন করিতেন। তখন অনেক দৈত) দানবের উৎপাত 

ছিল। 

কোরিয়। অতি প্রাচীন দেশ, চিন অপেক্ষাও প্রাচীন। সিংহল পাটন 
হইতে আর্ধ্যগণ কোরিয়ায় বাণিঞ্য করিতে যাইতেন। খুঃ পৃঃ হই হাঞ্সার 

বৎসর পূর্ব হইতে ধারাবাহিকরূপে কোরিঘ্নার ইতিহাস পাওয়া বায়। 
'খুঃ পৃঃ ৩০০ বর্ষে কোরিয়ায় পিরাগি, কুদার। ও কোকোলি নামে তিনটি 

রাজ্য সিংহল পাটনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। সিংহল পাটনের দ্বারা মলয়, 

কাম্বোজ, অন্রাম, শ্যাম, যবদ্ধীপ গ্রভৃতি বহির্ভারতের সহিত অবাঁধে বাণিজ্য 

চলিতে থাকে । দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে মালাইটার নিক টবত্ত) 
ফেরাপিকেরা নামক ক্ষুদ্র ্বীপটিতে কেবল মাত্র শ্রীলোক বসবাস করে, 

কোন পুরুষকে তাহারা তথায় বাপ করিতে দেয়না । কোন পুরুষ এ 

'্বীপে পদার্পণ করিবা মাত্র ইহারা বর্ষা ও তীর লইয়া আক্রমণ পুর্ব্বক হত্য! 
-কপ্র। তাহারা উলঙ্গ অবস্থায় থাকে । 



হতিচাসের চয়ন। ১৪৩ 

হুন জাঠির কঠিন হন্তে সিংহল পাটন বিলুপ্ত হয়। সমগ্রদেশটিকে 

উচ্ছদ সাধন পুর্বক শক, হুন প্রভৃতি (কায়ধিরগণ ) স্কাইধিয় উপনিবেশে 

পরিণত করে। 

পিংহল পাটন পূর্ববকালে সিংতাই এবং প্রশস্ত মহাসাগর স্থিত পালোও, 

ইয়াপ, অঙ্গর, উয়েলিয়া, ক্রুক, মর্ভলক, পানাপে, কুসাই, জালুইত প্রভৃতি 

দ্বীপে বাণিঙ্্য করিত। মহাসাগরের ছ্বীপপুষপ্র শানন করিবার অন্ত মাপয় 

উপদ্বীপে সিংহপুর বন্দর (সিঙ্গাপুর নামে অভিহিত হইতেছে ) হিন্দু 

নৌবাহিনীর কেন্দ্র করিয়াছিল । 

বাকলা রাজা এই বঙ্গদেশের নিম্নভাগে অবস্থিত, ইহাঁও পৌরাণিক 

দেশ। মেঘনা নদী পূর্বপীমা, বালেশ্বর নদ পশ্চিমে, উত্তরে ইদিলপুব, 
দক্ষিণে সুন্বরবন। আজ আর সেই বাকল! নাই এবং কাযস্থ কন্দর্প 
নারা়ণের অতুল কীণ্তি ও দীধিতিও নাই; যাহ। আছে তাহ! অনস্ত 
কালসাগর হৃদয়স্থ একটি ক্ষুদ্র বুদ মাত্র । 

বাকলার দক্ষিণ সীমাব্তী যে সুন্দরবন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, 
তথায় এক' চগ্ডভও জাতি ছিল। প্রবাদ যে ইহায়া উত্তর রাটীয় 

কায়স্্ের মধ্যে মিশিয়! গিয়াছে। চগ্ডভও জাতি অত্যন্ত হবুত্ত ছিল। 

গবশ) দেবী 'সংহ ও গঙ্গ। গোবিন্দ সিংহের অত্যাচার ম্মরণ করিলে তাহা" 

'দগকে এই কুলোগ্ুৰ বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু তাহার প্রমান নাই। 

বাকলার কায়স্থ রাঁজগণের মধ্যে অনেকের বীরত্ব কাহিনী শুনা ষায়। 

বাকলার রাজা ও শ্রীপুরের রাজা উভয়েই মগদন্থ্যগণকে দুরীভূত করিয়া- 

ছিলেন। শ্রীপুরের চাদ্রার ও কেদার রায়, প্র গাপাদিত্য, আনুুলের রাজা 

ঈশ্বরী প্রভৃভি ভৌমিকগণ বিদ্রোহী হন! ফলে ভৌমিকগণ মানসিংহ 
ছারা সমূলে নিযু'্ল হইলেন। আম্ুলের আসমান পিংহ বাকলায় পলায়ন 
করেন। 



১৪৪ মহানাদ। 
সি শপ পরশ ৮শ শশোপসজস্পি কক 

১৫৮৬ থুষ্টান্ধে বাকলায় এক তীষণ জলপ্লাবন হর। উক্ত ভীষণ 

জলগ্লাবনে যে রাঁজ। মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া ছিলেন, তাহার নাম আইন-ই- 

আকবরী গ্রন্থে লিখিত হয় নাই। উক্ত দুর্ঘটনা কালে সাহাবাজ খান কু 
আনুলিয়৷ গড় হইতে রাজপুত্র পরমানন রায়কে বিতাড়িত করিয়াছিলেন । 

বঙ্গদেশ সংক্রান্ত ঘটনানিচয় সন্বস্ধে সত্য সংবাদ অবগত হইবার পক্ষে আবুল 

ফজলের ন্ুবিধ। ছিল না। এই খণ্ড প্রলয়ে ছুই লক্ষাধিক জীবের ভবলীল! 

সাঙ্গ হইয়াছিল। 
প্রাচীন বাঁকলা! সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিল। সাঁহাবাঁজপুরের সংগ্রামের 

কেল্লা+--এই প্রাচীন হিন্দু কীত্তি মেঘনার বিশাল গর্ভে বিলীন হইয়াছে। 

শ্রঙ্গজেবের দৈনন্দিন স্বৃতিলিপিতে সংগ্রামের এই গড়ের বিষয় উল্লেখ 

আছে। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে এই প্রাচীন্ ছুর্গ মেরামত হইয়াছিল । 

গাজীপুরের রাজ! কার্কিশ ও রাজ! গুজাটা আন্ুলিয়ার ছূর্যযোধন লিংহের 

পরম বন্ধু ছিলেন। হাজীপুরের জমিদার পুরণ (পূর্ণ ) মল্ল খেছুজ্জি বঙ্গে 
আন্ুলিয়ার রাজ পৃথিধর সিংহের বিদ্রোহে দলভুক্ত হইয়াছিলেন। 

আনুলিয়ার হুর্জন সিংহ, মোহন সিংহ, কিস্কর সিংহ, ও প্রতাপ সিংহ, 

চাকদার মধ্যস্থলে ওসমান খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন । 

১২২৮ সংবতে চান্দেলরাজ পারমদ্দিদেবের অনুশাসনে “পুথ্থীধর কায়স্থ 

অখিল বিষ্যাবিদ* বলিয়া উল্লেখ আছে, ইহা! আন্ুলিয়ার সিংহবংশের কম 

গৌরবের কথা নহে । 
ঝালকাটী থানার অন্তর্গত রূপসিয়ার নিকট ছুইটি ছুর্গের চিহ্ন 

পরিলক্ষিত হয়। গৌরীপাশা ও কুমারখালী হাটের মধ্যে আরও একটি 

মুত্তিকা নির্শিত হুগের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যার়। ইহার অনেক অংশ 

এখন নদীগর্ভে বিলীন, যাহা আছে তাহা! দেখিলে বোধ হয় যে, এই দূর্গ 

নিতাস্ত সাধারণ ছিল ন|। স্থাপীয় প্রবাদ যে, এ স্থানে একজন প্রতাপ- 
শালী হিন্দু ভূম্বামী বাস করিতেন, মগদন্থযগণ ধ্বংদ করেন। মাগুরা 



ইতিহাপের চক্ষন। ১৪৫ 
আলাপ 

ষহকুমার মধ্যে সাতট পুরাতন রাজবাটী দৃষ্ট ইয়। উহার ইতিহান 
সম্বন্ধে জানা গিগ্নাছে যে, মুসলমানদের সময় সেই তেই বাটীর রাজা 
সপরিবারে জলমগ্ন হইয়াছিলেন। 

তেতুলিয়া নদীর সাগর সঙ্গমস্থলে পরম ধর্মজ্ঞ রাজ। কায়স্থ বংশোস্তব 

জগদানন্দ রায়ের রাজধানী ছিল। কেহ বলেন বর্তমান কচুয়াই এ 

রাক্রধানী। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রলয় সংঘটিত হইয়াছিল। প্রায় যাবতীয় 
লোক এবং রাজা জগদানন্দ এই জলপ্লাবনে বিনষ্ট হইয়াছিলেন। সেই 

অবধি তাহার বংশ প্রকৃত নির্বংশ হইয়। যার । বঙ্গীয় ১১৭৬ সালে 

ধে জলপ্লীবন হয়, তখন হ্বর্ণপ্রস্থ বঙ্গভূমি ভীষণ শ্মশানে পরিণত 

হইরা পিশাচগণের তাগ্বক্ষেত্র হইয়াছিল । 

হুগলী জেলায় ধরমপুর বা ধর্মপুব একটি প্রান ও প্রপিদ্ধ স্থান। 

এই গ্রামেই ধর্্মপুজার প্রবর্তন হয়। ধর্দ্ পূজা ধর্নপুরের মধুকুল্য গোত্রীয় 

দেববংশীয়েরই কীন্তি বলিয়া এই অঞ্চলে ঘোষিত। এই দেববংশের আদি, 
শিবনাথ দেব হইতে বর্তমান বংশধর পর্যন্ত ৩৪ পুরুষের নাম প্রাপ্ত হওয়! 
যায়। তাহ! হইলে শিবনাথদেব অন্ততঃ পক্ষে ১০৪২ খৃষ্টাব্বে জীবিত 
ছিলেন। ধরমপুরে কোন দেববংশ নাই, কিন্ত তাহাদের ভগ্ন অট্টালিকা, 
পুকুর প্রভৃতভ সেকালের এই্বর্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত বর্তমান আছে । এই 
ধরমপুরের একটি ক্ষুপ্র মাঠে অতিপ্রাচীন কালে বরফ পড়িত (রাত্রে 
মাঠে মাটার সরায় জল রাখিয়া আদিলেই অমিয়! যাইত ), সেজন্য এ 
মাঠকে এখনও “বরফ পড়ার মাঠ” বলে। 

হুগলী জেলার কুমারবষ্ট গ্রাম প্রাচীন রাঢ়ের রত্বাকর নামক নদের 
উপর স্থাপিত। এক্ষণে স্থানে স্থানে রত্বাকর নদের খাল দৃষ্ট হয়। পুরাণে 
এই নদীর নাম উল্লেখ আছে। ্ 

কুশন সাম্রাজ্য পতনের পর চক্র নামে এক রাজ! বঙ্গ হইতে সিন্ধু 
পর্যান্ত বিজয় করেন। ইনি কে, তাহা কোন ইতিহাসে আমর! দেখি 

১৪ 



১৪৬ যঙানাদ। 

না। হদ্দিও মতাভরে ইছার আবির্ভাব গুপ্ত নাস্রাজোর পুর্বে বলিয়! 

অনেকে মনে করেন, কিন্ত ইনিই মছানাঙ্গের চত্্রকেতু, অথব! তাহার 

পূর্বববন্তাী অন্ত নামধারী একই বংশসস্ত,ত নৃপতি। 

১১৯৭ খুষ্টান্বে মুসলমানগণ বক্তিমার খিলিজি তাতার সঙ্গারের 

নেতৃত্বে গোবিন্দ পালকে নিহত করিয়া মগধ ও পঞ্চগৌড় অধিকার পুর্ব্বক 

প্রাচীন অর্টালিকা। মুল্যবান দেব মন্দির, নগর প্রভৃতি মানব সভ্যতার 

শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি ধ্বংদ করিয়! বর্বরতার পরিচয় রাখিয়া! গিয়াছে ). 

বিধাতার অভিশাপ ইহার জন্ত যথেষ্ট নয়। 

কান্তকুজরাম গোবিন্দচন্ত্র ১১৪৬ থুষ্টান্দে মগধ আক্রমণ 

করিয়ািলেন। এ সময়ে মগধ পালবংশীয় রাজ। গোবিন্দ পালের 

অধিকারে ছিল। ঝান্যকুজরাজ জরচন্দ্র গোবিন্দ পালকে বাজ্যচ্যুত 

করিয়াছিলেন । মুমলমান দন্দ্য সিহাবুদ্দিন ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে জয়চন্দ্রকে 

নিহত করিয়া বারাণসী লুঠন করিয়াছিলেন । এই সময় মগধ ও বরেন্দ্রের 

উত্তর পশ্চিম প্রান্তের স্থান দমূহ রাজা হরিশ্ন্ত্র সিংহের অধিকারে 
অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। ইহাই বখ.তিয়ারের তথাকথিত বঙ্গ বিজয়ের 

গুপ্ত রহগ্ত । দক্ষিণ বঙ্গ বখ.তিয়ারের অভিযানের ২২০ বৎসর পরেও 
হিন্দুর অধিকারে ছিল। 

বভ্রিকলিঙ্গাধিপতি কৌরব বংশীষ্ মহারাণক কুমার পাল দেবের 
১২৪* খুষ্টাব্ছে প্রদত্ত তাত্রলিপিতে তাহার পূর্বপুরুষ মহারাণক বাহিল্ল 

“দেব-দ্বিজ-গুরু গুশ্রুষান্ুরত্ত” বলিয়! উক্ত হইয়াছে । এই তাভ্রশাসন 

রচগনিত। মৌদগল্য গোত্রীয় কায়চ্থ মুক্ত সিংহ ছিলেন। 

১১২৪ খুষ্টান্দে প্রদত্ত উক্ত সত্যনগরের রাজ। গোবিন্দচলোর 

ভাত্রশাসনের দ্বার! “কাপ গোত্রীয় ব্রাঙ্গণায়” ভূমি প্রদত হইয়াছিল। 

১১২৮ বিক্রম সংবতে মহানারক হরিরাজ প্রদত্ত তাত্রশামনের লেখক 

ঠকুর শ্রীউদয় সিংহ | 



ইতিহাসের চয়ন। ১৪৭ 
কপ পি লাশ্পসপস 

মুসপমানের বঙ্গ বিজয়ের ইতিহাল মিব্যা কথা শিয়া আরভত 

হইয়াছিল। খিন। কারণে হিন্দুকে কাপুরুষ প্রতিপন্ন করিয়াছে ॥ 

আইনই-আকবরী দিনকে রাত করিয়! রাজা! মহেন্দ্র সিংহকে উড়াইয়ঃ 

দিয়াছে। মুসলমান বিজয়ের প্রকৃত ইতিহাসে বাগালীর লঞ্জিত হইবার 
কারণ নাই, বরং বাঙ্গাশীর অনির্ব$নীয় গৌরৰই জগতে প্রকাশ পায় & 
মহানাদের নরনারী অকাতরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, ইহা গৌরবের কথা» 

খীরত্বের পরি5য়। মুসলমানের প্রক্কত বঙ্গবিজয্নের তারিখ ১৬১৯ খুষ্াব্দে। 
মহানাদের সিংহ রাজবংশের শক্তি বৈদেেশিকের আক্রমণের সনুখে ৪১০ 

বৎসর পর্যন্ত গৌরবের সহিত দণ্ডায়মান ছিল। বাক্স মহেন্দ্র সিংহ যে 
'সাত্াজের অধিকারী হুইগ্নাছিলেন, তাহার ইতিহাল এখনও লিখিত হক 
নাই । তাহার নামের পরিবর্তে এতদিন তাহার শুন্য সিংহাসনে 

প্রভাপাদিত্যকে বসাইতেছিলাম। 

সাগর দ্বীপের প্রধান নগর চাটী গ্রাম এককালে দক্ষিণ বঙ্গের প্রধান 

বন্দর ও রাজধানী ছিল। থুষ্টায় ১৫৭* বর্ষে এক বিপুল ঝঞ্জাবর্ত 

(051006) সংঘটিত হয় এবং তজ্জনিত প্রবল তরঙ্গাঘাতে (11091 

ভ্/৪.০) সাগর দ্বীপের বন্দর. বিলোপ সাধন করে। সেই সময়কার, 

বৈদেশিকগণ পশ্চিম বঙ্গের সম্রাট মহেন্ত্র পিংহকে 1795 ০£ 

009006000 বলিতেন। 

মহানাদের রাজ গোবিন্দ সিংহ কর্তৃক নিগৃহীত জাঠমল ওরফে যহ্মল 

প্রতিশেধ লইতে গিয়া গড়বেত। ধ্বংস করেন। যহুনন (জালালুদ্দিন ) 

পূর্বেকার কোন সময়ের মুপলমানের শিলালিপি পূর্ববঙ্গ ব1 পশ্চিমবঙ্গে 

গাওয়া যায় নাই। তাহার পরবর্তী ১৪৪২ খুষ্টাব্দের নাসিরুদ্দিন মহণ্মদের 
শিলাপিপিই অগ্ঠাবধি প্রাপ্ত মুললমান শিল[লিপির মধ্যে প্রথম । 

১৫৩২ থুষ্টান্বে হোসেন সাহের পুত্র গিয়ান্দ্দিন মাহমুদ গৌড়ে রান! 
হন্দ । বাঙ্গালার ইতিহাসে গিয়ান্দ্দিন নামে অনেকগুপি নবাবের নাম পাই। 



১৪৮ মহানাদ । 
স্পা 

মোগল কুলতিলক আকবর সাহ পাঠান ও আশুলিয়ার পিংহবংশীয়দের 

সম্পূর্ণর্ূপ নির্জঞিত করিয়। ব্গদেশ অধিকার করিলেন। ১৪৮২ খুঃ 

আকবরের নিদেশানুসারে রাজা টোডরমল্ল বাঙ্গলা দেশের রাজন্ব বন্দোবন্ 

করেন । পাঠান শের সাহ যেমন বঙ্গদেশকে বহু অংশে (তন্মধ্যে মহানা 

' রাটদেশে ) বিভক্ত করিয়া শাসন কাধ্যের সুবিধা করিয়াছিলেন এবং রাজন 

ক্সাদায় ও প্রজার স্বত্ব রক্ষার জন্ত আমিন, শিকদার, কারকুণ, কাণুনগে:, 

চৌধুরী ( চৌঁদগল্য সিংহবংশীর ) ও ক্রোড়ী প্রতৃতি কর্মচারী নিষুজত 

করিয়াছিকেন। টোডরমল্ল মেহরী তুদ্রপ বঙ্গদেশকে ১৯ সরকার এব' 

৬৮২ পরগণার বিভক্ত করিয়! রাজস্ব আদায় ও বন্দোবস্তের জন্য উত্ত 

গ্রকাঁর কম্মচারী নিযুক্ত করেন। ঝাজকন্মনচারীগণের ব্যয় নির্বাহার্থ থে 

জমি দেওয়া হইত, তাহাই জায়গীর নামে এবং অবশিষ্ট যে জমির আ: 

রাজকোষে আসিত, তাহা খাল্সা নামে পরিচিত ছিল । সিংহ বংশীয়দের 

হস্তে যে সকল সরকার ছিল, তাহ! শিম্লে লিখিত হইল» __ 

সরকার তাড়া-৫২ পরগণা, জমা ৬,০১১ ৯৮৫ টাঁকা। সরকার 

শরীফাবাদ-_রাজমহলের দক্ষিণ হইতে বর্ধমান পধ্যন্ত। ২৬ পর্গণাঃ জম: 

৮৫, ৬২, ২১৮ টাকা 

সরকার ভূষণা--নদীয়। ও যশোর জেলায় অবস্থিত। ৮৮ পরগণা- 
আঅমা-_-১, ৯০, ২৫৬ টাকা। 

সরকার ;বাবলা-৪ পরগণায় বিভক্ত । জমা-_-১, ৭৮, ২৬৩ টাকা । 

সরকার -সেলিমাবাদ--ভাগীরঘীর পশ্চিমতীর, সমুদ্র পর্য্যস্ত। ৩১ 
পরগণায় বিভক্ত । জমা--৪,৪০, 9৪৯ টাকা। 

সরকার মান্দারণ--দামোদর ও ূপনারায়ণের মধ্যবত্তাঁ। ১৬ পরগণায় 
বিভক্ত ! জমা-_২, ৩৫, ৮৮৫ টাকা। 

সরকার সাতগী-_সপ্তগ্রাম ভাগীরথীর উন্য় তীরে অবস্থিত। 6৩ 
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পরগণায় বিভক্ত । জমা--৪, ১৮, ১১৮ টাকা । এ টাকা অর্থে “দাম” 

বুঝিতে হইবে । এ 
রাজা মানসিংহ রাজকাধ্য বাপদেশে বঙ্গে ছিলেন। যে সময়ে 

হ্দ্বমানে অরস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি মাতৃবিয়োগ সংবাদ প্রাপ্ত 

হন এবং বর্ধমানে মহা সমারোহের সহিত মাতৃ শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। তিনি 

সাকবরের সহিত সন্বন্ধ জন্য পতিত হইয়াছেন বলিয়া বাঙ্গলার কায়স্থ 

জমিদারগণ তাহার কার্য্যে বাধ! প্রদানে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্ত সকল 

শ্রণীর ব্রাহ্মণের তাহার মাতৃশ্রীদ্ধে যোগান করেন। সেইজন্ত মানসিংহ 
ঝখয়স্থ জমিদারদের ধ্বংস সাধন করিয়! ব্রাহ্মণ রাজবংশ গঠন করিতে 

আনোযে।গী হন। প্রবাদ এইরূপ যে, এই সময় বছতর ব্রাহ্মণ জমিদারের 

জ্ভুদয় হইল, তন্মধ্যে কৃব্চনগরের বাঁজব*শ, তাহিরপুরের রাজবংশ, 

"টতলের রাজবংশ ও রাজসাহী জেলার এক ব্রাহ্মণ বিশীবংশের নাম উল্লেখ 

যাগা। ইদরকপুরের জমিদারদিগের হস্ত হইতে কুস্তী পরগণ! পরিগৃহীত্ত 
ইয়া মানপিংহ পুরৌহিতকে দান করিলেন । এই সময় কায়স্থ রাজবংশের 

দর্বনাশ হইয়াছিল। | 

ইবাবদ খ। একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ কশিয়া যে স্ময় 
হু চাকলা অধিকার করিয়! ঘোড়াঘাট কাছারীর অন্তর্গত করেন, তৎপুর্ক্ 
নপুরাম নামক এক ব্যক্তি বর্তমান কাকিনা রাজবাটীর ৫ ক্রোশ উত্তরে 

“ক্ায়েতের বাটা” নাষক গ্রামে বাস করেন। সাতৈলের রাজা বামকৃষ্ণের 

নাত সত্যবতী, ভবানী মাতার দর্শনের সুবিধার নিমিন্ত করতোয়া ন্দতীর' 

ইতে একটা প্রশস্ত রাজপথ নিম্মাণ করেন, তাহা রাণী সতাবতীর জাঙ্গাল 

-মে পরিচিত। সালের রাজগণ ভাতুরিয়ার জমিদার বলিয়া পরিচিত 
“£ন॥ বুটাশ গভর্নমেন্ট কর্তক নাটোর সহরে জেলা সংস্থাপিত হন ॥ 

:ৎপৃর্ব্ে উক্ত জেল! রাজসাহী ভাতুরিয়া নামে কথিত হইত। ্ 
মুসলমান আক্রমণ কালে ভুলুয়ার অধিপতি কৈবর্ত জাতির নাজ! 



১৫৩ মহানাদ। 
০ ২ সতীশ শশা শা শি শিশী্সপাক্পাশীিশ পপ উশপস্পপী পাপী ীসে্্্পপীশী সপ্পিসিশি শ্ক্জ্া 

বিশ্বস্ত শূরের পগ্চিয় পাওয়! বায়। পরে দেবী বারাচীর অর্দেশে নোঘাখালী 

জেলায় শ্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠিভ করেন। *শুর” উপাধি থাকিলেই কার়স্থ' 
কিন্বা সদেগাপ হইলনা, একথা জনেকেই তুলিয়া! হান। “পাল” 

বামেই পালরাজবংশীয় হয়না, “সেন” নামেই সেনবংশ হয়না, ষেমন-_- 

রাবণের পুত্র তরণীসেন, যুধিষ্টিরের ভ্রাতা ভীমসেন, বর্ধমানের রাজা চিত্র 
সেন-__সেনবংশ নহেন। 

হুগলী জেলার অন্তর্গত লক্মীকুণ্ড গ্রাম জাহাঙ্গীরের সময় বিদ্রোহের 
নেত। রাঁজ। লক্ষ্মী কান্ত সিংহ কর্তৃক নির্শিত হয়। তীহার কৃত সুসমুদ্ধ 
বর্ধবাঙ্গসম্পরা জক্ষীকুণ্ড গ্রাম আজ দর্ব বিষয়ে অন্ধকারা কালিমাময়ী, 

বল সমন্তই হত সর্বস্ব । 

গঙ্গাতীরের ধামসার গ্রাম গঙ্গাগর্ভে বিলীন হুইয়াছে। 

ফান্যকুজাধিপতি নাগরাজ-পুক্র রামভদ্র পালবংশীয় ধর্মপালের মৃত্যুর পর 
এই ধামসার গ্রামে সিংহবংশের সহিত তীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন । কমল 

সিংহ ও দেবপাল বহুসৈন্ত লইয়া কান্যকুজ আক্রমণ করিলেন এবং 

রামভদ্রকে পরাজিত করিয়া পশ্চিম সীমান্ত কম্বো পর্যন্ত করায়ন্ 

করিলেন । উৎকলরাজ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন 

এই ন্ুবর্ণযগে মহানাদের সিংহরাজবংশ গৌড়দ্ববাসীকে এক” 

বিরাট মহাজাঁতিতে পরিণভ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্গু 

₹ৃততাগ্য রাঢদেশ বাসীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত তখনও শেষ ন। হওয়ায় তাহা! 

খ্টটিয়। উঠে নাই। উৎকল, হুন, শক, দ্রাবিড়, চৌহান, পরিহার, অনহল, 

গুর্জর গ্রস্থৃতি অধিপতিগণ রা'ঢদেশ বিভিন্ত্র সময়ে আক্রমণ করেন। 

রাজতরজিণী গ্রন্থে রাঢদেশবাসী তিলক সিংহ নামক এক ব্যক্তির 
উল্লেখ আছে। বর্তমান কুলগ্রস্থের মতে তখন বাৎস্য গোত্রীর় লিং 
বঙ্গদেশে ন! থাকায় এই তিলক পিংহকে পিংহল পাটন বা মহানাদবা?ী- 

“বলিয়া মনে করি। 



ইতিহাসের চয়ন । ১৫১ 

ময়না কোটের রাজার নহিত মহানাদের রাজার বুদ্ধ হইত । ৯২৯ 

খৃষ্টাবে রাঞজাধারী চন্দ্র রাজা ছিলেন। 

অতাস্তরে কান্যকুজরাজ জরচন্দ্রের পুক্র হরিশ্চল্ গাড়হবাল রাজের 

কিয়দংশও যে অন্ততঃ ১২০৯ থৃষ্টাব্ব পর্ধান্ত স্বীয় অধিকারহুক্ত রাখিতে 

সমর্থ হইয়াছিলেন, তদ্বিযয়ে কোন সন্দেছ নাই । কারণ ১২৫৩ বিক্রমাকে 

হরিশ্চত্রা যে তাত্রশাসন দ্বারা পমছৈ নামক গ্রাম একজন ব্রাঙ্ণক্ দান 
করেন, সেই ভাত্রশাসন খানি ১২৫৭ বিক্রমান্দরে বা ১২০ খ্ুষ্টাকে 

সম্পাদিত হয়। ইহার পর রাজপুতানার ইতিহাসে হরিশ্ন্দ্র গ্েবের 

অস্তিত্বের কোন প্রমাণ অগ্যাবধি পাওয়া যায় নাই । হরিশ্চন্দ্রই যে 

কানাকুজরাজ জয়চল্লের পুত্র ছিলেন, তাহাও কয়েকখানি তাত্রশাসন হ্বারা 

প্রমাণিত হয়। একখানি তাত্রশাসন হইতে জান| যায় যে, রাজপুত্র 

হরিশ্ন্্রের জাতকর্্ম উপলক্ষে রাজ-পুরোহিত প্রহরাঁজ শর্মা একখানি 

গ্রাম প্রাপ্ত হন। আর একখানি তাত্রশাসন দ্বারা অবগত হওয়া যায় 
ষে, ১১৭৫ খৃষ্টাব্দে হরিশ্চজ্্র জন্মগ্রহণ করেন। ১১৯৪ খৃষ্টাবে 

হরিশ্চন্্রের রয়ঃক্রম প্রায় অষ্টাদশ বর্ষ হইয়াছিল। এই অল্প বয়স্ক যুবক 
কিরূপে বিজয়োন্ত্ত রাজ্য লোলুপ হর্দান্ত মুসলমান বাহিনীর কবল হুইতে 

কান্যকুজ রাজা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এই বালক বীরের সেই 
অভূত বীরত্ব কাহিনী কোন ইতিহাসে দেখিতে পাঁওয়। যায় না। 

মহানাদের সিংহবংশে যে চল্্রকেতুর পুত্র তাড়িত হুইয়াছিলেন, তিনি 
কোথায় গিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ নাই, সেইজন্ত এই হরিশ্চন্ত্রকে, 
জয়চন্দ্রের পুত্র ন! বলিয়৷ দৌহিত্র বলিয়া মনে হয়। 

আমাদের দেশে ইতিহাসের এন্ড গোলমাল বে, বাবর সাহ যে কোন্ 
তারিধে আগ্রার নিকটে বেষ্কানার যুদ্ধে চিতোরের মন্থারাপ। সংগ্রাম 

পিংহকে পরাজিত করিয়াছিল্নে, তাহা অদ্যাপি স্থির হয় নাই। বঙ্গে 



১৫২ ' মহানাদ । 
সরস 

কতগুলি গিয়াসউদ্দীন নামীয় নবাব এই দেশ লুঠন ও মন্দিরাদি ভগ্ন 

করিয়াছিল: তাহার সঠিক তালিক1ও নাই। ্ 

চতুর্দশ শতাব্দীর বাঁঞ্গলার রাষ্ট্রীয় ইতিহাসকে অত্যাচার, নী 
নরহত্যা, লুখন, ষড়যন্ত্র ও গুপ্ত হত্যার অধ্যায় বলিলে কিছুমাত্র অততযুক্তি 
হয় না। বিস্ময়ের বিষয় এই বে, পরাধীনতার চাপেও ভারতের মনন শক্তি 

সঙ্কৃচিত হুইয়া যায় নাই। মহাবাদকে কেন্দ্র করিয়া যে দর্শন বিদ্যার 

আলোক চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হইয়। পড়িয়াছিল, তাহার কথ ম্মরণ করিলে 

আজিও গৌরব অনুভব হয় । 

সকল দেশের পুরাতন কথা জানিতে পারা যাঁয় না, জানিতে পারার 

উপায় নাই। মদ্র: কেকয়, গান্ধারাদি দেশ ঠিক চিনিতে পাঁরা যায় ন|। 

যে রাজ্য যখন যাহার হস্তগত হয়, তখন সে কেবল ধন এশ্বধ্য 

লইয়াই ক্ষান্ত থাকে না, সমুদয় কীত্তিও নিজন্ব করিয়া লইতে চেষ্টা করে। 
এইবূপে অনেকের অনেক পুরাতন কীন্তি অচিহ্রিত ও অপরের নামে, 

প্রচারিত হইয়াছে । 

বেনগঞঙ্গা নদী তীরে বছ সংখ)ক মন্দির শৈলভূমিতে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে 

দণ্ডায়মান আছে। এই সমস্ত মন্দির এক রাত্রির মধ্যে হেমাড়পন্থ দার! 

নির্মিত হইয়াছিল ( নবীনচন্দ্র সিংহ একটি মন্দিরের শিলাফলকে “মহানাঁদ” 

দেখিয়াছিলেন )। প্রবাদ;_ভাগ্ক হইতে কাশি পধ্যস্ত যাবতীপ্ 

মন্দিরই তাহার দ্বারা নির্মিত হয়। হেমাড়পন্থ একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণের 

তনয়। তাহার জন্মবুত্তাস্ত এই যে, প্রসব বেদন! উপস্থিত হইলে হেমাড়- 

পস্থের জননী দেখিলেন যে, সে সময় পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে অতি অশুভ যোগ 
হইবে। এজন্য তিনি পরিচারিকাদিগকে যাতে প্রসবের বিলম্ব হয়, 
তছিষয়ে অদ্দেশে করিলেন। তীহার আদেশ অন্ুস।রে ধাত্রীরা তাহার 

পদছয়ে রজ্জুবদ্ধ করিয়৷ নিম্নাভিমুখে মস্তক রাখিয়৷ তাহাকে 'ঝ.লাইয়া 

রাখিল শুভলগ্ন উপস্থিত হইলে, অবিলম্বে তাহাকে ভূমিতে 



ইতিহাসের চয়ন । ১৫৩ 

নামান হইল। হেমাড় বা হেমান্ি চিকিৎস! শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন ! 

বিভীষণ পীড়িত হইলে, হেমাড় তাহাকে নীরোগ করেন এবং পুরস্কার 

হ্বরূপ এক বর প্রান্ত হন। সেই বরেই রাক্ষনদ্দিগের সাহায্যে গোদ[বরীর 

মধ্যস্থ যাবতীয় মন্দির নিন্্মাণ করিয়াছিলেন। মন্দিরাভ্যন্তরে ১২টি 

বিভিন্ন প্রকারের শিবপি্, তদ্যাতিত দশাবতাঁর প্রসৃতি দেবমূত্তি আছে । 
মার্কগড খধির মন্দিরই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং নানাপ্রকার কারুকাধ্য 

ণচিত। শিবলিঙ্গের মস্তকে পিত্তলময় মুকুট ॥ মুকুটের চতুদ্দিকে পাঁচটা 

গুমুণ্ড এবং উপরিভাগে পঞ্চ নাগের ফণা নিশ্মিত চত্রাতপ। খোদিত 

মনুষ) মুন্তি মন্দিরের চারিদিকে বিরাঁজিত। কি সমরাঙ্গনের রৌদ্র রসের 

অভিব্/ক্তিতে, কি বসস্ত-পুষ্পাভরণা বিলোল নয়ন! গৌরীর সহিত প্ররেমা- 
লাপের কমনীয় ভাবে-_সর্ধত্রই শিবের প্রশান্ত গান্তীষ্য রক্ষিত হইয়াছে । 

এই মন্দিরগুলি অন্ততঃ পক্ষে দ্বাপর যুগের নির্মিত। 

বিন্ধাগিরির পাদমুলে যেখানে গঙ্গার স্রোত আপিয়া সন্কীর্ণ পথের সৃষ্টি 
করিয়াছে, মগধ ও অঙ্গদেশ হইতে গৌড় প্রবেশ করিবার সেই সঙ্গীর্ণ 

পথের পার্খে গিরিগাত্রে প্রাচীন মণ্ডল ছর্গের ভগ্নাবশেষ আজিও বিদ্যমান, 

ই বাঙ্গলার ইঠিহাসে নাই? এক সময় এই মণ্ডল ছুর্গ অজেয় ছিল। 

গৌড়ীয় সমতা গোপাল সমগ্র উত্তরাপথের সম্রাট হইয়াছিলেন। তৎপৌত্র 

অমিত বিক্রমে শতদ্র, বিপাশা, ইরাবতী পার হইয়া টপন্ত পরিচালন! 

করিয়াছেন, এমন সময় ছুষ্ট রাষ্ট্রকূটাধিপতি অসংখ্য সৈম্ত সহ মণল দুর্গ 
আক্রমণ করিলেন। সেই ভীষণ যুদ্ধে দশ সহত্র গৌড়ীয় সেনার চৌদ্দ জন 
মাত্র জীবিত ছিলেন। ধন্মপাঁল রাষ্ট্রকৃট কন্তার পাণিগ্রহণে অসম্মত 
হইয়াছিলেন বলিয়া সেই প্পমানের প্রতিশোধ লইবার জন্তই গৌড় 

মগধ রাজ্যে অভিযান হইয়াছিল । বাঙ্গলার ইতিহাসে ইহার বিস্তৃত 
বিবরণ না থাকিলেও এই বিদ্ধ্যগিপির পাদদেশে এখনও কৃষকের কঠোর 

হলকর্ষণে সেই বাঙ্গ।লী সেনার চিতাভম্ম উিত হইয়া থাকে । 



১৫৪ মহানাদ । 

এই সকল ইতিহাস থাকিতেও আমাদের দেশের ইতিহান ছিলনা, 

এষন কথাও গুনিতে পাওয়া যায়। এ দেশের লোকের প্রাণে জাতীয় 

একতা ( [96102511979 ) কখন হিলনা । বাঙ্ষালী চিস্তা করিতে 

শিখিয়াছে, সে বাঙ্গলা দেশে বিদেশী ) সেই ভন্ত বাঙ্গালী রাজপুত, 

মহারাষ্ট্, পাঞ্জাব, কনোজ প্রভৃতি দেশের ইতিহাল পাঠ কার 
এবং গর্ব করিয়। থাকে । বাঙ্গালীর নরনারীয় প্রাণে একতা, জাতীয়তা 

আনয়ন করিতে চাই; বিশ্বকে সে ভাঁপনার বলিয়া আলিঙ্গন করুক, 

ইহাতে ক্ষতি নাই ; কিন্তু বাঙ্গালী নিজের পিতৃপিশাঁমহের পরিচম্স বিশ্বৃত 

ও অনাদূত করিয়া পরের ইতিহাস সে আপনার বলিয়া কস্থ 
করে কেন? বাঙ্গালীর ইতিহাস ছিলন!, ইহা মিথ্যা কথা। দণ্ডায়মান 

মসজিদের পার্থে যখন শত শত হিন্দুর দেবমন্দির ভগ্র অবস্থায় পড়িয়। 

"আছে দেখি, তখন যে বাঙ্গালীর ইতিহাস ছিলন!, ইহা! বিরুপাক্ষের প্রি: 

শিষ্ের গর বলিয়াই মনে হয়। 



ব্রাহ্মণ। 

আরিকার দিনেও যে সকল মনীধীকে লইয়। আমর! গৌরব করিম' 
খাকিঃ তাহাদের মধ্যে বিশ্ববিশ্রুত ব্রাহ্মণ জাতিই প্রধান স্থান অধিকার 

করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, অধঃপতিত জাতির সুপ্ত প্রীণে যে বিপুল স্পন্দন 

জাগাইয়া৷ তুলিয়াছেন, মরণ-অন্ধকারে যে জীবনের সন্ধান দিয়াছেন, . 

চক্ষে যে সত্যদৃহি দান করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিতে গেলে ব্রাঙ্ধণকে 

সত্য সত্যই দেখত বলিয়া মনে হয়। যাহারা তীহার বৈদ্দিক বাশীর 

থরে সাহানার করুণ সুচ্ছন! না জাগাইয়! দ্রীপক-রাগে জাতির মুক্তির, 

পান গাহিয়। ফিরিতেছেন, ধাছারা হিন্দুজাতিকে এক অপূর্ব মহিম! 
প্রান করিয়া যাইতেছেন, তাহাদের আমরা সমাদর করিতে শিথিলাম 

না। যেস্থরে মর্তের ব্রাহ্মণ তাহার বীণ! বাজাইয়। গেলেন) ষে. 

আকুল আহ্বান আকাশে-বাতাসে তিনি রাখিয়া গেলেন, তাহা শুনিবার 

সত কাপ এবং বুঝিবার মত প্রাণ হয়ত আজ ভারতীর শুর্র বাবুদের 
মধ্যে নাই।. তাই অনাগন্ত দিনের প্রতীক্ষায় ্াহ্গণগণ বসিয়। আছেন। 

দ্]শরথি রায় ব্রাহ্মণ হইয়াও গাহিয়াছেন,_ 

“মন মানস সদ! ভজ, দ্বিজ চরণ পন্থজ। 

ঘিজরাজ করিলে দয়া, বামনে ধরে ছ্বিজরাজ ॥ 

হরিতে অসাধ্য ব্যাধি টবদেো যার না পান বিধি, 

সে রোগের খঁষধি কেবল, ব্রাঙ্গণের এ পদরজ | 

ঙ্ রক গু ঁ 

হেন দ্বিজের অতয় পদে ্রাস্ত হঃয়ে পদে পদে, 

দাস না হঃয়ে দাশরথি) ছুংখ পায় লে দোষ নিজ |” 

আমাদের সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম, আচার ব্াবহার সমস্তই বেদ 

পুরাণ প্রভৃতি শান্ত্র়লক, বর্তমান সভাতা আমাদের সর্ব বিষয়েই 



১৫৬ মহানাদ । 
শী শিসী পিস জী সা শপ সপ স্পা 

বিরোধী । বর্তমান সভ্যতার তীব আলোকে কেহ যেন ঝাঁপ ন! দেন, 
ধাহারা ঝণপ দিয়াছেন, তাহার! ফিরিয়া আসিতে চেষ্টা করিবেন। 

বেদ, তত্র, মন্ত্র পুরাণ আবার ঘরে ঘরে অনুশীলিত হউক, নচেৎ এ দেশের 

মঙ্গলের আশা নাহ । 

বেদের .ধন্ম যাহ! মন্ত্রে নিহিত, তাহাই যেন বূক্ত মাংসে পুষ্টিলাভ 

করিয়া পুরাণে মুত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে । বেদ পুরাণে প্রতিষ্ঠিত, পুরাণ 
বেদ ছাড়া নহে । বৈদিক দেবতার ব্ূপহীন মন্ত্র শবে প্রকাশিত, 

পুরাণের বিগ্রহবাদ বৈদিক দেবতারই প্রতিমূর্তি; উহা পৌত্তলিকতার 

বিকাশ নতে। কলিতে তন্ত্র শাস্ত্রের প্রাধান্ত কীন্ডিত হইয়াছে 
হুন্্শান্ত্র আগম ও নিগমরূপ ভাগদয়ে বিভক্ত । 

আজকাল বেদের অনুবাদ পাঠ করিয়া শূদ্রবাবুদের যধ্যে অনেকে 

বাহ্গণকে উপেক্ষা করিয়। নিজেরাই তবজ্ঞানী হুইতে চেষ্টা করিতেছেন। 

সত্য বটে, অস্থলিত ব্রহ্মচধ্য, গুরুগৃহে বাস, শ্রবগ, মনন, মিদিধ্যাসন, 

ধ্যান, ধারণা, সমাধি, তত্বজ্ঞন লাভের এ সকল উপায় টিক পথে 

রাভয়াছে । কিন্তু তত্বস্ঞান লাভ কর! ব্র।ঙ্গণ ব্যতীভ অপরের পক্ষে কখন 

সম্ভব হয় নাই, হবেও না। খ্রাঙ্গণেতর জাতির মস্তিক্ষে তত্বজ্ঞান স্থান 

পাইতে পারে না। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সাধক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব তাহার 

“তঙ্তুতত্ব” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন--“ঘ্বাপরের উপাস্ত কলির প্রারম্ত, 

এই যুগমন্ধ্যায় দণ্ডায়মান হইয়া সাক্ষাৎ নর-নারায়ণের ত্মবতার অজ্জুনকে 

শ্যয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তর্জনী নির্দেশ করিয়া যে তত্ব বুঝাইতে পারেন 

নাই, ক্ষত্রিয় বলিয়া, যে ব্রাহ্মণের সম্পত্তি তত্বজ্ঞান, অজ্ভুনের হৃদয়াধিকৃত 

করিতে পারে নাই, আজ তুমি আমি সেই কলিষুগের পূর্ণাধিকাঁরে 

ঘোরান্ধকারে ডুবিয়। যোগবাশিষ্ঠ গীতা পড়িয়া সেই তত্বজ্ঞান লাভ 

করিব, ইহা যদি তোমার জাগ্রতাবস্থা হয়, তবে স্বপ্র কাহার নাম তাহা 
জানি না)” 
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বিজেত। খৃষ্টান ইউরোপ সর্বপ্রযত্বে আমাদিগকে শিখাইতেছিল, 

তারতের ব্রাহ্মণের সব কিছু অসার-তুচ্ছ। কিন্তু ইউরোপে ব্রাহ্মণ্য 

প্রভাব নুম্পষ্টরূপে বিদ্ধমান রহিয়াছে । জার্মাণীতে প্রসিয়ার পশ্চিমাংশে 

রাইন নদের উভয় তীরবর্তী সমগ্র প্রদেশটির নাম রাইনল্যাণ্ড বা রাবণ 
( রাওন) দ্বীপ। তাহার পশ্চিম সীমায় হল্যাও, বেলজিয়ম ( বালাজী ), 
লুক্সেমবর্গ প্রভৃতি আর্ধ্য বাসমস্থানটির আয়তন প্রায় এগার হাজার বর্গ 
মাইল, লোকসংখ্যা প্রায় ৮৭ লক্ষ । ইহার৷ খুষ্টধন্মাবল্ী বলিয়া! 

পরিগাণত হইলেও বৌদ্ধধন্মীবল্বী নরনারীও প্রচুর আছেন। ইহারা 
দগীয়ার (পারসীক মগ ), মঙ্গল ও আধ্য টিউটনিক জাতির সংমিশ্রণে 
উৎপন্ন জাতি । ইলিরিয়ান ( ইলাপুত্র) বা আলবেরিয়ান, এট্রাস্কাণ, 
প্রভৃতি জাতি যাদব কুল সমুডূত। শক, স্কাইথিয়েন বা কায়েত.(কাহেত) 

জাতি সমগ্র এসিয়া ইউরোপে ছড়াইয়। পড়িয়া আধ্যদের পাদমূলে' 
দাসত্ব শ্বীকার করিয়া আধ্যাবর্তে বাস করিয়াছিল। রাইনল্যাণ্ড নদী- 

মাতৃক প্রদেশটি চিরদিনই ধনধান্ত পুষ্পভরা । রাইন নদ, সুর নদ, রুর 
নদ প্রভৃতি তাহার শাখা নদীগুলি প্রদেশটিকে উর্বর করিয়া তুলিয়াছে। 

এ স্থুর নদের অপর নাম আমাদের সরম্বতী নদের অনুক্ধপ। রাইন 

গ্রদেশে লুপ্ত আর্ধ্য-ব্রাহ্মণ সভ্যতার যুগের প্রাচীন দুর্গ, প্রাসাদাবলী 
নদের উভয় পার্থ দেখা যাঁয়। ইহাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ “এড ডাঁস% 

(59055 )। এই গ্রন্থ লুপ্ত হইলেও, আইসল্যাঁড হইতে ইহার কতক 
ংশ পাওয়৷ গিয়াছে এবং ইহা হুইতে শ্বেতদবীপ ইউরোপে ব্রাহ্ষণয- 

সভাতার চূড়ান্ত নিদর্শন বাহির হওয়ার, খ্রীষ্টান পাত্রীদিগকে ব্যাকুল, 
করিয়াছে । ব্রান্মণ্য-সভ্যতা লুকাইয়৷ ফেলিবার জন্ত প্রায় শত 

বৎসরাধিক প্রবল ষড়যন্ত্র চলিতেছে । এসিয়৷ মাইনরে অজ্জুনের নাম, 

ও স্মৃতি আছে। এসিয়! মাইনরে অবস্থিত এপ্জিয়ান সমুদ্রকে (85590 
৯৫০ ) তুকাঁ ভাষায় ”অজয়” বলে,_-ইহা! অঞ্জনের নাম ঘোষণ/ 

জানান 



১৫৮ মহানাদ। 
পপি কিপার পাপ পপ এ পপ 

করিডেছে এবং 25580 ঝ| অজয় সমুদ্রে “ফান্তনিয়” স্বীপও অজ্ছুনের 

অপর নাম “ফান্তন' বহন করিতেছে । এপিয়া ম'ইনরে হিটাইট জাতি 

(775066 50905) ২০০৯ খুঃ পুর্বে বর্তমান ছিল এবং উহাদের 

রাজ।দের উপাধি বা! নাম “দশরথ+ (1)655278,0৮6, ) ছিল? ইটাল 
দেশে ভারতের অভীত গৌরব স্বতি সুম্পষ্ট রহিয়াছে । “575 ০1 

' ২0009, 8০ 1২2,৮02. যাহা আমাদের রাম রাবণের যুদ্ধ--ভাহ। 

সেখানে 00017509016] আজিও গীত করিয়া শুনায়। উহার! 

€151599) বলে “রাম রাবণের যুদ্ধ” ইটালীতে হইয়াছিল। রোগ! 

(1২038) অর্থে রোম (7২০৭৫) এবং রাভেন| অর্থে রাভেনা বাগ 

ইটালীর দক্ষিণ অংশে ভগ্ন ইষ্টকরাশি ব্যাপী প্রকাও ছ্বীপকে কহে 
আমেরিকায় পেরু ( পৌরত )--বেজিলে পরামি-পিতুয়া” (রাম-সীতা ) 
'উৎসব সেই সেই দেশে আধ্যগণের সভ্যত। বিস্তারের নিদর্শন দেখাইয়। 
দেয়। 

“ঝিলি আসি বাধলে ঝুমুর ঝিনিকি রিণিকি রিণি-- 
এম্রাজে এঁ ছড় বুলালে মুগ্ধ আতশ্ষিনী |” 

্রাহ্মণ্য শক্তির অপ্রতিহত প্রসার ও প্রতিষ্ঠা আজ বিশ্বের মুকুটধারী 
নরপতি ও অভিজ্জাতবর্গের অন্তরে গভীর আতঙ্কের স্থট্টি করিয়াছে, 
সন্দেহ নাই। 

বছু শতাবী ধরিয়া এই ভ্রাঙ্গণ্য শক্তির উচ্ছেদ জন্ত ভারতের 

বিজেতারা বনু কৌশল করিয়াছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রুস-'জাপান 
যুদ্ধের যবনিক! পতন হয়। কিন্তু এই সময় ব্রাঙ্গগ্য শক্তি পুন: জাগ্রত 

হইয়। উঠিল। ক্ষুদ্র জাপানের নিকট বিরাট রুসিয়! যেদিন নতশির 

হইল, সেই দিনই ব্রাহ্মণের সুণ্ড রাজনীতিক অঙ্গ যেন সহসা আলোড়িত 

হয়া উঠিল। যুরোপীয় মহাযুদ্ধ হয় ১৯১৪ অবে। আর রুসিয়ার 

পৈন্তদল বিপ্লব উপস্থিত করে ১৯১৭ অন্দের ১৩ই মার্চ । ব্রাঙ্গণের . মন্ত্র 

পপ শী স্প্পি ০০ ০ পোল শপ পেত 
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৫৬০ পপ ০ পা 

এই সময় আরও উদাত স্বরে ধ্বনিত হুইল, শাস্তি, রুটি, ভূমি । ১৮৯৪ 

বুষ্টান্দে চীন-জাপান যুদ্ধেঃ চীনের ছুর্বঙাতার পরিচয় পাইয়া! প্লে দলে 
ইউরোপীয় জাতিরা স্বার্থ পিদ্ধির আশায় চীনে আপিক্স! উপস্থিত হয়। 

চীন দেশের প্রাচীন ইতিহাসে পাওয়া যায়, হোয়াং তাই (সিংহ তাই) 

নামক একজন বিখাাত বীর পুরুষ খু জন্মের প্রায় পাচ হাজার বৎসর 

পুর্বে অঞ্ধ সভ্য মিয়াও (মায়া) ভাতিকে তাড়াইয়। একটি বুহৎ 

সাম্রাজ্যের পত্তন করেন । ১২০৬ খুষ্টাকে বিখ্যাত মোগল বৌদ্ধ 

চেলিজ খু! ইউকোপে ভল্গা নদীর তীর হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পধ্যন্ত 

সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়৷ চীন দেশের নাম “ইউয়ান* রাখেন । “মাগলদের 
পর “সিং” ও পরে “তৎসিং” বংশ রাজত্ব করেন। অবশেষে ডাক্তার 

সান-ইয়াৎশসেনের অক্লান্ত চেষ্টায় ১৯১২ খুষ্টান্বে চীন সাধারণ তন্ত্র 
পরিণত হয়। 

মানব সভাযতার প্রথম প্রভাতে হিমাদ্রি শিখরে দীড়াইয়। ব্রাহ্মণ 

গাহিয়াছিলেন_-“মানুষের মতও যত, পক্ষও তত। সব মানুষ এক 

মতাঁবলম্বী হইবে এবং একই পক্ষ যাইবে, ইহ! নসাশা করা বাতুলতা 
মাত্র ॥ মত বিরোধ থাকুক, গদ্থা বিভিন্ন হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই ; 
কিন্তু ক্ষমতা লইয়। কাড়াকাড়ির দলাদলি থাকাত উচিত নহে।» 

এখন অন্তব্বিবাদই ভারতের প্রধান ব্যাধি। 
প্রাচীন কাল হইতে ব্রাহ্মণগণ বলিতেছেন-_পদেশকাল পত্র বিবেচন। 

করিয়া মঙ্গলের পথ নির্দেশ করিতে হয়।৮ পরাধীন জাঠির আপৎকাল 

সঙ্গের সাথী, উহা শ্বাধীন জাতির স্তায় নৈমিত্তিক নহে। কার্ধযক্ষেত্রে 

গ্রীস ও রোম রাজ্য আমরা যতই বড় মনে করিনা কেন, ইতিহাসে 
তাহারা ক্ষুদ্রত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে । ইংলগ্ডে জাতি বিদ্বেষের 

নমুন! দেখুন। লগ্নে অধিকাংশ হোটেলে অশ্বেত জাতীয় লোঁককে 

'লওয়া হয় না, এ সকল হোটেলে পয়সা দিলেও কালা আদমীর প্রবেশের 



১৬৩ মহানাদ। 

পেপসি পাপী পাত এপি ৮ 

হুকুম দাই! চমতকার ব্যবস্থ। নহে কি? কোন অশ্বেত নাণীকেও 

লগুনের হাসপাতাল সমূহে নাশরূপে শিক্ষিত হওয়ার জন্ত লওয় হয় ন)। 

ইহাই খ্ৃষ্টানী সভ্যতা । ইহারাই ভারতে আসিয়। শুদ্রদের গালি 
পাঁড়িতে শিখায়। চমৎকার সভ্যতা! মনুষ্য ও নর-বানরে তফাৎ 

কেন, ইউরোপ তাহার ব্যাখ্যা করিতে শিখুক। ব্রাহ্মণদের কুৎসা 

প্রচার করিতে কেহই বাকী পড়েন নাই। তাহারা শূদ্রদের নাঁকি 
শূদ্রত্বে পরিণত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন থুষ্টানি-শু্গদের অবস্থা 
কিরূপ তাহা সকল্ইে দেখিতেছেন। 

হুলুধবনি দেলে৷ তোরা, 

হুলুধ্বনি দে-_ 

যুগদ মিলন,__-এই বারেতে 

বাইরে এসেছে! 

ব্রাহ্মণগণ হয়ত বলিবেন-__ 

“নীচ যদি উচ্চ ভাষে, 
সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে ।» 

হিন্দু সমাজকে পূর্ণাবয়ব সম্পন্ন করিতে হুইলে চাতুর্ধর্ণ সমাজের 
আবশ্যক । নিষ্ঠাবান ধার্মিক ও শাঙ্জজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে শীর্ষস্থানে অধিচিত 

করিয়া তাহাদেরই নিকট যুক্তি ও পরামর্শ লইয়া সমাজকে সর্বা্সম্পন 
করিবার আয়োজন করিতে হইবে। 

অতীতের ইতিহাস আলোঁচন! কগিলে দেখিতে পাই, হিন্দু রাজত্বের, 

সময়ে রাজগণ ব্রাঙ্গণ প্রণীত বিধিদ্বারা পরিচালিত হইতেন। রাজাই 

সমাজের শাসক ছিলেন, সামাজিক মধ্যাদ! ও সামাজিক নিয়ম ভঙ্গের 

অপরাধের দণ্ড রাজা ই প্রদান করিতেন। ব্রাহ্মণের যুক্তিবল ও ক্ষত্রিয্বের 

শাসন বল, ব্রাহ্মণের বিধি ও ক্ষত্রিয়ের শক্তি উভয়ে উভয়ের অনুপূরক রূপে 



ব্রাহ্মণ । ১৬১ 
শা 

হিন্দুর সমাজ ও ধর্ম এতকাগ রক্ষা করিয়াছে, এবং ধর্মহীন ইংরাজী 
শিক্ষার কুফলেও হিন্দুসমাঁজ রক্ষা পাইবে । বৌদ্ধযুগাবসানে হিন্দু ধর্মের 

পুনরুখান ঘোষণ! করিয়া ত্রা্গণ ও ক্ষত্রিয় বুদ্ধি ও শক্তি-_মস্তিফ ও বাহু 

রূপে (ব্রহ্গার কায়। ছায়ার নায় ) ভারত জাগিয়া উঠিয়াছিল। কর্মকা 
দ্বার। ব্রাহ্মণ হিন্দুত্বের আধিপত্য প্রতিষ্টা করিলেন, তাহার দ।সানুদাস 

ক্ষত্রিয় বীর কায়মনোবাক্যে হিন্দুত্বের ধ্বজ! সবত্বে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে 

প্লীতে রক্ষী করিতে লাগিলেন । কুক্ষণে মদ গর্বিত মোহান্ধ ব্রাহ্মণ 

পরশুরান ক্ষত্রিয়শক্তি স্বহন্তে গ্রহণ করিতে চেষ্ট! করিয়াছিলেন। তাহার 

পরিণাম কি, পুরাণ পাঠক অবগত আছেন। অরাঁজকতায় দেশ উৎসন্ন 

হইল। ক্ষত্রিয় কুমার বালক রামচন্দ্রকে বৃদ্ধ বিশ্বামিত্র পঙ্জে ধন্ুর্বাণ 

স্তে লইয়া সে অবিমুষ্যকারিতার জন্ত জীবনব্যাপী প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান 

করিতে হইয়াছিল, ইহ! সত্য ইতিহাস- ঠাকুরমার গল্প নহে। আন 

কি কুক্ষণে কাল সর্পসত্র আরন্ত হইয়াছিল, সেই যে পূজিত বহন অপুজিত 

হইয়া ভারতের প্রতি বিক্ূপ ভইলেন, তক্ষক সাহত দেবরাজকে দগ্ধ কিতে 

না পারিনা সেই যে মদ্রশন্তি ব্রাহ্মণের প্রি খ্মিখ হইলেন, আজও 
হইলেন, কালও হইলেন। জন্মের মত যাক্তিক জগতের শেষ যবনিকাপাত 

হইল, আর উঠিলন!। 

ভারতের যুগানস্তরে ব্রাহ্মণ্য ধন্মহি আবার জয়ধ্বজ। উড়াইবে। হে 

ভারতের ব্রাহ্গণ নবজাতি সংগঠনের তপস্যায় তোমার কে এখনও 

উদাত্ত খক্ কেন বঙ্কার তুলে নাই ঃ 

হে ব্রাহ্মণ-_মঙ্গলকামী বীর! হিন্দু সমাজের সুপ্তকর্ণে আশার বাণী 

জীমুত মন্ত্রে ধধনিত করিয়া তাহাদের মোইতন্দ্রা ছটাইয়া দাও। আর 
সেবার অগ্নিমন্ত্রে তাহাদিগকে দীক্ষিত কর। হে অগ্রিমস্ত্রের উপাসক-_ 

বরন্গণ! তোমার সেই প্রাণসঞ্চারী আত্মবিশ্বাতি অপনোদনকাঁরী-মোহ 
বিনাশী উদ্বোধন সঙ্গীত গাও। তোমার সেই সঙ্গীতের মৃত সঞ্ধীবনী 

৯৯ 



১৬২ ম্হানাদ । 

সুরের সংস্পর্শে মানুষ ত দূরের কথা, স্থাবর জঙ্গম পধ্যন্ত উদ্ধৃদ্ধ হইয়া 

উঠুক । নৈরাশ্য ধ্বংস-লীলার সাথী, বিসর্জনের বিদায় বাদ্য ; আশা 
প্রতিষ্ঠার__গঠনের নিত্য সহচগী ও আগমশী। 

তোমার কণ্ে ষেন নৈরাশ্যের স্থুর কখনও না বাজে । 

০েবদ | 

বেদই সমস্থ জ্ঞানের ভাগ্ার। জ্ঞান বিকাশের যত প্রকার প্রণালী 

এ পধ্যস্ত আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহার সকল গুলিই কোন না কোন 
আকারে বৈদিক উপদেশ মধ্যে নিহিত রহিগাছে। পারসিক ধর্বগ্রন্থের 

নাম “আবেম্তা ॥ ইহার সংস্কৃত “অবস্থা” । ব্রঙ্গজ্ঞান প্রাপ্ত অবস্থা । 

পারসিক আনেম্তার অর্থ_ জ্ঞান, বিদ্যা, বেদ-গ্রন্থ। পল্হবি ভাষায় 

( পার্থিয়ার ) ইহার টীকা প্রচলিত আছে, তাহার নাম *জেন্দ”। জন্ ধাতু 
হইতে জেন্দ শব্ধ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সংস্কৃত ছন্দের স্তাস্ গাথাও সুমধুর ছন্দে 
বিরচিত। গাথ৷ স্পেন্টামৈণ্য যে ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । এইরূপ পার্শি 

ধশ্ম মধ্যে আহুর মদ! তিনিই পরমাতা' | তিনিই জ্ঞান শ্বক্পপ। তিনিই 
্রহ্মাপ্ডের অষ্টা ও পালন কর্তা । যাহা কিছু সৎজ্ঞান শ্বরূপ, সকলই তিনি। 
তাহার নেতৃত্বে অন্তান্ত দেবগণ আধিকারিক ভাবে জগতের সমস্ত কর্ম 

সমাধা করিতেছেন। টর্দিক ও পার্শি-ধর্ঠের পার্থক্য এই । বেদ 

অপৌরুষেয়_-কোন পুরুষের কৃত নহে। 

পেশি 



ব্দে। ১৩৩ 

খষগণের ভিতর ভগবৎ জ্ঞানের ষে প্রেরণা, তাহাই গুরু পরস্পর 

ক্রমে শ্রুতি নামে অভিহিত জ্ঞানরাশিই বেদ। আর ইরাণে জোরাষার 

বা জরস্তস্থ নামক খধির হৃদয়ে যেজ্ঞান প্রেরণ! ঘার। লাভ করিয়াছেন, 

তাহাই এক করিয়। “আ বেস্তা” নামে অভিহিত হইয়াছে । 

পার্শি ধর্মে প্রথম হোমের প্রতিষ্ঠাতা “বিবনূহবট্” তাহার পুত্র যিম্, 

তিনি জ্যোতিত্মান্। ইহ! সেই বৈদিক বিবশ্বান ও তাহার পুত্র যমের 

সহিত একত্ব বলিয়! সকল প:গুতই শ্বীকার করিয়াছেন । 

খগবেদের দেবীন্থৃক্তের খষি এক বিদ্বধী, তাহার নাম বাকৃ। এই 

ব্রহ্ম বিছ্ধীর পিতার নাম মহধি অন্ত ণ। 

বেদ যে কত প্র।চীন তাহ! এখনও কেহ ঠিক করিয়া বপিতে পারেন ॥ 

&বদেশীক পণ্ডিতগণের মতে খ্েদ খুঃ পৃঃ ২৫০* বৎসর পূর্বের লেখা । 

মতান্তরে খথেদ অন্ততঃ খৃঃ পুঃ ১৮০০০ আঠার হাজার বৎসরের প্রাচীন । 

ব্যাসদেব যে বেদ সঙ্কলন করেন তাহা প্রবাদ মাত্র। যদি সত্যই হয়, 

তাহা হইলে তাহার দ্বারা বেদ বিভাগ হইয়াছিল ধরিতে হইবে। হিন্কু. 
জাতির ইতিহাস পৃথিবীর সকল জাতি অপেক্ষ। প্রাচীন । এই প্রাচীনতার 

পুর্ণ পরিচয় সংস্কৃত ভাষায়, প্রস্তর ফলকে বা উইপোকার কেল্লার দেওয়ালে 

হিন্দুকে ইতিহাদ অন্বেষণ করিতে হয় না; তত্তহিন্দু তাহার গুরুর চরণ 

বলি-রেণুতে যুগ যুগান্তরের ইতিহাস দেখিয়! থাকে । বেদের “দশম মণল” 

'ঈমগ্র মানব জাতির প্রথম ধর্মগ্রন্থ । 

খথেদের বনু মন্ত্রে পূর্বরতম খবির উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহাদের নামের 

কোন উল্লেখ নাই। যে বেদগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহার 

পুর্ব্বেও অন্য বেদের অস্তিত্ব ছিল। 

বেদ সকল মায়াবী ব্যক্তিকে উদ্ধার করেনা । সকল বেদেই পুরুষ 

শতাধু বলিয়া কীর্তিত হুইয়াছে। ইতিহাস, দর্শন ও মনবতার ধন্ঠ 



১৩৪ মহানাদ। 

সম্পর্কে ভারতবর্ষ যে চিহ্ন অস্কিত করিয়া গরিয়াছে, পৃথিবীর আর কোন 
জশতিই তহা পাঁরে নাই । 

কেহ কেহ মনে করেন যে, বেদাত্ত আমাদিগকে স্বার্থপর হই 

শিক্ষা দেয়। জড়বাঁদীরা বলিয়া থাকেন যে, মন্তিক ও সামু রাজ্যন্ত শক্তি- 

কেন্দ্র সমূহের স্পন্দনের ফলেই অহংজ্ঞান বা আত্মটৈতন্ত উৎপন্ন হয়। কিন 
বেদান্ত ইহ।দের উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, স্নায়বিক শক্তিকেন্দ 

সমূহ বা মস্তিক্-প্রহ্ত শক্তিরাঁশি এই আত্মাকে ম্পর্শই করিতে পারেন! | 

পুরাণ মতে মধ্য এসিয়ার মেরু পর্বতে ভগবান পিতামহ ব্রহ্মা হইতে 

বেদের আবির্ভীব । মেরু পর্বত ৪ কাশ্যপ সমুদ্রের তীরে বসিয়া আর্ধ্য 

খাষিগণ নানা ধর্মোপদেশ দিয়াছেন । তান্িক ধর্মও তিব্বত দেশে 

লাস পর্বতে মহাদেব এবং কিরাতর্ূপী শিব হইতে উৎপন্ন । তুরস্ক 
ও তাঁতার দেশে অদ্যাঁপি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে তন্ত্র প্রচলিত আছে। 

দেশে যে 'অতি প্রাচীন “ইঠিহাস পুরাণ” বা “পঞ্চম বেদ” রহয়াছে, 

এবং যাহা প্রকৃতই মহাসাগর সদৃশ অসীম এবং অনন্ত,--তাা কেহই 
এই খনির ভিতর প্রবেশ মাত্রও করেন নাই । ব্যাসদেব বলিয্াছেন,_- 

“ইতিহাস পুরাণের সাহায্যে বেদের মন্ম বঝিতে হয়|” শ্রীশক্করাচর্ধ্য9 

তহাই বলিয়াছেন | 

“বেদাত্ত, পুরাণ ও ইতিহাস” এই সমুদয় বিষয়ে পরশুরাম ব্যতিত 

[দ্রোণাপেক্ষা শ্রেষ্ট আর কেহই লাই 1৮ ভীনম্ম বলিয়াছিলেন। 

- পপ শিস শশী ০ শিস শক লী 



রুষ্ণ ও খু । 
স্বগীর নবীনচন্দ্র সিংহ ১৮৯০ খুষ্টাবে লিখিঘ়াছিলেন-_প্যখ ন মিশনবীরা 

আমাদের কৃষ্চের জীবন চরিত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়া দিপ, 
তখন একশত বৎসরের মধ্যেও একজন হিন্দু দেখি নাই, যে সাহস করিয়! 

সতা কথা বপে; আ5 দেখে লেখকের, পণ্ডিতের, তর্করত্বের অভাব 

নাই।» ইহা আজিও সত্য । 

পৌষ মাসে চ2165086 বা পাশিস্থানে বর্ধাকান হইয়া থাকে। 

আইগিস (11150) জাতি সেকালে হুর্ধ। পুজা করিবার সময় কুষপুজা 

করিত। বাইবেলে খুষ্টের জন্মকালের যে বর্ণনা আছে, তাহ! হইতে 
স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, তখন বসন্তকাল । আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসেই 

প্যালেই্টইনে বসন্ত বিরাজ করে । এই জনা আগষ্ট ব৷ সেপ্টেম্বর মাসেই 

তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বপিয়। খুষ্টায় জগতের বিশ্বাস । অন্যপক্ষে 

'ক্লুঞের জন্মও আগষ্ট (ভাদ্র) মাসে হইয়াছিল বলিয়া ভারতবর্ষের লোকের 

'বশ্বান। 

শ্রীকৃষ্ণের সমপাযয়িক ভীষ্ম, বুধিষ্টির্ ( স21:95086:85 0£ 126 

0106] ) প্রভৃতি কাহার৪ জন্মকালের সংবাদ পাওয়া যায় ন1। 

বামচন্দ্রের জন্মপত্র রামীর়ণে আছে, তথাপি ইউরোপীয়ান লেখকের! 

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কাল্পনিক কথ! প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে। বর্তমান, 

এগাভারত খানি বর্তনান আকারে প্রণীত হইয়াছিল নৈমিষারণ্যে 

খবিদের হস্তে | 

কৃষ্ণ ভাদ্রের কৃষ্ণ)ষ্টনীতে (3৮095) জন্মিয়াছিলেন। মুল বাইবেল 

নষ্ট করার একট। ভীষণ ছুরভিসপ্ধি ছিল। কৃষ্ণ ও খুষ্টের (18156 এর ) 

সাদশ্যগুলি আদরের ও ভয়ানক । 



৩৬ মহানাদ 
শে স্পেশাল অপ ৮ ক 

কৃষ্ণ ও খুষ্ট নামের সাদ্ুশ্য । কৃষ্ণ সংস্কৃত শব্দ ইহা হস্তিমুর্খও স্বীকার 
করিবে । ল্যাটিন ও গ্রীক শব্দ ঈষৎ বিশুদ্ধভাবে সংস্কৃতি দেখা! যায়। 

যথা-_গ্রীক কেন্দ্রে (06306 )- সংস্কতে- কেন্দ্র, ইংলিশে- সেন্টার । 

সংস্থতে কেন্দ্র এবং জ্যামিত্র হইয়াছে । গ্রীক হোরাস্_-সংস্কত ভোর! 

তইয়াছে। 10::03110160: আমাদের প্রজিনিতা | 

হিক্র বা ইহুদীয় ধর্মগ্রস্থে সয়তাঁনকে সর্পরূপধারী বলা হইয়াছে, 
ইহ] ব্ূপক মাত্র । খুষ্ট সেই সর্পকে দমন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও. 

কালীয় দমন করিয়াছিলেন । 

উভয়েরই জন্মের পর পলায়ন, কৃষ্ণ মথুরায়, থুষ্ট মেটেরায় ৷ উভয়েরই 

জন্মকীলে রাঁজশক্তি কর্তৃক (কংস) বা ইংলিশ “কীংস-লী পাওয়ার” কর্তৃক 

শিশুহত্যা | উভয়েরই শোচনীয় মৃত্যু বৃক্ষের উপরে । ক্রুশে বিদ্ধ 

হই? যিশুর মৃত্যু পরের (৩০* শত বর্ষ পর--8 ০0100] 01 1২10) 

কল্রনা । 

কষ্ণের বিশ্বরূপ ধারণ এবং খুটের দিব্রূপ পিতরের (70660112 

38051151) ) সাক্ষাতে ধারণ । 

প্রত্যেক হিন্দু ন্রনারী ভাবেন যে, কৃষ্ণ তাহার পতি এবং তিনিই 

কৃষ্ণের পত্তী। এই জন্যই বৈষ্বেরা নারী বেশ ধারণ করেন; কাছ 

প্রননা এবং অলঙ্কার ও তিলক ধারণ করেন। প্রভূ বলিলে ঈশ্বরের 

সহিত মানুষের পতিপত্বীর সম্বন্ধ বুঝায় । বহু পরবর্তী কালের বাইবেক্টি 
(1311)17075101)5 ) ও ইহুদী ধর্মের (176016% ) আদৌ নাই। 

গ্রাচীন গীতা এক অতীত যুগের গ্রন্থ, তাহা! অনেকে ভুলিয়া যান, 

ইহাই ছুঃখ। 

ভারতের শ্রীকৃষ্ণ ও 731)119275005 বর্ণিত খৃষ্টের এইরূপ সাদৃশং 

হইতে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ষাইতে পারে ? 



কঃ ওথুষ্ট। ১৬৭ 
শী িশিপপশ্শী শিপ শাশাশশীটীশি শপ 

“পাথর চিরে গান গেয়ে বয় 

আনমনে ওই নিঝ রে-_ 

উঠ.ছে মধুর ছন্দে গীতি 
কানন পাতায় মর্মরে |” 

পাঠ করুন-_- 

[31205101095 200 01010156050. ১. 10021502, 

[38016 10 10015, 00 605 76008 011510 01 605 

[701016৬4 & 01017560190 [২০561261010 105 1 )9,0011096. 

110০ 21526 10106195095 105 1205৮2500. ১০0০০, 

1176 09110 17:9105 00109701520 17 0165295 01109,10 00922 

117019.105% 0০০0005.5 171291005, 

1717০ 56০০৮ [)09002106 1)% [812,02500 131259,091, 

[10016 110 051520৩190৮ 73520 ৮০০০০], 

13090171917) 117 [20015 10115019015 0 4১০ 11116, 

পখুষ্ট জন্মের ২1৩ শতাব্দী পুর্বে একদন হিন্দু- আসিয়া মাইনরে 
যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াহিলেন, ইহা পিরিয়া ও ম্মারণা দেশীন 
ইতিহাস লেখকগণ ন্বীকার করিয়াছেন । তাহাদের সন্তান সন্ততির নিকট 

ষে িশুখু্ট গীতার উপদেশ প্রাপ্ত না ভইয়াছিলেন, তাহাই বা কিন্ধপে 
বলব 2” (কৈলাস পিংহের শ্রীমদ্ভাগবত গীতার ফুটনোট )। 

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র পিংহ ক্লাশীধামে থাকিয়। প্রচার করিয়া- 
ছিলেন__“আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে ইউরোপীয় খুষ্টানেরা 

তাহাদের বাইবেল ব?চাই করিনা! উহাতে সার পায় নাই-_পাইয়াছে 

প্রচুর গলদ, পরিবর্তন, পরিবন্ধন, জাল ও মেকী উপকথা ৮” গত মহাযুদ্ধে 

এ বাণী ইউরোপ উপতোগ করিয়াহে। মহাযুদ্ধের প্রবল সঙ্ঘাতে সে 



১৬৮ মহানাদ। 

মোহও অনেকের ভাঙ্গয়। গিয়াছে । তাহারা সহল। আবিস্কার করিয়াছে__ 

তাহাদের বুকের তল শুন্য, তথায় শাস্তি নাই, আছে শুধু হাহাকার ।” 

তিনি আরও প্রচার করিয়াছিলেন,-_-”এ ইউরোপকে বীচাইতে হইলে 

চাই একদল ব্রাঙ্ষণ, যাহারা বৈদিক ধর্মমটি তাহার সত্য সনাতনরূপে 

তাহাদের সম্মুথে ধরে ৮, 

শাক্য সিংহ। 
যে ধর্্মনিষ্ঠ সম্রাট অশোক পাটুলিপুত্র নগরে বসিয়৷ শাক্যদিংহের 

পদচিহ্নযুক্ত উজ্জ্বল পাষাণখণ্ড পুজা করিতেন, যে ধর্মনিষ্ঠ বৌদ্ধগণ সেই 

পাষাণখণ্ডকে উপাস্য দেবতা বলিয়া চিরদিন উপাসনা করিফা 

আসিয়াছিলেন, করণন্ুবর্ণপতি শশাঙ্ক * ব্রাঙ্গণধিগের আদেশে সেই 

বুদ্ধদেবের পদচিহ্যুক্ত পাষাণথণ্ড গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করেন । বুদ্ধতদব গয়ায় 

যে বোধিদ্রমমূলে বোধিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, বাহ্ধণের আদেশে সেই 

বোধিদ্রমের মুল পধ্যস্ত পোড়াইয়! দিলেন । + সেই স্থানে ১৬০ ফিট উচ্চ 

একটি বৃহৎ বুদ্ধ মন্দির ছিল, তাহা হইতে বুদ্ধমুত্তি দূরে ফেলিয়! দিয়া নিজ 

আরাধ্য শিবমু্তি স্থাপন করিলেন । 

*৯ কেহ কেহ অনুমান করেন হুগলী জেলার সোণাটিকরী শ্রামই কর্ণস্থবর্ণ ব। 

কাঁণাসোনা, কারণ এই গ্রামের প্রায় দেড় মাইল দূরে কোণাগ্রাম বিদ্যমান রহিয়াছে । 

মহানাদ হইতে সৌণাটিকরী গ্রাম ও চতুষ্পার্বত্তা স্থানে বিস্তর শিবমন্দির বর্তমান 
কালেও বর্তমান রহিয়াছে। গ্রাম্য ভাষায় এই অঞ্চলকে “শিবের কাছারী বাড়ী” বলে। 

1 ৫৫২ শকাব্দ ব ৬৩৭ খুষ্টাব্ে গৌড়াধিপ নরেন্দ্র গুপ্ত মহানাদের রাজা শশাঙ্ক 

সিংহের সহিত গয়ার বোধিদ্রম ছিন্ন করিবার অনুমতি প্রদান করেন। 



শাক্য সিংহ। টি 

বৌদ্ধ গয়ায় এক বৌদ্ধ মন্দিরের দ্বার দেশ যে প্রস্তরলিপি আছে, 
ত হাতে ব্গদেশীয় সিংহবংশীয় বাজরা আশোক চক্র সিংহের নাম অস্কিত 

দেখ! যায়। প্রায় বাঙ্গল! অক্ষরের স্তায় অক্ষরে এই লিপি অশোক চন্দ্র 

সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার দশরথ সিংহের কোষাধ্যক্ষ সহত্রপাদ 

ভষ্টাচার্যোর আদেশে প্লসং” অন্দে ত্রিসপ্তুতিতম বর্ষের ১২ই বৈশাখ 
ব্রহস্পতিবার লিখিত তয়। 

বুদ্ধদন্ত বুদ্ধদেবের মহাঁনির্বাণের পর তাহার প্রাণাধিক কায়স্থ শিষ্য 
“ক্ষেম” কর্তৃক উৎকলে আনীত হয়। 

দশরথ গুহ কোটদেশের রাজকুমার ছিলেন। তিনি গুহ শিব বংশীয় 

কছঙ্গাধিপ গুহশিব বা শিব গুহ । চতুর্থ শতাবীতে সিংহল পাটনের 
অন্তর্গঠ ওদন্তপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার বংশধর 

দন্তকুমার ছদ্মবেশে সেই পবিত্র বুদ্ধদত্ত লইয়া তাত্রলিপ্ত নগরে প্রস্থান 

করেন। তথা হইতে জাহাজে উঠিয়া সিংহল পাটনে আগমন করেন। 

৩২০ খৃষ্টাব্দে সিংহল পাটন বিধ্বস্ত হইলে তিনি মহানাদের অনতিদূরে 
বরাটে গুহবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। সিংহল পাটন ধ্বংসের পর বুদ্ধদ্ত 

তাত্রপর্ণি দ্বীপে প্রেরিত হয় । শৈবদিগের অত্যাচারে বৌদ্ধগণ প্রপীড়িত 
তইয়া সিংহল পাটনের ঘেয়ানদীর ছুই তীগ্ে সুসজ্জিত গ্রাম নগর পরিত্যাগ 

করিয়া হিংস্র শ্বাপদসন্কুল জঙগলাবৃত ভূমিতে অতি দীনহীন ভাবে 

কালাতিপাত করিতেন। 

হিন্দু, দেবতা উপাসনা করেন, বৌদ্ধ গুরুর উপাসনা করেন। 
আমাদের শুন্য তমোভূত $ বৌদ্ধদের শুন্ত 'প্রভাম্বর, স্বয়ং প্রকাশ, স্বয়ং 
দ্যোঠিঃ। আমাদের আদিতে স্থষ্টি আছে। বৌদ্ধদের মতে এই 

প্রিদৃশ্যমান জগৎ অনাদি প্রবাহ । বৃদ্ধকে স্থ্টির কথ| জিজ্ঞাসা করিলে 

তিনি বলিতেন_-“তেমার আপনার চরকায় তেল দাঁও, পৃথিবীর কথ! 

ভাবায় তোমার দরকার নাই”। 



১৭০ মহানাদ। 
স্পা শা শা পা্পীপিস্পিপি পা সতী সপ এ পে ৩ পপি শী টি শশিিশিস্পী ১২ 

ভদ্রবাহু খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর ্রারন্তে সিংহপুরে বাদ করিতেন। 

প্রা সমুদয় ব্রিপিটক বৌ্ধগ্রন্থ খৃষ্টপূর্বব ২৪১ বৎসরের পূর্বেই সঙ্কলিত 
হইয়া! গিয়াছিল। মাণিক্য নন্দী রচিত “পরীক্ষা-মুখস্ব্র'” ( অনুমানিক 

২৯০ খৃঃ পুঃ), প্রভাচন্দ্র কবি রচিত পরীক্ষা-মুখ স্থতত্রর টীকা প্প্রমেয় 
কমল মার্ডত” নামক গ্রন্থ (আনুমানিক ১০০ খুঃ পৃঃ), হরিভদ্র রচিত 
“ষড়দর্শন সমুচ্চ়” (১১৬৮ খৃঃ) মল্লিকেন কৃত “ম্তাদবাদ মঞ্জরী”” 
(১২১৪ শকাব বা ১২৯২ খুঃ) প্রভৃতি গ্রন্থ তা বাপের পরিপোষণের কথা 

ছাড়িয়া দিলেও খুষ্টাীর় প্রথম হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধো শ্তাদবাদের চিন্তা 

প্রণালীর উপর বৌদ্ধ ও ওুঁপনিষদিক প্রভাব ম্প্ পরিলক্ষিত হয়। 

বৌদ্ধাচার্ধ নাগাজ্ুনই (৪০১ খৃঃ) প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার শৃন্তবাদ স্থাপন 
প্রসঙ্গে অস্তি, নাস্তি এবং অব্তব্যরূপ ত্রিকোঁটিক মুত্তির অবভারণ! 
করিয়াছেন । 

বৌদ্ধদের তিক্ষুৎ্ম ও জৈনদের যতিধন্্ম উভয়ই আর্যদের । এককালে 

অঙ্গ, বঙ্গ, ক্লিঙ্গ, মগধ অনাধ্য দেশ ছিল সতা, কিন্তু চিরকালই ছিল 

না। বেদপন্থীদের এক বৈদিক ধর্মই ঘুগিতে ঘুরিতে ফিরিতে ফিরিতে 
নানা পৌরাণিক মতে ফুটিয়া উঠিয়া নানা নাম ধারণ করিয়াছে। জৈন, 
ও বৌদ্ধধন্মও বৈদিক ধন্মের এ নানা মতের এক একটি । 

১০৬৬ খুষ্টাব্ধে বিক্রমশিলার দীপঙ্কর ভিক্ষু দুর্গম হিমালয় অতিক্রম 

পূর্বক তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের “লামা” পদে অর্থ্য দিতে গিয়াছিলেন। 

নাগাজ্ুনের একজন শিষ্য আধ্যদেব, খুষ্টীষ্ষ প্রথম শতান্ধীতে কোন 

ব্রাঙ্গণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মহানাদ অলম্কৃত করেন। তিন শত 

সমাধি এবং চতুঃশতী গাথ। রচনা করেন। একজন তীর্থক দাক্ষিণাত্যে 

তাহার উদর বিদীর্ণ করিয়া তাহাকে মারিয়। ফেলেন । তপু 

কাণাদেব। 



শাক্যসিংহ ১৭১ 
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বুদ্ধদেব শ্বয়ং কোনও গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। তাহার উপদেশ 
সকল তীহাঁর শিষাগণের কণ্ঠে কণ্ঠে শ্রুতির স্তায় সংরক্ষত হইয়া 

ন্সাসিয়াছে। বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় আপন ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন, 
তাহ! নির্ণ্ হয় নাই । বুদ্ধদেবের লোকান্তর গমনের বহুকাল পরে 
তাহার উপদেশ সমুহ লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। পাপ্সি, সংস্কৃত ও 

বাঙ্গলা প্রধানত: এই ত্র্িবিধ ভাষাতেই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল, এক্ষণে 

নান। ভাষায় অন্ুবাদিত ও বহুসংখ্যক গ্রন্থ আবিস্কৃত হইয়াছে । প্রথম বৌদ্ধ 

সঙ্গে যে ধর্মমতের আবৃত্তি হইয়াছিল, তাহ। “থেরাবেদ+ নামে প্রলিদ্ধ | 

সকল সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণের নিকটে “থেরাবেদের”, সম্মান দৃষ্ট হয়। কে 

কেহ অনুমান করেন, বুদ্ধদেব বেদোক্ত জ্ঞানমার্গের অনুদরণকারী 

হিপে্নে এবং বুদ্ধদেব “বেদ বিরুদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন নাই” বশিযাই 
হিন্দুর অবতার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন ; পরে তাহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ 
কতৃক সে ধর্নত ক্লূপাস্তরিত হইয়া গিয়াছে । থেরাবেদ” এক্ষণে 
পাওয়া বায় না, কেহ কেহ বলেন শাত্রপিটক ( তেপেটক )% নামক 

স্তবৃহৎ বৌদ্ধ ধন্মগ্রস্থ মধ্যে ”থেরাবেদঃ মিশিয়া গিয়াছে । : “থেরা” শঙ্গের 

অর্থ__ভিক্ষু বা বৌদ্ধ ঈপ্পাপী এবং “বেদ” শকেজ্ঞান বুঝায়) স্থতরাং 

“থিরাবেদ বলিতে বুদ্ধদেবের নিকটে ভিক্ষুগণ যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, 
তাহাই বুঝা যায়। পালি ভাধায় লিখিত পদ্বীপবংশ” ও “মহ বংশ+” 
বৌদ্ধ ধর্মের হতিহাঁদ বলিয়া পরিকীন্তিত। দ্বীপবংশ মতে “থেরাবেদ* 
নয় ভাগে বিভক্ত, যথ।__স্ত্ত, গেয় ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইত্যুক্ত বা 
ইতিবুত্তক, জাতক, অভূত বা অদ্ভূত ধন্ম ও বেদলল। পত্রিপিউক” শঙ্ষের 
অর্থ_ঠিনটি আধার বা রত্বভাগ্ডার। বৌদ্ধগণের সেই পবিত্র পুন্তক 
ত্রিপিটক বা তিনটি রত্ব ভাগারের নাম-(১) সুত্ত-পিটক, ৫) বিনয়-পিটক 

ও (৩) অভিধন্ম-পিটক । নুত্ত-পিটক” পাঁচ ভাগে বিভক্ত, ষথা-_ 

পীঘ ঘ-নিকায়, মজ.ঝিম-নিকায়, সমুত্ব-নিকায়, জন্গুত্র-নিকায় ও খুদ্দক- 
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নিকায়। পথুদ্দক-নিকায়” মধ্যে ১৫ খানি গ্রন্থ আছে, যথা-_ খুদ্দ কপাঠ, 

ধম্মপদঃ উদান, ইত্যুক্জ, হুত্তনিপাত, বিমানবন্তু+ থেরাগাথা, থেরিগাথা, 
জাতক, নিদেশ, পতিসন্থিধা, অবদান, বুদ্ধবংশ ও কারিয়-পিটক। 

উল্লিখিত বুদ্ধবংশ পুস্তকে গৌতমবুদ্ধ সহ বুদ্ধের পূর্ববর্তী চতুর্ষিংশ বু.দ্ধর 
সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। বিনয়-পিটকে”- শ্ত্তবিভঙ্গ, 

থখণকসমূহ, ও প.রবার পাঠ নামক তিনখানি গ্রন্থ আছে ॥। “অভিংন্ 

'পিটকে”-ধন্মনঙ্গনি, বিভঙ্গ, কথাবত্ত,, পুগগল-পন্নরতি, ধাতুকথা, যমক 

ও পঠন নামক সাতথানি গ্রন্থ আছে। “ললিত বিস্তর” নামক সংস্কৃত 

গ্রন্থে গৌতমের জন্ম হইতে নির্বাণ লাভের পুর্ব পর্য্যন্ত সময়ের বৃতাস্ত 

বর্ণিত আছে। বুদ্ধের পরবর্তী দ্বাদশ সংখ্যক বৌদ্ধাচাধ্য বোধিসত্্ 
অশ্বঘোষ বিরচিত “বুদ্ধ চরিত” সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থ । অশ্বঘোষ 

কণিক্ষের সমসাময়িক বলিয়। কথিত হন। দক্ষিণ দেশীয় (সিংহল বা 
লঙ্কছীপ, দাক্ষিণাতা, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি ) বৌদ্ধগণ ত্রিপিটকান্তর্গত গ্রস্থর 

এবং উত্তর দেশীয় (নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান, প্রভৃতি ) বৌদ্ধগণ 

“মহাবৈপুল) ও প্নবধন্ম” গ্রন্থের সমাদর করেন। বৌদ্ধ ধন্মের 

উৎপতিস্থান ভারতবর্ষ । মাপণন্যান সাহেব ১৮২৪ থটান্দে ভারতের 
ইতিহাস ণিথিতে আরম্ভ করিঃ। তাাতে তিনি বৌদ্ধধন্্রকে মিসরের 

আমদানী বলিয়া ঘোষণা! করেন। রাজ চক্রবত্ী অশোকের ররাজত্বক।লে 

বৌদ্ধ ধন্মগ্রস্থাদ্দি সিংহলে প্রেরিত হইয়াছিল । বৌদ্ধধর্মের বিকৃতির 

আতিশযোই প্রায় পনের শত বৎসর পরে ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধন্মরকে 

নর্বামিত হইতে হইয়াছে । 

শ[ক)সিংহের মত কিরূপ ছিল, তাহ। এখন সহজে বোধগম্য কর 

যায় না। বুদ্ধ এক স্থানে বপিয়াছিলেন,--“আমার বাক্য সংস্কৃত ভাবায় 

অনুবাদ কণিও না” একস্থলে লিখিত হইয়াছে, “বুদ্ধ কোন সময়ে 

স্কৃত ভাষায় উপদেশ দেন নাই ।” 



শাকাসিংহ ১৭৩ 

সপ জন সপ শপ পপি 

বৌদ্ধধর্ম সুদূর স্ুইন্ডেন দ্বীপের নিকটবর্তী “ল্যাপল্যাণ্ত' দ্বীপে আজিও 

বর্তমান থাকিয়া প্রাচীন ভারতের উপনিবেশ স্থাপনের সুস্পষ্ট প্রমাণ 

দিতেছে । আরব দেশের কতকাংশ এক সময় বৌদ্ধ ছিল। 

তরতের সঙ্গে জাবালী আসিয়া! যখন রামচন্দ্রকে অধোঁধ্যায় ফিরিয়া 
ধাইবার জন্ত অনুরোধ করিতেছেন, সেখানে বৌদ্ধধন্ম্ের নিন্দা করিম 

অনেকগুলি শোক দেগয়া আছে। এই শ্রোকগুলি কেবদ বৌদ্ধধর্মের 

নিন্দা করিদা নিরন্ত হয় নাই, শাক্যপিংতহর নাম উল্লেখ করিগাছে। 

স্থতরাং খৃঃ পুঃ ৭০০ বৎসরের পরে বর্তণান বামাছণ রচিত হইয়াছিল? 

স্বীকার করিতে হয়। 

শ্রুমপ্তাগবতে ও বুদ্ধদেবের উ'ল্পথ আছে,__ 

“বুদ্ধ নামা জীনস্থতঃ কীকটেফু ভবিষ্যাতি |” 

মহাকবি বিশাখ দত্ত একজন সামন্ত নৃপতি ছিলেন। ভে 

রাজনীতি ব্ষক প্মুদ্রারাক্ষস” নাটকথানি রচনা করেন। বৌদ্ধ নীতি 

অনুসারে অকুষ্ঠভাবে জীবনোতৎ্সর্গের মত্মাঁর চৃষ্টান্ত--সেই নাটকের প্রতি 

ক্রঙ্গে বিকসিত। 



নাথ পন্থী । 
নাথধন্্ম সর্ধবপ্রথমে বাঙ্গলার মহানাদেই সংস্থাপিত হয় বণিয়া আনেকে 

মনে করেন। দমদমার গোরক্ষনাথের মঠ ও মেদিনীপুরের সিদ্ধনাণ 

শিবের মঠ মহানাদদের জটেশ্বরনাথ শিবের মঠের মোহাস্তর অধীনে ছিল, 

ইহাই তাহার প্রমাণ। স্থির পুর্বে কি ছিল, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রাতিতে 
যাহা লিখিত আছে, নাথধন্ম ইহার চেয়ে অধিক কিছু বলে নাই ! 
প্রথমে শুধু নৈরাকার রান্রি” ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তখন-- 

“নাই আস্ত অনাস্ত না ছিল ধর্দেশ্বর | 
ন। ছিল বন্মা বিষু শিব গঙ্গেশ্বর | 
না ছিল চন্দ্র সুর্য শর্গে ইন্দ্রপর 
ন৷ ছিল আকাশ পাতাল ধরণী পবন ॥ 
ন! ছিল অগ্নি পানি না ছিল হুর্ভাসন । 
ন! ছিল দরিয়া সাগর কুলাকুল ॥” 

মহানাদে নাথধন্্ টৈবধন্ম্ের প্রাবল্যের যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 

এবং সিংহল পাটনের প্রধান ধর্ম ছিল। মহানাদদে নাঁথপন্থীরা অনস্ত 

জ্যোতি; প্রজ্বলিত রাখে নাই। পশ্চিম ভারতের নাথপনস্থীরা বলেন যে, 

উজ্জয়িনীর রাজ! বিক্রমাদিত্যের জোষ্ঠ ভ্রাতা ভর্ভৃহরি নাথ সম্প্রনায়ের 

প্রতিষ্ঠাতা এবং নাথধর্্ম বৈদিক ধর্ম অপেক্ষা প্রাচীন । মীনন।থ বোধহয় 

বীরেন সিংহ মীনকেতন। মতস্তেন্ত্র নাথ একেবারে রাট়ের লোক। 

প্রাচীন “কৌলজান বিনির্ণয়” গ্রন্থ হইতে ম্প্ই প্রতিপন্ন হয় যে, 

মতন্তেন্্রনাথ হুগলী জেলাস্থ চেদোর ব। চন্দনপুরের লোক, জাতিতে 

কৈবর্। এই নাথপন্থিগণের বিশ্বাস যে, কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করিলে মুক্তি ব1 
শিব সাযুজ্য লাভ হইয়া থাকে । 

নাথধন্ম বা নাথপন্থী পরিচালিত মঠ বাংলার বছ স্থানে এমন কি 

শ্রহট্রে ও আসামে পর্যন্ত বর্তমান আছে। 
৬2৪ 

(পনি. 5৩৬ 
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বাঙ্গলায় মুনলমান । 
হিঃ ৫৯৯ সালে বা ১২০২ খুঃ মোহম্মদ বখতিয়ার দিল্লীশ্বর কুভব- 

উদ্দীনের নিকট হইতে খেলাত ও মগধের শাসন কর্তৃত্বের সনন্দ পাইলেন, 

এবং দঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে তাহার রাজ্য বৃদ্ধি করিবার অনুমতি প্রান্ত 

ভুইলেন। বখ.তিয়ার বিহারের রাশিরুত পুস্তক সমূহে অগ্নি সংযোগ 

করিয়া ধিলেন। 

প্রচলিত ইতিহাস মতে বাঙ্গলার মসনদ্দে সেই সময় নবদ্বীপন্থ 

দীর্ঘংগার রাজা লক্ষণসেন উপবিষ্ট ছিলেন। রাজা লক্ষণসেন ৮* বৎসর 

বয়স পধ্যস্ত নবীপের সিংহাসনে বপিয়। সমস্ত বাঙ্গলা দেশ শাসন করেন। 

তাহার পিতৃদেবের মৃত্যুকালে তদীয় মাতা গর্ভবতী ছিলেন; এবং 
তাহার অপুত্রক অবস্থায় মৃতু) হওয়ায়, রাজ লভাসদগণ গর্ভবতী রাঁণীকে 
সিংহাসনে বসাইয়া» তাহার ক্রোড়ে রাজমুকুট রক্ষা করিয়া, তাহাকেই 

রাজ সন্মান প্রদান করিলেন। পুত্র প্রসবের সঙ্গে সঙ্গেই পুত্র মাতৃহারা 

হইল। দারুণ যন্ত্রণায় রাণীর প্রাণবাযু প্রসবের সঙ্গেই বহির্থত হইয়! 

গেল ! র : 

লক্ষণ একশ "ত্দ দছলু ও স্তায় বিচারক ছিলেন। তাহাকে 

অত্রি গোত্রীয় রাজ! লক্ষণ সিংহ বলিয়াই মনে হয়। এই সময় চৌলার 

আত্র গোত্রীয় সিংহ, আনুলের মৌদগপ্য সিংহ, দীর্ঘংগার দেন, প্রভৃতি 

কায়স্থ ভূম্যধিকারীগণ প্রবল ছিলেন। দীর্ঘংগা তখন বুড়ীগঙ্গর উপকূলে 

স্থাপিত রাজ্য | 

রাজ্যের বহুতর ব্রাহ্মণ নবদ্ধীপ, তথ! বঙ্গদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরীতে 
গিয়া জগন্নাথের মন্দিরের নিকট আশ্রয় লইলেন। রাজ! লক্ষণ সকলের 

পরিত্যক্ত হুইয়াও তাহার রাজ্য ও রাজধানীর মমত! সহজে পরিত্যাগ 

করিলেন না। 



১৭৬ মহানাদ। 
গালি শা শি করিস শাপ পাস 

পর বৎসর ১২০৩ খুঃ বখতিয়ার খিলজী বেহার হইতে পূর্ববাভিমুখে 
বাঙ্গালার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 

রাজধানী জনশূন্ত দেখিয়৷ বখতিয়ার এই সময় কাহারও প্রতি 

কোনরূপ অত্যাচার না করিঘা নীরবে বিনা বাধ! বিদ্বে বরাবর অগ্রসর 

হইতে লাগিলেন। 

নদীয়া জেলার প্রাচীন বিক্রমপুর প্রভৃতি নগর আজিও জনশূন্ত 

অবস্থায় রহিয়াছে । এই সকল স্থানের প্রাচীন পুরাকীর্তি অতীক 

বিশ্রয়কর, কিন্তু অদ্যাপি আলোচিত হন নাই। * 

বুদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ গঙ্গাগর্ভ দিয়া নৌকাযোগে পলায়ন করিয়া! উড়িষ্যা- 

ভিমুথে চলিয়া গেলেন, এবং তথার জগন্রাথ ধামে অল্লকল মধ্োেই 

মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন । 

গো ড়নগর গঙ্গার পুর্ব পার্খে রাজমহন হইতে প্রান ২৫ মাইল দক্ষিণে 

মালদহ জেলায় অবস্থিত। “লক্ষণাবতী” নগর প্রাচীন গৌড় নগর হইতে 
পারেনা । বরং লক্ষৌ হওয়া সম্ভব । ১৫৩০ খুঃ এই গৌড় “জেন্নাত- 

আবার' ন'মে [বখ্যাত হয় । তৎকালে গৌড় গঙ্গার তীরে ছিল, এক্ষণে 

উহা ভদানক জঙ্গলময় হইয়া, ব্যাদ্র প্রভৃতি হিংস্র শ্বাদ স্কুল অরণ্য 

পারণত হইয়াছে । নদীয়া জেলান্তর্গত বিক্রমপুরের৪ সেই অবস্থা | 
এখন ৪ নিবিড় অরণ্য মধ্যে কষ্চ মন্্র নির্মিত কারুকার্য খচিত 

প্রস্তরের ভগ্রাবশেষ বিদ্যমান আছে। বর্গ বিহার একত্রিত হওয়ায় 

লক্ষৌ নগরীই রাজধানী লক্ষণাবতী এই যুক্ত প্রদেশের কেন্দরস্থান হইয়া 

থাকিবে । “তবকত-নসিরী” গ্রন্থ হইতে কতক জানিতে পারা যায়। 
কোচ ও মিক জাতীয়রা বখতিয়ারের শরখাপন্ন হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 

করিজেন। এই অভিযানে কোচ রাজা সুমলমান হইয়া সারি নাম 

্* উরতিহাসিক লেখক রাথালদ।স বন্দোপাধ্যায় পরলোক গসনের কি পৃবব 

নদীয়। বিত্রমপুর সম্বন্ধে কতক আলোচন। করিয়া গিয়াছেন। 



বাঙ্গলায় মুসলমান । ১৭৭ 

গ্রহণ পূর্বক বখ-তিয়ারের পথ প্রদর্শক হইয়া তাহাকে বদ্ধননগর (বর্ধমান 2) 
পর্যন্ত পোঁছিয়। দিয়াছিলেন 

ব্রহ্মপুত্র নদের ভীরে একটি বঞ্ধন নগর ছিল, তথায় দ্বাবিংশতি 

খিলানযুক্ত একটি বহু পুরাতন প্রস্তর্ময় সেতু দ্বেখিতে পাইয়া, বখ.তিয়ার 

তৎসাহায্যে ব্রহ্মপুত্র পার হইযফ়াছিলেন। কুরম পত্তন নগর বখতিয়ার 

কর্তৃক ধ্বংস হয়। বখতিয়ার ক্রোধান্ধ হইয়! বন্ধন নগরের নিকটব্্তী 
একট প্রকাণ্ড দেবালয় ধ্বংস করিলেন ও তন্মধ্যস্থ বিগ্রহ সকল ভূমিসাৎ 

করিয়া দ্রিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক হিন্দুর রক্তে মন্দির প্রাঙ্গণ 

রঞ্িত হইল । 

হিন্দুরক্তে ব্রহ্মপুত্র তীর রঞ্জিত করিয়া! ফিরিবার কালে হঠাৎ ভীষণ 

শোতে নদীগ্ভস্থ বালুকীরাশি অপসারিত হওয়ায় বিস্তর মুসলমান সৈম্তকে 

প্রাণ বিস্জজন দিতে হইল । 

শেষে অল্প সংখ্যক সৈন্ত সহ বথতিয়।র ব্রহ্মপুত্র পাঁর হইয়া আসিয়। 

মোঁনলেম ধন্মে নব দীক্ষিত কুচবিহারের রাজা আলি মিকের আতিথ্য 

গ্রহৎ করিলেন'। কুনি দেশের শাসনকর্তা আলি মরদাঁনের ছুরিকাঘাতে 

নর পিশাচ বখব৩%।স হংপীলা সম্বুরণ করিলেন । এই মগ্াপাপী নরকে 
কতই যন্দণা পাইতেছে। 

বখতিয়ার যখন রাজা লক্ষণের রাজ্য অধিকার করেন, তন্মধ্যে এই 

মহাবীর মরদান অন্ততম একজন । মরদানের রাজধানী ছিল নারকোটি 

নগরে। 

কুতবুদ্দিন মরদানের সিংহাসনারোহ;ণ অতিমাত্র বিরক্ত হইয়া 

সমন্ত বালল1 দেশটিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শাসন 

কর্তীর অধীনে অর্পণ করিবার জন্ত অধ্যেধ্যার নবাবের নিকট লিখিত 

পর ওয়ান! পাঠাইলেন। 

৯৭ 



১৭৮ মহানাদ। 
শিপ ৮৬ শাসন পে সস শি 

বঙ্গের নবাব গিয়াসন্টাদ্দন বঙ্গে কয়েকটি বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত থাকায়, 

টাঙ্ার সিংহাসন নাসিরউদ্দিনের হস্তগত হইল। 
নাপিরউদ্দিনের মৃত্যুর পর বঙ্গে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। ৬২৭ 

হিজরীতে আল্লা বিদ্রোহ দমন করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে বসিলেন। 

সামসুদ্দীন আলতামাস ৬০৭ হিঃ বা ১২১০ খুষ্টাব্ষে দিল্লীর পিংহাসনে 

আরোহণ করিলেন। 

১২২৫ খুষ্টাব্বে আনুলিয়ার রাজাকে দমনের পর নবাব যধ্যভারতের 

প্রসিদ্ধ দুর্গ রণতণ্বর জর করিতে বহির্গত হহলেন। ইতিপূর্বে সপ্ততিতম 

বারেরও অধিক এই হ্ডদ্য ছূর্গ বিভিন্র রাজশক্তি দ্বারা আক্রান্ত-ইইয়াছিল, 
কিন্তু এপর্য্যস্ত কোন শক্তিই ইহা জয় করিত পারে নাই ।' পর বৎসর 

হিঃ ৬২৪ সালে নবাব, সওয়া-লোকের পার্বতীয় ছুর্ঈ-মন্দির আক্রমণ 

করিলেন। এই ছুর্গজয়ে অনেক ধনরত্র সেনাগণের হস্তে পড়িল। ৬২৯ 
হিজরীতে নবাব গোয়ালিয়রে অভিযান করেন। রাঁজা দেব বলদেব 

অংত্ম সমর্পণ পরিবর্তে যুদ্ধ ঘোষণ! করেন। পরে রাজা দেব বলদেব 

হত্রষোগে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিজেন। 

১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে ভিলম! নগরে ঠিন শতাব্দী পুর্বে নির্মিত ছুই শত হস্ত 

পর্সিমাণ উচ্চ একটি দেখ্মন্দির ছিল। ভিলমা"ঘবংস করিয়া» মুসলমান 

সেনাগণ উজ্জয়িনী নগরে অভিযান করিয়া ও তথাকার মহাকালের মন্দির 

ংস করিয়া, মহাকালের প্রতিমৃত্তি এবং ১৩১৬ বৎসর পূর্বের উজ্জয়িনীর 

রাজ! বিক্রমাদদিত্যের প্রতিমুত্তি দিলীতে লইয়া! আঁদিল। 
উলুগ খা নন্দননগর রূসাতলে দিয়া, রাজ। দলকী যাল্কীকে বন্দী 

করিয়া! দিল্লী প্রস্থান করিলেন। নন্দননগর কনোজের নিকটবন্তাঁ চতুর্দিকে 

উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। 

৬৪৯ হিজরীর ২৫ সাবান তারিখে ঝল-ওয়ারের রাঁজ। জাহির দেবকে 

বিতাড়িত করিয়া বাল্ওয়ার ধর্গ অধিকার করিলেন। চতুদ্দিকে পর্বত 



লায় মুননমান' ১৭৯ 
শ শশ্পপ পাশা িোিিশোশীাশিসপীশীতী শি শিিপিশসীসপিপপপ শপস্পা শপ পপপাশপসসপপশা পাপে পপ পপ সপ 

বেষ্টিত আমুর উপত্যকায় সামুর ছুর্গ ধ্বংস করিলেন, এই যুদ্ধে দিল্লীর 

মুসলমান সেনাগণ এত অধিক হিন্দু নরন|রী বধ কদিরাছিল যে, তাহ! 
বর্ণনার বাহিরে ও গণনার বহিভূর্তি। 

১২৭৫ খৃষ্টাব্দে বগদেশে কায়স্থ ভূঞাঁদের ভীষণ বিদ্রোহ হয়াঁছিল। 
১২৯৯ খুষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খিলগী বঙ্গদেশকে ছইভাগে বিভক্ত করিয়া, 

পশ্চিম বঙ্গ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল লইয়া! রাজধানী গৌড়নগর নাসিরউদ্িনের 
শাসনাধীনে এবং পূর্ব্বঙ্গে সোনারগ। রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহ 
বাহাদ্বর খানের শাসনাধীনে দিলেন । 

এই সময় সেন উপাধিধারী কোন বাক্তি পুর্ববঙ্গে রাজত্ব করে নাই॥ 
১৩১৭ খৃষ্টাব্ধে বাহাছর খ। সমস্ত বাঙ্গল! দেশের স্বাধীন রাঁজ। বলিয়া 

ঘোষণ। করিলেন এবং নিজনামে বাহাহুর খানের পরিবর্তে বাহাহ্বর সাহু 

নাম দির। মুদ্রাঙ্কন করিলেন । 

বিরাম খান বঙ্গের নবাব হইলেন, সোণার গায়ের উপর চতুর্দশ বৎসর 
ক্তাল নির্ববিবাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন । ১৩৩৮ খুঃ দিল্লী হইতে রাজধানী 

উঠাইয়া লইয়া রাজা রাজারাম দেবের পুক্রাতন রাজধানী দেবগিরি 

তৎকালীন দৌলতাবাদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত ব্যস্ত ছিলেন৷ এই সময় 

মোণারগ্/য়ে মুদলমানদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং মালদহ্রে 
একদালী ছূর্গ ধ্বংস হন। সামস্উদ্দিন অশ্বপৃষ্ঠে যাইয়া পাওুয়া আক্রমণ 

কারলেন। হছার রাজত্বকালে বাঙ্গলার সীম! সমস্ত বিহার প্রদেশ ও 

শণ্ডক নদী পধ্যস্ত বিস্তৃত হিল । 

গাজী বারবাক সাহ ১৪৬০ খুষ্টাবে কামতাপুরের সেনরাঙাকে পরাস্ত 
করিয়। সেনরাজবংশের শেষ ম্বতি লুপ্ত করিলেন। 

আবুনসর মোজাফফর সাহ ১৪৯৭ খুষ্টাবে যুদ্ধ করেন। গৌড়নগর 

প্রান্তর রুধির পিক্ত কর্দামে ও অনু ২৬০০০ সহত্র যোদ্ধার মুতদেহে 

এক অতি বীভৎস আকার ধারণ করিল । 



১৮৩ মহানাদ। 

ভ্রাভৃহত্তা আওরজজেব বা আলমগীর কত গৃহস্থের সর্বনাশ সাধন 

করিয়া ৯১ বৎসর বয়সে দাক্ষিণাত্যে লুন পরিচালন কালে মৃত্যুমুখে 
পতিত হন। তীহার মৃত্যুর পর তাহারই মত ভ্রাতৃশোণিতে হস্ত রঞ্রিত 

করিয়া যিনি সিংহাসন অধিকার করেন, তাহার নাম--বাঁহাছুর সাহ। 

ইহার পুব্ব নম ছিল-_সাহজাঁদা শাহ আলম। বাহাদুর শাহের পুত্রের 

নাম_আজিম উশান। রাজ শোভাঁসিংহের গুপ্তহত্যা করিয়া ইনি 

বাঙগলার ই!তহাসে সুপরিচিত হন। বিদ্রোহ দমন করিয়া প্রায় তিন 
বৎসর কাল ব্জদেশ লুণ্ঠন ও জর্জরিত করেন। এই সাহজাদার পরিণাঘও 
সুজার মত শোচনীয় হইয়াছিল। বঙ্গদেশ পরিত্যাগ কালে তিনি পুল 
ফিরোক সায়ারকে প্রতিনিধি রূপে রাখিয়া গিয়াছিলেন। এই সময় সৈচছ 

আবদুল ও সৈয়দ হোসেন আলি মহানাদ লুঠন করিয়! বিহার চলিয়! 
যান। ইহারা পুর্বে হিন্দু ছিলেন, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া, হজরখ 

মহম্মদের বংশধর বলিয়া গৌরব করিতেন । সর্ব বিষয়ে দক্ষ, নির্বাচিত 
বিচক্ষণ দেওয়ান মুরশিদ কুলি বঙ্গদেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ফিরোক 

সায়ার রাজ্য পগ্চালনার ভার তীক্ষুবুদ্ধি দেওয়ান কুলিখার হস্তে অপ 
করিয়া ম্বয়ং সপরিবারে মুরশিদাবাদের লালবাগ প্রাসাদে নিশ্চিন্ত আরামে 

অবস্থান করিতেন । বাহাদুর সাহ লাহোরে লোকান্তরিত হইলে, তাহার 

সকল সৈম্ঠঃ যাবতীয় বণসস্তার ও কোষাগার করায়ত্ত হওয়। সত্বেও 

বিমুষ্যকীরিতার ফলে অঙ্কগত ভাগ্যলঙ্মী ও জয়লক্ষমীর করুণ।লাভে তিনি 

হস! বাঁঞ্চত হইলেন। আওঃজজেবের অভিশপ্ত মধুর সিংহাসন গ্রহণ 

করা কোনও উত্তরাধিকারীর পক্ষে এখন আর অনায়াসসাধ্য নহে, 

ভ্রাতৃরক্তে হস্তপদর প্রক্ষালিত না করিয়া তাহার সানিধ্যে উপস্থিত হওয়! 

ঘমসম্ভব। পাঁচদিন ভ্রাত্যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া! সম্পূর্ণ পরাজয় হইল। আজিম 
উশানের ক্ষত বিক্ষত মুতদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে পাওয়। গেল। তীহার ছুই পুত্র 

খুঁত হইয়া বিজয়ী পিতৃব্)ের আদেশে নিহত হইল্ন। 



বাঙলার মুপলমান। ১৮১ 
পাপা পপ পল জপ পপ পপ 

মুরশিদাবাদ লালবাগ প্রাসাদে বপিয়। যখন সাহজাদ! ফিরোক সায়ার 

এই ভয়াবহ সংবাদ অবগত হইলেন, তখন তাহার বিলাসের মোহ 

ভঙ্গ হইল। তিনি বিদ্রোহী হইলেন। কুলি খা তাহাকে নির্মমভাবে 
জানাইলেন যে, তিনি নূতন বাদশাহ জেহানর সাহেরই এখন কর্মচারী, 
কোন ক্রমেই তিনি বাদসাছের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন না। তখন 

ফিরোক সায়ারের চৈতন্য হইল। তিনি পরিবার সহ মহানাদে আগমন 
করিলেন, তখন র।জ। পুরণ খ! ব! পূর্ণস্দজ্র দিংহ তাহাকে সানন্দে গ্রহণ 

করিলেন। 

জেহেন্দর সাহ বাদশাহ হইয়াই মুখোস খুলিয়৷ ফেপিলেন। তাহার 
কুৎ্িত মুর্তি দেখিয়া! আমীর উল-উমরাহ ও অন্তান্ত রাজ কর্ম্মচারিগণ 

শিহরিয়া উঠিলেন ! দায়ীত্ব জ্ঞানভীন বাদদাহ লালকুমারী নায়ী এক 

নর্তকীর প্রেমের আবর্তে পড়িয়া মপনদকে বিলাঁদ মঙ্লিস করিয়া 

তুলিলেন। কাজেই কুটবুদ্ধি সৈয়দ ভ্রাতৃদ্ধয়ের মন্ত্র পরিচালিত সাহজাদ। 

'ফিরোক সায়ারের পক্ষে বাদসাহ জেহান্দর সাহাকে পরাজিত করিয়! 

(সিংহাসন অধিকার কর! কঠিন হয় নাই। জেহান্বর সাহের পরিণাম ও 

শোচনীয় হইয়াছিল। তিনি তাহার জীবন-সহচরী নর্তকী লালকুমারীর 
সহিত ছক্মবেশে সপ্তগ্রমে পলায়ন করিয়াও নিষ্কৃতি পান নাই,-খৃত 

হইয়া নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইয়্াছিলেন। তখনও মোগল রাজবংশের ধন" 

ভাগার এ্বধ্য সম্পদে অতুলনীয় ছিল । 
মুসলমানের তরবারি ও কোরাঁণ অনেককেই মুদলমান ধন্মে দীক্ষিত 

করিয়াছিল। প্রায় পাচ শত বর্ষ পূর্ববে_বশোহরে বেড়টিরা পরগণার 
জমিদার কামদেব ও জয়দেব রায় চৌধুরী জীবিত ছিলেন। এই সময় 
জনৈক ব্রাহ্মণ সম্তান মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়। মহম্মদ তাহের নাম 

গহন পূর্বক নবাব খাঞ্জে আপির সহিত মিপিত হয়। কামর্দেক ও 

জয়দেব মুললমান ধর্ম গ্রহণ করিয়৷ কামাল উদ্দিন ও জামালুন্দীন খ! 



১৮ মহাপাদ। 
স্পস্ট পপ কপ ০ লাশ 

চৌধুরী নাম লইয়া সিংহীয় গ্রাম জায়গীর প্রান্ত হইয়া তথায় বাস 
করিলেন। আওরঙ্গজেব আইন করিয়া বেশ্যার বিবাহ প্রথ! প্রচলন 
করিয়াছিলেন । এই সময় জ্হম্র সহম্্র বেশ্যা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 

করিয়াছিল। তাহাদের সন্তানের] হিন্দুসমাজ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়।ছিল, 

ইহার পরিণামে মোগল সাম্রাজ্য চূর্ণ হইল। মোগলের ভাগ্য 

ইংলগ্ডের দ্রিকে মুখ ফিরাইলেন। 
ভারতবর্ষে মধ্যযুগের আরস্ত হইতেই নানাস্থানে ভিন্ন ভিন্ন বংশ 

কর্তীক বিভিন্ন রাজ্য সংস্থাপিত হয়। ইহাদের রাজ্য প্রতাপ ও 

পরাক্রম, পরস্পরের প্রতি দ্ন্দিতায় বহুদূর পধ্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে নাই 
এই সকল রাজবংশের মধ্যে একতার সম্পূর্ণ অভাব ও পরস্পরের ঘোরতর 

ঈর্ষ। বিদ্বেষ বিরাজিত ছিল। ইহারা শ্বদেশের কল্যাণের নিমিত্ত স্ব স্ব 

ক্ষুদ্রতর স্বার্থ ও পরম্পর বিদ্বেষ পরিত্যাগ পূর্বক সমবেত ভাবে একতার 

হামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্ধ্য করিতে পারিলেঃ ভারতবর্ষে মুসলমান 

গুন, অত্যাচার, নরহত্যাঃ রমণী ধর্ষণ, ইসলামধর্্ে দীক্ষিত ও প্রভূত 

কোন কালেও সংস্থাঁপিত হইতে পারিত কি না, সন্দেহ স্থল। 

রাজনৈতিক কারণে মানুষ মানুষের প্রতি কত বর্ধর ব্যবহার করে, 
তাহার ইতিহাস মোগল পাঠানের কাঁহুনী ভারতেতিহাসের পৃষ্ঠায় অদ্ষিত 
করিয়া! রাখিয়াছে। 

কাবুলে হিন্দুরাজা | 
৬৩০_-৪৫ খৃষ্টান্বে আফগানিস্থানে হিন্দুরাজ! রাঁজত্ব করিতেন : 

মাযুদের ভাত আক্রমণের পূর্বে দশম শতাব্দীর প্রারন্তে কাবুলে যে সকল 

ব্রঙ্ষণ রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, তীহাদ্দের বিষয় *তওয়া র্রিখল হিন্দ” 



বগীর হাঙ্গামা | ১৮৩ 
সপ পাশ পাশে লা পা শশী সাপ পিপি সি সি লাপশিসাসপীস্পীট শাপিপীপাশপপাশি 

₹ইতে প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। তুকাঁ কনকের পরে অনেক রাঁজ! হইবার 

পর, শেষে তুকাঁরাজ লখত-জামান বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া পড়ায়, তাহার 

ব্রাহ্মণ মন্ত্রী স্থমন্দ তাহাকে বন্দী করিয়া, গ্বয়ং কাবুলের সিংহাসনে 

আরোহণ করিলেন। এ ব্রাঙ্ণ রাজবংশে ভীম পাল, জয় পাল, আনন্দ 

পাল, নরভঙ্গন পাল প্রভৃতি রাজা হইয়াছিলেন। নরভজন পালের পুত্র 

দ্বিতীয় ভীমপাঁলই কাবুলের শেষ হিন্লুরাজ1 । 
মহানাদ হইতে সিংহলাপুত্র আর্য) সিংহ কাবুলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে 

যান, কাবুলের ব্রাঙ্গণ রাজা তাহার প্রাণ বধ করিতে আদেশ দেন। 

বগীর হাঙ্গাম৷ | 
পটুগীজ ও মগদিগের উৎপীড়নে সমগ্র বঙ্গ যে প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত 

হইয়াছিল, তদপেক্ষা আরও এক ছু্ধর্ষ জাতি কর্তৃক বঙ্গদেশের আঁবাঁল 

বুদ্ধ বনিত| যারপর নাই উৎ্পীড়িত হইয়াছিলেন। ইহারা মহারাস্্র জাতি 

ইহাদের অত্যাচার বাঙ্গলায় “বরগীঁর হাঞ্গাম:” বলিয়। অভিহিত। আজও 

ঘরে ঘরে বার হাঙ্গামার কথা শুনা যাঁয়। জননী, ক্রোড়স্থিত শিশুকে 

খুম পাড়াইবার সময় বর্গীর হাঙ্জামার ছড়।৷ আবৃত্তি করেন-- 

“ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল, বগা এলো দেশে। 
বুদ্বুলিতে ধান থেয়ে যায়, খাঁজন। দিব কিসে ॥% 

পারশ্তাধিপতি নাদির সাহ কর্তক তারতাক্রমণ ও দিল্লীনগরী লুগন এবং 

অধিবাপিগণকে নুশংসরূপে হত্যা করার পর হইতে মোগলগণের ক্ষমত 

যারপর নাই হাস হইরাছিল। এই সময়ে দাক্ষিণাত্য বাসী (1480 
[020 ) মহারাস্ত্রীয়গণ যাঁরপর নাই পরাক্রমশালী এবং দুদ্ধর্ষ হইয়া 

উঠিয়াছিল। তাহারা দলে দলে ভারতবষের নাঁনাস্থানে আক্রমণ করিয়! 



১৮৪ মহানাদ । 

যারপর নাই অত্যাচার ও লুঠনাদ্ি করিতে লাগিল। এই হছরাচারগণ 

এই দেশে আরও কিছুকাল অত্যাচার করিতে পারিলে জেশবাসীর ভাগ্যে 
ষেকি হইত, তাহা কে বলিতে পারে? বঙ্গদেশ হইতে চৌথ আদায় 
করিরার জন্ত রঘুজী পণ্ডিত নাম! জনৈক ষেনাপতির অধীনে বহু সহশ্র 

সৈম্ত সহ বঙ্গদেশে আগমন করেন। ভান্তাড়া, নতিবপুর ও বংশবাটার 

সহত্বরাম সিংহ বহুদিন ব্যাপিয়া, নানাম্থানে বগাঁদের সহিত যুদ্ধ করিতেন 
বটে, কিন্তু পরে সর্কন্বাত্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। সহত্ররাম পিংহের 

মৃত্যুর পরবতসর দ্বিগুণ সৈন্ত সহ পুনরায় বর্গারা বঙ্গদেশ আক্রমণ 
করিলেন। মহারাস্রীয়গণ এবার অনেক ভাগে বিভক্ত হইয়া বঙ্গদেশের 

নানা স্থানে নিরীহ প্রজা পুঞ্জের যথাসর্বন্থ লুণ্ঠন করিতে লাগিল। হুগলী 

হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত তাহাদের দৌরাত্যে অনেক গৃহস্থের 
যথা সর্বন্থ নই হইয়াছিল। 
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সিংহ বংশের তখন যে অবস্থা, তাহাতে তাহাদের আত্মরক্ষা করাই 
কষ্টসাধ্য, স্থতরাং সমগ্র হুগলী জেলা রক্ষা অসম্ভব । স্থানীয় ভূম্যধিকাঁরী- 
গণের মধ্যে কেবল ভাস্তাড়ার হন্দর সিংহ মহারাস্ত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া 
তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া এ অঞ্চল হইতে দূরীভূত করিয়াছিলেন, কিন্তু 
এই যুদ্ধে সুন্দর সিংহ নিহত হন। 

বর্গারা কোন কোন গ্রাম জালাইয়। দিয়াছিল, হারাণ গুহের “বগর- 
পুরাণ” গ্রন্থে আছে, 

“চন্দ্রকোণ। মহানাদ আর দিগলনগর।। 

খিরপাই পোড়ায় আর ত্রিপিনি সহর ॥৯ 



কনোজের রাজবংশ । 

রাজা হরিচাদ ১১৬৩৭ শকাব 

| 

৪ যশোব্রহ্ষ *** ৬৫২ ্ 

| 
৪ শ্রীদেবশক্তিদেক ** ৬৭৯ ্ 

| 
* ভীবৎসরাজ দেব *** ৭০২ 

| 
» শ্রীনাগভট্র দেব *** ৭২৭ রি 

| 
৮ আ্রামভদ্র দেব *** ৭৫২ রঃ 

র 

৮ জ্োভোজ দেব *** ৭৭৭ মতান্তরে ৮৩০ শহ 

| 
* শুীমহেন্দ্র পাল দেব*** ৮০০ 

ৃ 
৪ শ্রীবিনায়ক পাল *** ৮৭৯ ? 

তৎ্পরে রাষ্ট, বিপ্লবের পর রাঙ্গা! শুরু পাল, গোপাল, শশাঙ্ক পাল 
জয় পাল, কুমার পাল। ৯৭২ শকাঘ্ধ চন্দ্রদেব। ১০১৯ শকাবধ গোবিন্দ 
চন্দ্র। ১০৯* শকাব্দ বিজয়চন্ত্র পরলোক গমন করেন । ১১১৬ শকাব্দ 
জয়চন্দ্রকে হত্য1 করিয়৷ মুদলমানর! কনোজ কলুষিত করেন। 



১৮৬ মহানাদ , 
পাট িপেশপাশীপাদিীশিশিশ পপি লা 

কনোজের গুপ্ত স্াটগণের অধঃপতন ও মহানাদে গুপ্ত সয়াটদদিগের 

আজীয় রাজ মহেন্দ্র সিংহের অভ্যুদয়ের মধ্যভাগে বাঙ্গলায় কাহার! কি 
ভাবে রাজত্ব করেন, প্রাচীন পাণ্যক নগর ( বদ্ধধান জেলায় ) কিরূপে 

ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ঃ পাল ও কল্পিত সেনবংশের সহিত সিংহরাঁজ বংশের কি 

সম্ব ছিল, গুহ রাঁজবংশ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়, অতীত সাক্ষী ইতিহাস আজ 

পর্যযত্তও তাহা নিদ্েশ করিতে পারেন নাই। পরম্পর বৈষম্যবাদে 

জর্জরিত ও প্রপীড়িত হইয়া একতার অভাবে ভারতবর্ষ বিজয়ী মুসলমান 
জাতির দুদ্ধর্ষ প্রতাপের নিকট মন্তক অবনত করে এবং স্বাধীনত] হারাইর়। 

চির দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হয়। সাম্যবাদের মহামন্ত 

বিশ্বৃত হইয়৷ বর্ষভারত জাতীর অধোগতির চরম সীমায় উপনীত হয়। 

১১৯৩ খৃষ্টাব্দে হিন্দুজাতির শ্বাধীনত অন্তহিত হইয়৷ বিদেশী মুনলমানদের 

প্রাধান্য প্রতিঠিত হয়। 

লুপ্ত পাল রাজবংশ 

মহারাজ রামপাল কতকগুলি ভাড়াটিয়া যোদ্ধা লইয়া, কৈবর্ত জাতীয় 

রাজড্রোহী ভীম ও হরির সহিত যুদ্ধ করিয়া বারেন্দজ (বার +ইন্দ্র) স্থু 

কৈবর্তরাজ ভীম প্রতিষ্ঠিত ডমরপুরী রি এবং মশানে ভীম ও হরির 

শিরশ্ছেদন করেন । 

মহীপাল গৌড়পতি হুইয়৷ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামপাল ও শুর পালকে 

শ্ঙ্খলাবদ্ধ করিয়! কারাগারে আবদ্ধ করেন। 



লুপ্ত পাল রাজবংশ । ১৮৭ 

কাশ্মশীরপতি দুরদেশে আছেন, এই সুযোগে প্রতভৃহত্য। জনিত ক্রোধে 

অন্ধ হইয়া গৌড়বনীর! পরিহাসকেশবকে কাড়িয়া লইতে যাইতেছে 
দেবিতে পাইয়া, তখনকার পুজকেরা পাঁরহাসকেশবের ত্বর্ণমন্দিরের 

লৌহঘ্ার বন্ধ করিয়া ফেপিলেন। তখন বিক্রমশালী গোড়ীয়েরা 

রজতময় রামস্বামী বিগ্রহকেই পরিহাসকে শব ভ্রমে আক্রমণ করিল, এবং 

তাহাকে উৎপাটন পূর্বক চূর্ণ করিয়া ফেলিল। এই সময়ে কাশ্মীর 
নৈন্যেরা নগর হইতে থাঁহির হইয়। উহাদ্দিগকে নানাবিধ কঠিন প্রহারে 

বধ করতঃ চতুর্দিকে নিক্ষেপ করিল । সেই কৃষ্ণকায় গৌড়বাসীরা কাশ্মীর 
সেনার হস্তে নিহত হইয়া যখন রক্তাক্ত কলেবরে ভূপতিত হইতে লাগিল, 

তখন বোধ হইতেছিল-যেন ঠেরিকাদি ধাতুর রসে রঞ্জিত অঞ্জন গিরির 
স্ুবৃহৎ প্রস্তরথণ্ডগুলি খসিক্জ! পড়িতেছে। তাহাদিগের দেহ নিঃহ্ত 

শোণিত প্রবাহ তাহাদিগের অতুলনীয় রাজতক্তিকে অধিকতর সমৃজ্দ্বল 

করিয়াছিল। ভাবিয়৷ দেখদেখি, গৌড় হইতে কাশ্মীর কত সুদীর্ঘকালের 
পথ! 

১৩৪৮ খুষ্টাব্দে সহদেব পাল নামে একজন বাঙ্গালী বীর বঙ্গাঁধিপের 
সেনাপতি হুইয়৷ দিলীর ফিরোজসাহের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ চালাইয়া- 

ছিলেন। ফিরোজ সসৈন্তে রাঢ় দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পশ্চিম 
বঙ্গের বহু হিন্দু জমিদার ফিরোজসাহের পক্ষাবলম্বন করেন। সহদেবঃ 

অবশেষে এক লক্ষ আশী হাজার বাঙ্গালীর সহিত ছারবাপিনীর প্রাস্তরের 

রপক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন করেন। 

দ্রাবিড় ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, দাক্ষিণাত্য 

রাজ-_রাজেন্দ্র চোড় তাহার রাজ্যের ঘাদশ রাজ্যাঙ্কের পুর্বে চালুক্যপতি 

জয়মিংহকে পরাজিত করিয়া ইড্রপাঁড়ি, বিক্রমপুরের অধিকার ভুক্ত 
শককর কো উম, চন্দ্রবংশীয় ধীরতরকে পরাজয় করিয়া মাশুনি দেশ, ধর্ম 

পালকে পঞাঁজয় করিয়৷ দণডভুক্তি (দীতন ), রদশূরকে পরাজয় কিয় 



১৮৮ মহানাদ । 

দক্ষিণ রাঢ় (7--নগরের নাম নাই !) গোবিন্দ চন্দ্রকে পরাজয় করিয়া! 

বঙ্গালদেশ ( বাঙ্গালপুর, হাবড়! জেলা), শঙ্খকোট্ের রাজ। মহীপালকে 

পরাজয় করিয়া উত্তর রা (নগরের নাম নাই!) এবং নানাতীর্থ 

পরিশোভিত ( বশিষ্ঠ ) গঙ্গ। পর্য্ত দিথ্বিজয় করেন 1! এই গোবিন্দ চন্ত্ 
কে? 

গোপাল কবে কি হ্যত্রে রাজ) সংস্থাপন করিয়্াছিলেন, তাহা ও 

'নিঃদন্দেছে নির্ণয় করা যায় না। এতিহাপিকগণ অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ 

করিয়া গোপাল পালের কাল নির্ণঘ্ন করিয়া আদিতেছেন। মুঙ্গেরের 

ভগ্রমবশেষের মধ্যে দেব পালের তাশ্রলিপি পাওয়া গিয়াছিল। রাজ! 

'ব্লাজেন্ত্রলাল মিত্র বলেন_-তিনি এই তাত্রশাদনে কোন আদর্শ দেখিতে 

পান নাই । দেবপাল কোন্ সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন? শত বংসরের 

গবেষণ! নিক্ষল হুইয়! গিয়াছে,_-অগ্ঠাপি তাহ! নির্ণয় হয় নাই । 

মদন পালের তাত্্রশাসনে “বটেশ্বর ন্বামী শর্খণ” লেখা আছে। এই 
বটেশ্বর কে? কেহই তাহার অনুসন্ধান কর! প্রয়োজন বোধ করেন 

নাই। 

কিরূপে পাল রাজগণের রাজত্বের লোপ হয় তাহ! নির্ণয় করা 

স্থকঠিন। সনাতন হিন্বধর্মে প্রকৃতি পুঞ্জের সমধিক আস্থা স্থাপনই 
অনেকে মনে করেন, বৌদ্ধ পালবংশের রাজত্ব বিলোপের প্রধান কারণ । 

'দক্ষিণাত্য পর্যন্ত পাল বংশের বিজয় পতাক1 উড্ভীন হইয়াছিল। ইহাতে 

দক্ষিণাঁপথের রাজ! যথেষ্ট অপমান বোধ করেন । 

পাল রাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন, তাহার! হিন্দু ধর্মের দারুণ শত্রু ছিলেন । 

এদেশে সিংহ রাঙ্গবংশ ছিলনাঃ এই সকল সংস্ক।রের স্ষ্টিকর্ত| কেবম সেই 

মিথ্যাবাদী ঘটক চুড়ামণিগণই বটেন। প্রকৃত পক্ষে এই সকল কথার 
একোন মুল্য নাই। পাল রাজবংশের ইতিহাপ, সিংহ রাজবংশের সহিত 



লিজা 

লুপ্ত পাল রাজবংশ; ১৮৯ 
০ শপ পিক পবা 

বাঙলার ইতিহাসের ছুইটি উজ্ভ্বল অধ্যায় । ভারত বিজয়ী দেবপাল বিজয় 

কাঁধ্য সমাধা পুর্ববক মুগ গিরিতে স্বন্ধাবার সংস্থাপন করেন। দেবপালের 

শাসন কালে যশোবন্মা নামক এক রাজ! বিহারের শাসন কর্তা ছিলেন। 

নারায়ণ পাল--কলসপোত নামক গ্রামে সহম্ম দেব মন্দির নির্মাণ করিয়! 

“ভাগৰত শিব ভ ট্রা্রক* ও “পাশুপত আচার্য)” কে স্থাপন করিয়াছিলেন । 

নাকন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দিরের দ্বারদেশে রাজী 

মহীপালের নাম লিখিত আছে। বারানসী ও বিহার প্রদেশে অনেকগুলি 

পাল নামীয় নরপতি বাঁজত্ব করিয়৷ গিয়াছেন। 

রাজা মহীপালের সময় মথুরাপুরে (2) রাঁজা সোমেশ্বর সিংহ 

( মৌদগল্য গোত্রীয় ) রাজত্ব করিতেন। তিনি সিংহ দেবের পৌভ্র 

ছিলেন। 

পাল রাজগণ কে কোন্ বৎসরে দিংহাঁসন আরোহণ করেন, তাহা স্থির: 

করিয়া বলিবার উপায় নাই। 

পাল রাঁজগণের কোনও শাসন পত্র পূর্ববঙ্গে এপ্যত্ত আবিস্কৃত হয় 
নাই । বুড়ীগঞ্গা নদীর দক্ষিণ তীরে কোনও কালে পালুবংশের আধিপত্ত, 

বিস্তারিত হয় বলিয়া জাঁনা যায় নাই । 

শাসনপত্র হইতে জান! গিয়াছে যে, গোপাল ৭৩৭ শকাব্দের বহু পুর্বে 

জীবিত ছিলেন। মুঙ্গেরের শাননপত্রে দ্েবপাঁল আপনাকে ধর্মপালের 
পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ভাঁগলপুরের তাশ্রশাসনে 

দেবপালকে ধর্্মপালের ভ্রাতা বাক্পালের পুত্র বলা হইয়াছে। ভাঁগল 
পুরের তাত্রশসন দেবপালের পিতৃব্য জয়পালের পৌত্র নারায়ণ পাল 

প্রদত্ত । ভাগলপুরের তাত্রশাসনে আছে যে» 



১৯৯ মহানাদ । 

গোপাল 

টিনার! হিরা 
| | 

ধর্মপাল বাক্পাল 

| 
| | 

দেবপাল জয়পাল 

| 
বিগ্রহ পাল 

| 
নারায়ণ পাল 

জয়পাল তাহার অগ্রজ দেবপালের আদেশে উড়িষ্য। ও কাময়প 

প্রভৃতি দেশাধিপাঁকে জয় করিয়াছিলেন। মুলগেরের শাসনপত্রে দেবপাল 

পুত্র রাজ্য পাল। মঙ্গলবাঁড়ীর স্তস্তের নিকটে হর গৌরীর একটি মন্দির 
আছে। প্রাচীনকালে সকল দেবমন্দিরের নিকটেই এক একটি গরুভন্তপ্ত 

নিন্দাণ করিবার প্রথ। প্রচলিত ছিল। ছিন্নশীর্ষয তাল তরুর ন্তায় কেবল 

স্ম্তটি দণ্ডায়মান রহিয়াছে । স্তস্তগাত্রে রাজ। স্ুরপাল ও শ্রীক্ সিংহের 

নাম আছে। রাজ্য পালকে আমগাঁছীর তাভ্রশাসনে স্পষ্টীক্ষরে নারায়ণ 

পালের পুত্র লেখ। রহিয়াছে । বিগ্রহ পালের পুত্র মহীপাল। মহীপালের 

পুত্র স্তায় পাল। সর্বশেষে বিগ্রহ পালের নাম অঙ্কিত রহিয়াছে। 
মনে হয়, মহী পালের পর পালবংশের অধিকার লোপ পাইয়াছিল, কিন্তু 

আমগাছীর তাত্রশাসনে মহীপালের পর স্তায় পাল ও বিগ্রহ পাল নরপি 

্বয়কে বঙ্গদেশের সুবর্ণ রাজনিংহাশনে উপবিষ্ট দেখিতে পাই । ম্ৃতর্/ং 

মহীপালিকে স্তায় পালের পুত্র বিগ্রহ পালের পরবর্তী রাজ বলিয়া স্বীকার 
করিতে হইবে। স্তায় পালের শাসন কলে শৃদ্রকের পৌত্র বিশ্বার্দিতোোর 

'পুজ্র সোম সিংহ নামক জনৈক সামান্ত ভূম্াধিকারী গয়ায় বিষুপদ 

মন্দিরের অনতিদুরে হরিহর মুগ্তি স্থাপনার্থে এক মন্দির নির্মাণ করিয়া- 



লুপ্ত পাল রাজবংশ। ১৯১ 

ছিলেন। একজন মহীপালের লময় ক্ষেমীস্বর রাধি বিশ্বামিত্র ও সস্ত্রাট 

হরিশ্চল্দের পৌরাশিক উপন্তাদ অবলম্বন করিয়া ”“চগওকৌশিক নাটক” 

রচন| করিয়াছিলেন । শারনাথ নগরে আর এক মহীপাঁল ও বসন্ত পান 

এবং তাহার ভ্রাতা স্থির পালের নামাঙ্কিত একখগ্ড প্রস্তর লিপি প্রাপ্ত 

হওয়া গিয়াছে । ১৩৬২ শকাবের বা ১৪৪০ খৃষ্টানদের পর আর বিহার 

প্র্ণেশে পাল বংশের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায় ন!। 

বারাণসী ও মগধে যে সকল পাল নরপতি রাজত্ব করিয়৷ গিয়াছেন” 

ঠাহাদিগের তালিকা--১। বসন্ত পাল, ২। স্থির পাল, ৩। মদন পাল, 

৪ | রামপাল, ৫1 গোবিন্দ পাল, ৬। ভূমি পাল, ৭। কুমার 

পাল । ৮1 লক্ষণ পাল, ৯। চন্দ্র পাল, ১০। নয়ন পাল, ১১। 

পিদ্ধু পাল, ১২। অভয় দেব ১৩। মলদেব,ক ১৪। কাশীরাজ, 

১৫। সিংহ দেব, ১৬। ভাম্ুদেব, ১৭। সোমেশ্বর, ১৮। ভৈরব চনত, 

১৯। দেববাম (১৩৬৭ শকাব )। শাসনপত্র হইতে এই বংশাবলী 

প্রস্তুত কর! হইল--১। বিগ্রহ ২। মহীপাল, ৩। চন্দ্রদেব, ৪। 

মর্দন পাল ৫| গোবিনা চন্দ্র, ৬। বিজয় চন্দ্র, ৭। জয়চন্দ্র। সেই 

সকল শাসনপত্রে ইহার! গাহড়বাল রাজবংশ বলিয়া লিথিত হইয়াছে । 

রাঁজ। বলচন্দ্র সিংহ গাহড়বাল বলচন্দ্র দেৰ (সিংহ ?) 
িরিরের € থৃঃ অঃ ১০৯০---১০৯৭ ) 

সপ পপ পম 

মহন দেব ভগিনী মদন চন্দ্র 
ণ (৩য় বিগ্রহ পালের ৰ 

শঙ্করী দাসী পত্তী) গোবিন্দ চক্র 
| | (১১১৪--১১৫৪ 

কুমর দাসী রামপাল ঃ) 

মহন দেব (মথন ) পরলোক গমন করিয়াছেন গুনিয়া সুদগগিরিতে 

অবস্থিত রাজ রামপাল গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ করতঃ অনুতাপ করিয়াছিলেন । 



১৯২ মহানাদ। 

কুমার পাল বৈদ্ক দেবকে ১১১২ খুষ্টান্ধে কামরূপের রাজপদে নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন। আবার আজকালকার এঁতিহাসিকগণের আদৃত বিজয় 
সেনের তাত্রশাসনের অক্ষরের সহিত মিলাইলে কথাট| ঠিক বলিয়া মনে 
কয় না। 

মগধে (বিহারে বা! প্রাচীন গেলাস। গয়ায়) আবিস্কৃত শিলালিপিতে 

মহেন্দ্র পাল এবং গোবিন্দ পাল নামক আরও ছুইজন নরপালের পরিচয় 
পাঁওয়। যায় । শিলালিপিতে এবং তাত্রশাসনে প্রত্যেক পাল-নরপালের 

নামের অস্তে “দেব” শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়| এই “দেব শব্দ দেখিয়া 

দক্ষিণ রাটীয় “মুর্খ ও দরিদ্র কুলীন কায়স্থগণ” মহারাজ নবক্কষ্ণ দেবকে 

শোভাবাজারের রাজবাটাতে গোপালের বংশ বলিয়া খোঁসামোদ করিতেন ।* 

যাহাহউক যে দুইথানি শিলালিপিতে মহেন্দ্র পালের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, 
তাহার কোনখানিতেই মহেন্দ্র পালকে “মহেন্দ্র পাল দেব+ বলা হয় নাই। 

সুতরাং ইহাতে মনে হয়, মহেন্দ্র পাল অন্ত কোন বংশীয় হইবেন। 

আমাঁদের ইতিহাসে এই পর্যন্ত আবিস্কৃত হইয়াছে যে, পালরাজ বংশীয় 
নরপতিগণ কে কোম্ বৎসর সিংহাসনে জ্জারোহণ করিয়াছিলেন, তাহা 

স্থির করিয়া বলিবার কোন উপায় নাই। কেবল এই মাত্র বলা যাইতে 

পারে যে, ৭৩ শকাবে কিন্বা নিকটবর্তী সময়ে পালদিগের শাসন প্রবন্তিত 

হয় । অনুমান দশগড় বা বর্তমান দশঘরায় তাহাদের প্রথম অভু)দয় হয়। 

শকাব্দের দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে বাললাদেশে পালদের শাসন বিলুপ্ত 

হইয়াছিল। দীপঙ্ককের নরপালের সময় সম্বন্ধে গণ্ডগোল হইতেছে । 

০ ০পপস্পপ আশিক ও লা পীশীপীশিশীশিশিশিসী ১ পাশা পিপ্পীশ শি িশীশীশীটা পপ্ীালনশা শিট ৯ শি শা াপিশীপপসঠ 

* এইরূপ উত্তির আপি করায় ঘটক বাগ্ীরাম ঘোষকে মাঁথ! মুড়াইয়। ঘোল 

ঢালিয়। লাখি মারিয়। মহারাজ নব কৃষ্ণ দেব সভাস্থল হইতে বাহির করিয়া দেন। 



রাজা বীরভূজ 
বদ্ধমান জেলার গাঙ্গুর গ্রামে রাঁজা বীরভূজ রাজত্ব করিতেন। 

মৌদগল্য গোত্রীয় সিংহবংশের কুলজী মতে তিনি ৮** খুষ্টান্ে জীবিত 

ছিলেন। ভগ্র রাজ প্রাসাদের নানারূপ চিহ্ু বিগ্যমান আছে। খুষ্টীয় 

সপ্তম শতাব্দীতে এইখানে পালবংশের প্রতি্টিত বৌদ্ধ মন্দির ছিল। 

এখানে আসিয়া নবীনচন্দ্র সিংহ একটি প্রাজ্ঞ পারমিতা মৃদ্তি প্রাপ্ত 5ন। 
দেবী বিকশিত শতদলে আসান । যুবতী নারী বিশ্বমাতু ্ধপে প্রকাশ 

পাইয়াছেন। গাঙ্গুর গ্রামের এই বিগ্রহ কোন্ রাজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 

হইয়া কহকাল পুজা পাইয়াছিলেন, কে বলিতে পারে? স্বাধীন বঙ্গ 

নুপতির শিরস্থিত মণি মুকুটের জেযোতিতে কতবার ইহার চরণ নখর 

উদ্ত্বল হইয়াছে, কে বলিতে পারে? কত নর নারীর আঁনন্দ কোঁলাহলে 

কত পুরোহিতের করধূত দীপাবলীতে ইহার আগতি হইয়াছে, কে বলিবে? 

নিম্মল কুহুম যেরূণ ছিন্নদল ভইরাও তাহার স্বগীন্ত ুুষমাটুকু রক্ষা করে, 
উন্মন্ত মুসলমানের কপাণে বিক্ষত হইয়া৪ সেইক্লূপ এই মুখদগ্ুলের অপুন্ধ 

দেখ হান্তটুকু এখন ও সমাক্ লোপ পায় নাই । 

০ 

সেন বংশ। 

দনুজ মাধব বা দ্নৌজা মাধবকে সেন'বংশ বলিয়া যে একট! কথা শুন! 
গিয়া থাকে, তাহ! আর মানিয়। লওয়া যায় না। 

ধোয়ী মেঘদূতের অনুকরণে পবনদূত রঃন! করিয়াছিলেন । কাব্যের 
*ায়িকা কুবলয়ৰত্তী নবম গন্ধবর্বকন্ত। চন্দনাদ্রি বা মলয় পর্দত হইতে 

৯৩ 



১৯৪ মহানাদ। 
এ পপ শিপাপাপপ পপ আপা ৭ পাশাপাশি শাসিত স্পিন 

মেঘদুতের মেঘের স্তায় মলয় পবনকে গৌড় রাজ্যের রাজধানী বিজয়পুর 
বা! নবছীপে তাহার প্রণয়ী রাজা লক্ষণ সেনের নিকট পাঠাইয়্াছেন। 
তাহাতে পবন থে ষে স্থান দিয় যাইবে, তাহার কথ। বলিয়! দেয়! 

হইতেছে । 

“সময় প্রকাশ” নামক গ্রন্থেলিখ্িত এই শ্লোক হইতে রাজা রাজেন্দ্র 

লাল মিত্র ১০১ শক-- ১০৯৭ খুষ্টা্ে “পান সাগর” রচনার কাল নির্দেশ 

করিয়া গিমজাছেন। 

“নিখিল চক্রতিলক শ্রীমছল্লাল সেনেন পুর্ণে 

শশিনব দশমিতে শকবধে দানসাগরো। রচিত ॥” 

“গৌড়ীয় ভাষাতত্বে” আছে যে, বল্লাপ সেনের পিতা সুখ সেন 
৯*৩ খুষ্টাব্ে ররাজ্যারস্ত করেন । 

ডাক্তার হর্ণলি বল্লালের পিতা বিজ সেনকেই আর্দিশর বলিয়া 

কল্পনা করিয্লাছেন। বাঁজেন্দ্রলাল মিত্র বীর সেনকে আদিশুরের নামান্তর 

বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বল্লাল আদিশুর হইতে একাদশ পুরুষের 
নিক্টবন্তী হইলে তৎশিতা বিজয় সেন অথবা বীর সেন ইহাদের কেহই 

আদিশুর হইতে পারেন না। আদিশুর কে? 

রাট়ীর ঘটকরাজ হরি মিশ্রের কারিকা লুপ্ত হইয়াছে! লাক্ষণেয় নাম 
তাত্রশাননে নাই । লাক্ষণের নাম কুলশান্ত্র গ্রন্থে নাই । লাক্ষণের নাম 

বিদ্যালয়ের পঠিয পুশ্তকে না থাকিলে, এ দেশের লোকে কদাপি হাহা 

শিখিত ন। | 

প্রেঘ এমনই পদার্থ যে, উহার একটু আচগায়ে লাগিলেই, বৃদ্ধ 

বান্সীকির ক্রুপদের বীণাও বাশীর সুরে খেয়ালে তান ধরিতে ভালবাসে । 

*ঘট কদিগের গ্রন্ে ক্রমে ক্রমে এত অধিক পরিমাণে মিথ্যাকথা প্রবিষ্ট 

হইয়াছে যে, তন্মধ্য হইতে খাঁটা সঙ্য বাহির করিয়। লওয়! নিতান্ত দুরূহ» 

“কুল[চাধ্যগথ প্রার সকলেই একবাক্যে হ্বীকার করিদাছেন যে, 



সেন বংশ। ১৭৫ 
শপ পাশ পিপল শী শি ৩ শীশাপশস্পীশীিশািশী ৩ শাক ০ পপি 

গৌড়েশ্বর আদশ.র কান্তকুজাধিপতি রাজ! বীর সিংহের নিকট প্রার্থন! 
করিয়া ব্রাহ্মণ আনয়ন করিগাছিলেন। এই বীর সিংহের অনুসন্ধান জন্ত 

আমর। প্র হাঁপশীল প্রভাকর বঞ্ধনের রাজ্যারস্ত কাল ৪৯৭ শকাব্দ হইতে 

সুসলমানধিগের পবিভ্র কনোজ অধিকার পর্যস্ত (১১১৬ শকাব্দ ) কনোজ 

রাজবংশাবলী প্রস্তুত করিয়াছি । কিন্ধকু এই দীর্ঘকাল মধ্যে আমর! বীর 

পিংহ নামে একজন রাঙ্াকেও কনোজের সিংহাসনে ব। সিংহাসনর পাশে 

দেখিতে পাইতেছি না।” 

“অগ্ঠাপি9 ক্রিয়া কলাপ উপলক্ষে ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ ইইয়া খাকে ॥ 

কিন্ত তৎ্সহ ভূত্যের নিমন্ত্রণের প্রয়োজন দেখা যায় না। এই কথ ছ্বারাই 

অনুমিত হইতেছে যে, কুলজী গ্রন্থের এই সকল বর্ণনা নিশান্ত অস্বাভাবিক 

ও কাল্পনিক 1” 

“আদপশর বৌন্ধদিগকে জয় করিয়া গোঁড়ের সিংহানন অধিকার 

করেন ।৮ কিন্তু কোথা হইতে কিরূুশে আলিয়া গৌডাধিকাক 

করিয়াছিলেন, তাহা কেহই বলেন নাই । 
“ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে বাগগলারু প্রাচীন ইতিহাস যাহ! সঙ্কলিভ 

হইয়াছে, তাহ! নিতান্ত প্রামাণা, অযৌক্তিক ও বিশ্বাসের অনুপযুক্ত ।* 

_এতিহাপিক প্রবর ৬কৈলানচন্দ্র পিংহ্ ॥ 

(ত্রিপুরার “রাজমালা? প্রণেতা ১ 

“বৈগ্যগণ আপনাদিগেয় কুললী গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন, আর কায়স্থ- 

'দিগের কুল-বিবরণ লিখিবার ভার ব্রাহ্ম? ও ঘটকর্দিগের হস্তে স্তস্ত 

'ভ্ইয়াছিল ৮ নব্য ভারত। 
ঘটক চুড়ামণি দেবীবরের মতান্দুণারে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভষ্ট 

নারারণ, দক্ষ, বেদগ, শ্রীচ্যষ ও ছান্দড় আদিশ,রের সময় কান্তকুন্ধ 
হুইভে গৌড়ে আসেন নাই, তাহাদের পিহ্পুরুষ আপিয়াছিলেন। অথচ 
কায়স্থ-কুলজী লেখকগণ তাহাদের সছিতই পঞ্চ কারস্থের আগমন 



১৯৬ মহানাদ। 
স্পা 

লিখিয়াছেন, স্থতারাং এই সকল বর্ণনা সঙ্গত হইতেছে না। গুহ” শব 

শ্রবণে আদিশুরের সভাসদ বর্গ পাটা দত্ত বাহির করিয়া হাসিয়াছিলেন ! 
ইহ! লিখিতেও কি মিথ্যাবাদী ঘটকদিগের লজ্জা বোধ হয় নাই !! গুহ 
নাম কি তাহার সভাসদগণ কখনও শুনেন নাই? 

পুরন্দর খ। বন ১৩ পর্ধ্যার সময় গুহ ও সিংহবংশের দক্ষিণ রাট়ীক্ষ 

কায়স্থ সমাজে কুল নই হয়। ঘটকগণ তাতা গোপন করিতে চেষ্ট! 

করিয়াছেন) যজ্ঞার্থে কানাকুজ হইতে গৌড়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও তৎসহ পঞ্চ 
শূদ্র কায়স্থের ( বৈদ্য কোথায় ছিল ?) আগমন ঘটকদ্দিগের কল্পনা প্রস্থত 

মিথ্যা বাক্য । 

সেন ও শূরবংশের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া, কায়স্থ ও বৈদাদের 

অর্থলৌভে অনেক ব্রাহ্মণ সন্তানও বাঙ্গলার ইতিহাসে প্রচুর উপকরণ 

নষ্ট ও গোঁপন করিয়ছেন। আর এক দিকে নূতন রাজাঃ মভীরাজ » 
জমিদার বংশীদেরা নিজেদের প্রাচীনত্ব দেখাইতে পুরাতন ঘটক গ্রস্থাদ 

নু করিয়! ফেপিয়। সহত্র সহস্র জাল কথায় ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন । 

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বনু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব বপিগ্াছেন,--”বৌক্ক 

পালবর্গীকে পরাজয় করিয়া খুন ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারংল 

'আদিশুরের অভ্যুদয় হইয়।ছিল।” 

৬ নবীনচন্দ্র সিংহ বণিয়াছেন,_“ব্গজ সমাজভূক্ত মিত্রবংশদর 

দ্কৃতীয় পুরুষে বল্লাশী নিয়মের অধান হন। আর দক্ষিণ রাটীয় মিত্রবংশধর 

অষ্টম পুরুষে বল্লালী কুল স্বীকার করেন। একব্যক্তির তৃতীয় এবং অষ্টম 

বংশধর এককালে জীবিত থাক কথন ও সম্ভবপর নহে । ১১৭২ শকাত 

1হিন্দুরাজত্বের অবসান হইয়া চসন্মান রাজত্ব আরন্ত হইয়াছে । বঙ্গজগণ 

বলেন কৌনীন্ত বিধি বল্লাল সেন রামপালে থাকিয়। সংস্থাপন করেন। 
দক্ষিণ রাটীয়গণ অনেক দুরে থাকি তেন।৮ 



সেন বংশ । ১৪৯৭ 

৬ ব্রঙ্গমোহন সিংহ ১৮৪১ খুষ্টাব্বে লিখিয়াছেন,-- 

“মহারাজ হরিশ্ন্ত্র করিয়া যতন । 

পঞ্চশাখি বঙ্গদেশে করিলা স্থাপন ॥ 

পঞ্চ জনের উনযাঁটি হইল নন্দন । 

নাই আখ্য। দিয়া নৃুপ লোকাস্তর হন। 

শাখায় শাখায় তার বেড়ে গেল ডাল। 

অনবস্থা দেবি তার বিয় ভূপাল॥ 

তিন অংশে সবাকারে বিভাগ করিয়। | 

অর্পিল! মর্ধযাদ! রাজ! গুণ বিচারিয়! ॥% 

মহানহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হর প্রপাদ শাস্ত্রী হাশর ও নগেজ্সনাথ 

বস্থ প্রাচ্যবিগ্ঞ! মহার্ণব প্রভৃতির এঠিহাসিক রাজ। বিজয় সেন, চোলরাজ 

কুলতুঙ্গের সেনাপঠি বা আত্মীয়রূপে বাঙ্গলার রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত 

১ইয়াছিলেন, ইহা অসম্ভব বশিয়াই মনে হয়। ম্বমতের পরিপোষক প্রমাণ 

ঘণেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ না করিয়া চোলগাঞ্জগণের বিজয় কাহিশী শাস্ত্রী 

মহাশয়ও কেন বর্ণনা করিতে গেলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। 

জ্িপুরার রাজমালা প্রণেতা স্থপ্ডিত ঠকলাসচন্দ্র সিংহ সেনবংশের সম্বন্ধে 

অপ্রমাণিত, অবিশ্বাস্য ও অঠিরঞ্িত কথার অবতারণ! দ্বারা কিন্ধপে 

যে আপনার মত কবিকল্পণাঁর সাহাযে; এতিহাদিক তত্বের আসনে 

প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহ। বুঝিয়৷ উঠিতে পারিন| । 

রমাপ্রসাদ চন্দ একজন বিখ্যাত এঁতিহাসিক। তাহার একখানি 

বাঙলার ইঠিহাস লিখিবার উপকরণ বা মাল মসল1 না৷ থাকুক, তথাপি 

তিনি বলিয়াছেন,-পকুলপঞ্জিক৷ বা প্র শ্রেণীর গ্রন্থ ভিন্ন, আর কোথায়ও 

বআদিশুরের সময়ের কোন চিহুই এখনও পাওয়া যায় নাই ।” 



১৭৮ মহানাদ 
শি পাস পিপি পপ সপসীপপপিসাপপিপ শি 

একজন এতিহাঁসিক লেখক সেনবংশের এঁতিহাপিকত্ব প্রমাণ করিজে 

যাইয়া বলিয়াছেন যে, “সেনবংশীয়েরা সিংহ উপাধি ব্যবহার করিতেন ।* 

কিন্ত গুপ্তরাজবংশীয় কুমারগুপ্ত- মহেন্দ্র সিংহ বলিয়! মুদ্রা পাওয়। গিয়াছে: 
ন!কি ? 

'প্রত্হাঁসিক রাখাল দাস বন্যযোপাধ্যায়ের প্বাঙ্গলাঁর ইতিহাস” 

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শান্সরীর “ভারতবর্ষের ইতিহাস”-_বাঙ্গালীকে বড় 

করিতে পারে নাই । | 

“কল্পন! গাহিল কাণে কোন্ পুরাকালে। 

ফুটিল বিরল ডালে, অতি অস্তরালে ।» 

বলাল চরিতম. | 
১৩০০ শকাব্ধে বা ১৩৭৮ খুষ্টাব্ধে কিন্বা ৭৮* হিজরী অবে পাঠান 

সামসউদ্দীনের পুত্র সেকেন্দর সাহ বাঙলা! দেশ লুঠন করিতেন ; স্ৃতগগাং 

১৩০০ শকাবে বল্লাল সেনের গুরু গোপাল ভট্ট ছার মুল্ওস্থ রচিত হওয়ার 

উক্তি সম্পুর্ণ মিথ্যা । কলিকাঁতার (ও মহানাদের ) যুঙ্গী বা যুগী কুলতিলক 
পদ্মচন্দ্র নাথের পুত্র “বাৰু চন্দ্রকুমার নাথ” ( ১২৭৯ বঙ্গাবে ) এহ গ্রন্থের 

সত্বাধিকারী। যুঙ্গী হিতৈষী অর্থ পিশাচ--এঁতিহাপিক ও ভৌগোলিক 

তত্বানভিজ্ঞ কোন আধুনিক ভট্ট দ্বারা এই গ্রস্থ রচিত হইয়াছে, ইহ! 

নিশ্চয় করিয়া বল! ায়। নবদ্বীপ বা কৃষ্ণনগরের রাজবংশের স্থাপনকর্ত। 

'ভবানন্দ ম্জুমদার ( সমাদ্দার ) হুগলীর কানুনগুই দপ্তরে কার্য করিয়! 

মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হন, এবং তৎসঙ্গে সমাদ্দার উপাধি ত্যাগ করেন। 



বল্লাল চরিতম্ । ১৯৯ 
পপি সপা্পী পিপিপি পপ সপ্ত পাস পাপা আপস তত 

ব্রাহ্দণ ভবানন্দের দ্বারায় কত পুরাতন বংশের সর্বনাশ সাধন (সম্পন্ভি 

হস্তগত ) হইয়াছিল, তাহার ইতিহাঁদ লিখিত হয় নাই। বর্ধমানের 
কপুরিবংশও অনেক বনিয়ার্দি বংশের সর্বনাশ সাধন করেন্। ১৯৫২৮ 

শকাব্দে ভঝানন্দ ১৪টি পরগণা জমিদারী সত্ব ও চৌধুরী উপাধি প্রান্ত 
হন। ইহা! ক্ষিতীশ বংশাবলী ছাড়া, এই ছেড়া কথাটাও অন্ত্রে পাওয়া 

যায় ন।। এই ভবানন্দর প্রায় এক শতাব্দী পর তাহার উত্তর পুরুষগণ 
“রাজা” ( পরবর্তীকালে মহারাজ! ) উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং 

১৫০০ শকাব্বে “নবদীপাধিপতির অনুমত্যান্ূসারে “বল্লাল চরিতম» 

গ্রন্থের “পরিশিষ্ট রচিত” হওয়ার উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা ৷ সমালোচকের বিচারে 

উহা! জাল বপিয়াই বিবেচিত হইবে । মুলগ্রন্ঠ পাঠ করিয়া নবীনচন্ত্র 

সিংহ বলিয়াছেন--“ইহাতে বল্লাল চরিত্র বর্ণনা কিছুই নাই।” প্রথম 
খণ্ড মহানাদ গ্রস্থে ৪৬ পৃষ্ঠায় বল্লাল চরিত দস্বদ্ধে আরও কিছু লিখিয়া- 
ছিলাম । 

“যে সময়ে রাজনগরের রাজা রাজবল্লভ সেন (নবাব সিরাজ-উ-দৌলার 
কর্শচাপী) দশ লক্ষটাক। দ্বার! ব্রাহ্মণ ও বৈদ্থদিগকে বাধ্য করিয়া সেন 

রাজগণকে বৈদ্য ঝা! ব্দী ও আপনাকে ত্বংশধর অবধারণ করিয়াছিলেন, 

সেই সময় হইতেই বঙ্গীক্ণ বৈদ্তগণ উপবীভ ধারণ পূর্ব্বক অষ্ঠ বলিয়! পরিচয় 

দিতেছেন।৮ --৫কলাস চন্দ্র সিংহ। 

“বৈদ্থা জাতির ম্বপক্ষে শ্বজাতির কুলজী গ্রন্থ ভিন্ন আর কি (যে বৈদ্ধ 
জাতির মতে সেন রাজবংশ বৈদ্ত ছিলেন ) বক্তব্য আছে, জানিনা! ।” 

-ব্রলোক্য নাথ ভট্টাচার্য । 

অনেকে স্ুষেণ, সুরসেনকে লক্ষণ সেনের উত্তর পুরুষ বলিয়া উল্লেখ 

করেন। তাহাদের (লেখনীতে উল্লেখ বতিত ইহাদের কোন প্রামাণিক 

এতিহাসিক বিবরণ এ পধ্যস্ত পাওয়া যায় নাই। 



২৯২ মহানাদ। 
শপ পাপা পপ পাপ পল পেপসি 

শাঙ্ডিল্য গোত্র ক্ষিতীশ হইতে অধন্তন চতুর্দশ পুরুষ * সঙ্কেত, 

সন্ষেতের বৃদ্ধ প্রপৌত্র সর্বানন্দের পুত্র মেল প্রবর্তক ঘটক দেবীবর 
বিশারদ । দেবীবরের পুত্র বল্লভ ও চন্দ্রকেতু । 

«দেবীবর সঙ্কেতের বংশে এক ছেলে । 

নামে খ্যাত দেবীবর লোকে যারে বলে ॥ 

সেই ছোড়া মনে করে কুল করে দাগ। 

তদদবধি কুলে আছে ছত্রিশের দাগ ॥ 

পোষ দেখে কুল করে একি চমৎকার । 

অজ্ঞান কুলীন পুত্র কুলে হয় সার ॥» 

মেলমালা গ্রন্থ । 
“দেবীবরের দ্বারায় সর্বদারী বিবাহ রহিত হয়। এই বিবাহ প্রচলিত 

থাকিলে, কন্যাদদায়ে কাহাকেও এত ব্যতিব্যস্ত ও বিপদগ্রস্ত হইতে 

হইতনা 11”--আধ্য বংশাবলী। 
ভরছাজ গোক্র ভিথিমেধার বংশে উৎসাহ মুখোপাধ্যায় হইতে অধস্তন 

৮ম পুরুষ হরির পুভ্র কামদেব ও যোগেশ্বর । কামদেবের শ্রীধর, অনিরুদ্ধ 

প্রভৃতি ১* পুত্র) যোগেশ্বরের পুত্র জানকী নাথ, তৎপুত্র রামভদ্র 
ইত্যাদি। পণ্ডিত যোগেশ্বর ৩৩৮ বৎসর গুর্ববে জীবিত থাকিবার সম্ভাবনা । 

দেবীবর ঘটক বলিয়াছেন.-__-“শশকে র শৃঙ্গ যেক়প, আকাশের কুস্ষ 

যেরূপ? বঙ্ধ্যার সন্তান যেরূপ, যোগেশ্বরের কুলও সেইরূপ ।” যোগেশ্বর 

খড়দ্হ মেলের প্ররুতি। দেবীবর পুনরায় তাহাকে কুলমর্ধযাদ। প্রদান 

করেন, ইহ। সর্ববাদী সন্মত। 

পাপপস্পপ পা পাশপাশি পসীনহপসস 

* পুরোহিত ও অনুশীকুন নামক মাসিক পত্রে ইন্্রনথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশীবলীর, 

মধ্যে ভট নারায়ণের প্রপৌত্রের নাম “সৌভীম”” দেখিতে পাই? বুদ্ধি যদি সৌভীম 

হন, তাহ! হইলে এক পুরুষ বাড়িয়া যার। পণ্ডিত রামগতি ম্যায়রত্রের বংশীবলীতে . 

ভট্টনারারণের শ্রপৌন্রের নাম বিবুধেয় । ভটনারায়ণের ১৬ পুত্র জন্মে । 

পাস 



রাজ শালিবাহন ও শুহর্ষ | ২৪৩ 
পা পপি পাপা সপে শপ শিপ াশীপীশীীীশ্শাািিটিশিশী টিপিপি 

প্লেবীবর কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মর্যাদা শ্রেণীবদ্ধ করেন। দেবীবরের 

গতে পঞ্চদশ পকের শেষে কৌপিন্ত মর্ধ্যাদ। ব্যবস্থাপিত হয় । বর্তমান 

রাণাঘাটের নিকটে দেবীবরের বাসস্থান ছিল। ইঠিহাসে বিভিব সময়ে 
দ্রইজন দেবীবর ঘটক ছিদ্দেন। 

রাজা শালিবাহন । 
পুর্রবকালে মল্লভূমিতে শালিবাহন নামক রাজা দ্বারকেশ্বর নদতীরে বাপ: 

করিতেন। কিন্তু সে কতকালের কথ! তাহা কেহ বলিতে পারে ন। &. 

শালিবাহনের ভগ্রন্তপ খনন করিলে প্রাচীন বঙ্গের অনেক তথ্য আবিস্কৃত 

হুইবার সম্ভাবনা । কিন্তু ইহাতে কে হস্তক্ষেপ করিবে 2 কেবল প্রতিধ্বনি 

বন্ভাগ বিকম্পিত করিয়া উত্তর দিতেছে-_”কে হস্তক্ষেপ করিষে 2৮ 

শকাৰের প্রচলনকারী দাক্ষিণাত্যের রাজ! শালিবাহন, অথব! বিন্ধ্যাচলের 

নিক্টবী প্রতিষ্ঠান (মহারাষ্ট্র দেশের প্রাচীন রাজধানী ) নগরীর প্রবল' 
পরাক্রান্ত রাজ! সাতবাহন (সিংহ বহনকারী ), ধিনি কলাপ ব্যাকরণ: 

রচয়িতা গুরু শব্ধ বন্মাকে দাক্ষিণাত্যের নর্ধ্দ! তীরস্থ বক্ুকচ্ছ ( বর্তমান 

বরোচ ) নামক গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাদের সহিত ইহার কোন 

আরব নাই। মল্পভূমির শলিবাহন যে সমৃদ্ধশালী নরপতি ছিলেন, তাহা 
তাহার মন্দির ও ভগ্রস্ত পময় প্রাচীন রাজপ্রাসাদ প্রমাণ করিতেছে । 

শ্রীহর্য | 
তিথিমেধার পুত্র শ্রীহর্য ও নৈষধকার শ্রীহর্ষ স্বতন্ত্র বক্তি। হর্ষদেব' 

নামে একজন কনোজের রাজা বোদ্ধধর্্ম গ্রহণ করেন। কাশ্শীরের9 

একজন শ্রীহর্য রাজা ছিলেন। কনোজের শ্রীহর্ষ ১০৩২ খুষ্টাব্বে ছিলেন ॥. 

থানেশ্বরের রাজা শ্রীহর্ষ (বন্ধন) ও হর্য ছুইজন ছিলেন, ৬৫০ খৃষ্টাব্দ ।, 

ভারতের ইতিহাসে হর্য ও শ্রীহর্য নামে এগার জন রাজার নাম পাই। 

সপ পাশ 



দক্ষিণ রায়। 
নবাব হোসেন সাছের সময়ে দক্ষিণ রায় যশোহরের ব্রাঙ্গণনগরে 

'শ্বাধীনতার বিজর বৈশ্য়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন। হোসেন সাহ তাহার 

বীরল্ব-প্রদীপ নির্বাপিত করিবার মানদে একদল পাঠান ও হিন্দু জমিদার বর্গ 
বাহিনী প্রেরণ করেন। তাহাকে নষ্ট করিতে ব্রাহ্মব বিষুদাস যে বিশ্বাস 
ঘাতকত! করিলেন, তাহার কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জলভাৰে বর্ণিত 

না খাকিলেও তাহাতেই দক্ষিণ রায়ের বীরত্ব গরিম। চিরতরে বিলীন হইব 

যায়। সেই যুদ্ধে দক্ষিণ রায়ের শোণিতে বঙ্গমাতার বক্ষ রঞ্জিত হইয়া 

গিয়াছিল। 

রাজা মধু সিংহ। 
১৫৮৫ খুষ্টাবের শেষ ভাগে পালাম দুর্গ অবরোধ করিলে রাজা মধু 

'নিংহ মোগলরাজের বগ্তত! স্বীকার করিয়৷ করদ হইলেন। ঠিনি একদল 

সৈন্ত লইয়া মহারাজ মানপিংহের সহিত উড়িত্যার বিদ্রোহ দমনে ১৫৯১ 

খৃষ্টাবে তাহার অধীনে এক হাজারী মনসবদার রূপে খুব সাহসের পরিচয় 

দিয়াছিলেন। 

সেনাপতি মহদেব সিংহ | 
১৩৪৮ থৃষ্টাবে সহদেব নামে একজন বাঙ্গাণী বীর বঙ্গাধিপের 

সেনাপতি হইয়। দিল্লীর ফিরোজ সাহের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুন্ধ চালাইয়! 

ছিলেন। ফিরোজ সসৈন্তে রাঢদেশে উপস্থিত হইয়াহিলেন। পশ্চিম 

বঙ্গের হিন্দু জমিদার ফিরোজ সাহের পক্ষাবলম্বন করেন। সহদে? 

অবশেষে একলক্ষ আশী হাজার বাঙ্গালীর সহিত রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন 
করেন। ইনি আম্ুলিয়া-_পিংহগড়ের রাজ! বশ্্দেব পিংহের কনিঠ 

নাতা ছিলেন। ১৩২* খৃঃ লক্ষণাবতী, সপ্তগ্রাম, সলিমাবাদ, ন্থবর্ণগ্রাম 



রাজা গঙ্গাধর সিংহ । ২০৫ 
পেত 

শক 

মান্দারণ লইয়। রাজ! বস্দেব পিংহ বাঙ্গলাদেশ গঠিত করেন। জন 

প্রজ্ঞাপনাঁয় এই মিলনের সুচন! দেখা যায়। ঠ্বদ্দেশিক মুসলমানগণ ও 

বিশ্বাসঘাতক শ্বদশবাসীর বিশ্বাস ঘাতকায় লক্ষণাবতী (বর্তমান বীরভূম 

(জলা বলিয়া মনে হয়) জয়ের ফলে এই মিঙ্গন সুদৃঢ় হইতে পারে নাই । 

রাজা গঙ্গাধর সিংহ । 
রাজবাড়ী নামক জঙ্গলাবৃত স্থানে প্রায় ছুই মাইল দীর্ঘ ও তত্ত,ল্য 

প্রশস্ত পরিমাণ স্থান ব্যাপিকর। প্রাচীন কীন্তি সমুহের বহু নিদর্শন অগ্যাপি 

বর্তমান থাঁকিয়! দর্শকের মনে বিন্ময় উৎপাদন করিতেছে । তন্মধ্যে 

1বার কোন কোন অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্দ পরিখা দ্বারা বিভত্ত | আনুলিয়ার 

সিংহীপ্পেতা প্রায় এইরূপ। রাজা গঙ্গাধর পিংহ প্রায় ১২৩০ খুষ্টাব্ধে 

করতোয়া তটস্থ মহাপীঠ ক্ষেত্রের উত্তরাংশে বৃহৎ বাজপুরী সম্বলিত 

কমলাপুরী নামে একটি নগরী প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাগার দক্ষিণাংশের 

পূর্বভাগে ছুর্গ ও পশ্চিমাংশে অপর্ণা দেবীর গুল্কাপুণী মনোরম 
সৌধরাজিতে স্থুশোভিত করেন। মহানাদের নিকটে লুপ্ত নিঝরিপুর 

নামে এক প্রাচীন নগরীতে রাজ] গঙ্গাধর সিংহ স্বর্গারোহণ করেন । 

্াহার বংশধরগণ বগুড়। জেলার অনেকগুলি গ্রামে গড়খাত বাটী;ত বাস 

করিতেন, এইরূপ গুনা যায়। মেলকারী নামক একটি স্থানে স্থবুচৎ 

জলাশন্ন ও দুর্গের পরিচিহ্ত এখনও নয়ন গোচর হয়। নিকটস্থ গগণ'বুড়ী, 

নামক বৌদ্ধমুত্তি ও বৌদ্ধধর্ম বলম্বীগণের অধিকৃত স্থান বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান 

করিতেছে । রাজ] গঙ্জাধর সিংহের এতিষ্টিত একটি মঠ আছে। 

মেলকারীর পশ্চিমে পছুমপুরের গড় । এই স্থান জর্গলময়। গড়ের চিহ 

এখনও বর্তমান। পদ্ুগপুরের দক্ষিণে প্রার একক্রোশ দূরবর্তী সলদ। 

গোকুলনগর গ্রামে পুক্ষগ্ণী খনন কালে কারু কার্ধ্য-খটিত প্রস্তর নির্মিত 

অন্রালিক', সুবুহৎ ইন্দার৷ প্রভৃতি ধ্বংসপ্রাপ্ত মহানগরীর অতীত গৌরবের 



২০৬ মহানাদ । 

চিহু কল দৃষ্টি গোচর হয়। মুসলমানদের দ্বারা এই সকল পবিত্র সঃ 
নষ্ট হর। মল্লভূমির মধ্যে, গড়ব্তার গড়ঃ ডোমনীর গড়, ও লাউঞ্ামের 

গড় আছে। টেঙ্গার তলার ছর্গের ষে সকল ভগ্রাবশেষ বিদ্মান, তাহাতে 

তাহা অতি ক্ষুদ্র দর্গী ছিল বলিয়। বোধ হয়। নদীয়া জেলাস্থ বগুলা গ্রাষের 

সিংহগণ তাহার বংশধর বলিয়। থাকেন। 

রাজা বীরসিংহ। 
খৃষ্টান ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গিয়াসউদ্দিন ইযুজ লধ.নোর 

লুন করে। তখন মল্পভূমির অধীশ্বর ছিলেন-_রাজা বীরসিংহ। চতুর্দশ 
শতাব্দীতে সামলাবাদ ধ্বংসের পর দিনমণি সিংহের কোন বংশধর 

পশ্চিমাঞ্চলের সুরক্ষিত দুর্গ লখনোরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন (১৩২৪ 
৫১৯ খুঃ)। 

 রাঙ্গ। বীর সিংহের স্ত্রীকে কবিশেখর “কালিকা মঙ্গলে”__কুততী নামে 
অভিহিত ছু করিয়াছেন। বররুচি ও কাশীনাথ ইহার শীলাবতী নাঞ্ক 

''দিয়াছেন। 

“লোক লাজে বীর সিংহ বলে মার মার । 

দক্ষিণ মশানে মাথা হানরে চোরার ॥”, 

পু গু 

“মাণিক। নগরে রাজ শ্রাগুণ সাগর । 

স্মরণ করয়ে তার কুমার সুন্দর ॥ 

বীরসিংহ নৃুপতির কন্তা বিগ্ভামতী । 

লোকমুখে শুনিলেক বড় রূপবতী ॥ 

বিদ্ভারে করিতে বিভা তাহার কারণ । 

তেঞ্ি সে লুন্দর করে ভোমারে ল্মরণ ॥% 

মধুকুল্য গোত্রীয় মিংহবংশ কতকাল বর্ধমান বাপ্রত্ব করেন, এবং 
-কি কারণে তাহাদের রাজস্হের 'মবসান হয়ঃ ইহা এখনও জানা যায় নাই । 



রাজ! গোবিন্দ দন্ত । ২৭ 
সি 

পাঠকের! মনে রাখিবেন। খৃঃ ৮ম শতাব্দীর শেধাংশ, ৯ম শতাব্দী ও 

১*ম শতাব্দীর প্রথমাংশ, অথবা ৬ষ্ঠ হইতে ১১শ শতাব্দী পর্যন্ত ছররশত 

বৎসর “তিমির যুগ' বলিয়! উক্ত হইয়। থাকে । এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের 
লোপাপত্তির প্রবল আরম্তভ। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই সিংহপুর রাক্য বাঙলার 

পপি মৃত্তিকায় অদৃপ্ত হইলে, থুরঠীগ্ন অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে 

কাল্পনিক ইতিহাসের অবতারণা হয়। 

বাঙ্গলার মাটাতে মহারাজ কষ, চন্দ্র রায়ের সভায় বিদ্ত! সুন্দরের সার 

অশ্লীল পুস্তক সমাদূত হইয়াছিল! 

রাজ। গোবিন্দ দত্ত। 
গঙ্গার পুর্ব পারে চরছ্ৃমিতে কালীদেবীর মন্লিকটে চাঁরি সহম্ত্র কল্যক্ে 

গোবিন্দ দন্ত (ভরদ্বাজ গোত্রীয়) নামক একজন রাজ।, প্রায় ১০০৯ খৃষ্টাব্দে 

গঙ্গাপাগর তীর্থ যাত্র। উদ্দেশে আগনন করেন। এই কায়স্থ রাজ! দেবীর 
আদেশ অবগত হইয়া পাপীন্দ্র গ্রাম হইতে নানাবিধ ধন রত্ব আনয়ন করিয়া 
স্রধুনীতটে বদর করি:লন। এই রাগ ষেস্থানে বসতি করিয়াছিলেন, 
তাহার নাম গোবিন্দপুর । গোবিন্দপুরাদি গ্রাম ভট্টপল্লী, কালীদেবীর 
নিকটস্থ শৃগালদছ ব। শিয়ালদহ ইত্যাধি পরম্পর সংলগ্ন মৌজা! ॥ কবির 
দিথিজয় প্রকাশে কিলকিল! বিবরণ মধ্যে লিখি দাছেন-_- 

“গোবিন্দ পুরংবৈ সর্বং তথাহি ভট্টপলিকম্। 

কালীদেব্যা সমীপে চ শৃগ।লদাদিকং নুপঃ ॥” 

৪০০*_--৩১০১-৮৯৯ খৃষ্টাব পাওয়া যায়। অথবা! কিরাম ১৬৯০ 

ুষ্টাবে বর্তমান ছিলেন, স্থতর।ং তাহার ছয়শত বৎসর পূর্বে গোবিন্দপুক্ত 

স্থাপিত হইয়াঁছে। 
বঞ্ধমান জেলায় একটি গোবিন্দপুর, ভূরশু পরগণার গড় গোবন্দপুর 

ও অন্তান্ত জেলায় এ নামে গ্রাম দৃষ্ট হয়। 



ময়ুরভগ্জ রাজা। 
ৃষ্টায় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে এই মযুরভঞ্জ রাজ্যে মযুরধবজ উপাধি- 

ধারী এক আদিম জাতীয় রাজার অধিকারে ছিল। ৫৯৩ খুঃ অব হইতে 

বর্তমান ভঞ্জবংশ ইহাতে রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। জয়পুর রাজবংশের 

জয়সিংহ নামক জনৈক ক্ষত্রিয় (ইহাদের বংশে গোত্র নাই, অথবা 

বলিতে চাছেন না ) আদি পিংহ ও জ্যোঠি সিংহ নামক স্বীয় তনয়দ্বয় 

সমভিব্যাহারে জগন্নাথদেবের দর্শন উপলক্ষে পুরীধামে আগিফ্লাছিলেন। 

উড়িষ্যার সেই সময়ের রাজা, জয়সিংহকে সদবংশজাত জানিয়া আপন 

তনয়ার (বিশ্বাস যোগ্য নহে) সহিত তাহার জোষ্ঠপুত্র আদি সিংহের 
পরিণয় সম্পাদন করিলেন । পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন বে, মযুরধবজ 

রাজার উৎ্পীড়নে প্রজাবর্গ বিদ্রোহী হইয়াছে । জয়সিংহ মযুরধবজকে 

পরাস্ত এবং নিহত করিয়া এই রাজ্যে আধিপত্য সংস্থাপন পূর্বক বাওনঘাটা 

নামক স্থানের গড় দখল কগিলেন। 

আ(দিভঞ্জ হইতে আরম্ত করিগ৷ এই রাজ্যে ৪৩ জন ভঙ্জবংশীয় জশ্দার 

জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ১৬০০ খু্টাব্বেও ময়ুরভগ্ রাজা অপরিচিত 

থাকায়, ইতিহাসে ইহাদের জমিদার ধলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি। 

মধুরভঞ্জে ভূমিজ, ভূ ইদ্জা, বাথুরি, পুরাণ প্রভৃতি জাতী? লোকেরা উপবীত 

ধারণ করে, এবং চাষবাস করিয়৷ জীবিকা নির্বাহ করে। মযু'ভঞ্জের 

নদী সমূহে স্বর্ণ এবং পর্বত সমূহে লৌহ পাওয়! যায় । 
উড়িষ্যার কেশরী ঝাঁজবংশের সঙ্গে সঙ্গে মযুর্ভঞ্জের জমিদার বংশের 

অভ্যুদয়) ইহা বিশ্বাস হয় না। 

কেশরী রাজবংশের আদরের পুরীর (শ্রীক্ষেত্র ) মন্দির সন্নকট সাগরের 

শোভ] অঠুল। এইজন্তই বুঝি, কণারক্র হৃুর্য/মন্দিণ বন্থ অর্থব্যয়ে 

সাগরতীরে নির্মিত হইয়।ছিল। পুদীর মন্দিরও বুঝিবা এই জন্যই । 



রাজ! কেদার রায় ভূক্রা। ২০৯ 

সদীমে অলীম__সীমায় অসীম মিলিয়া পুরীতে যে অপূর্ব্ব জীবন্ত ভাগবত 
রচনা করিয়াছে, তাহ] মানুষ ব্যক্ত করিতে পারে না। 

রাজ। কেদার রায় ভূঞা । 

_ বাহনা হইতে কেদার রায়েয় যাজধানী একশত মাইলের কম হইবেন! । 

পথে বছ সংখ্যক ছোট বড় নদী বিল ও খাল বিদ্যমান । এখানে পবিবি 

চিরা” নামক একটি ক্ষুদ্র খাল আছে। খালের অপর পাড়ে ফুলবাড়ীর 

নিকট ভিটাবাড়ী গ্রাম আছে। সেখানে প্রাচীন বিশাল ইষ্টকালয়ের 
ভগ্রস্তৃুপ পরিদৃ্ হয়। কেদার রায় ( ইনি বঙ্গজ কায়ম্থ সমাজে কুলীন কি 

মৌলিক ছিলেন, ভাহা জান! নাই, প্রবাদ যে দেববংপ সম্ভত নহেন ) ও 
টাদ্ররায় নিতান্ত অত্যাচারী ও নৃশংসচিত্ত হইলেও, তাহাদের গুরুদেব 

ব্রন্মানন্দ স্বামীকে বড় ভর করিয়া! চলিতেন। কেদার রায় তাহার এক 

বযবনী উপপত্বীর জন্ত এক রমণীয় বিলাস-ভবন শিন্ধাণ করিয়াছিলেন । 

কেদ্দার রায় কখনও সপ্তাহ অন্তে, কখনও মাপান্তে ভিটাবাড়ীতে আগমন 

করিতেন। তিনি কদাচ দিব/ভাগে অবস্থিতি করিতেন না। হতভাগিনী 

যবনী জনৈক সুদর্শন, ভৃত্যের প্রেমে আত্মবিসর্জন করেন। 
একদ। গভীর নিশীথে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত সময়ে, সহস! কেদার রায় 

বিনাস-ভবনে পদার্পণ পূর্বক যবনীর গুপ্ত প্রেমলীলা হ্বচক্ষে দর্শন 

করিয়াছিলেন । 

কেদার রায়ের আদেশ অনুযায়ী নগ্ন! যবনীর হই চরণ ছুই তরণীতে 

স্থাপনান্তে সুদৃঢ়] রজ্্, সহযোগে আবদ্ধ করা হইল। কেদার রায়ের 
সঙ্কেত মাত্র প্র:ত্যক তরণী ছয়জন বলবান ভৃত্য কর্তৃক ছই বিভিন্ন মুখে 

পরিচালিত হইল। অভাগিনী ষবশীর দ্বিধা ভিন্ন দেহ ( জরাসন্ধের ন্যায় ) 
নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। সেই দিন হইতে এই ক্ষুদ্র খালটি ”বিবি চিরার 

৯৪ 
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খাল” এই বিসদূশ আখ্যা প্রাপ্ত হইল। পৈশাচিক উপায়ে জঘন্ত 

অত্যাচারে একটা নাপীর জীবন নাশ-_সশ্মুখে দাড়াইয়া- হুকুম দিয়া 
যে করিতে পারে, সে এদেশের বারভূঞার অন্ততম ছিল না, ইহ! ম্পঞ্ছা 
করিয়া বলিতে পারি। যাহার হৃদয় তেমন পিশাচের রঙ্গভূমি, তাহার 

পতাকা তলে একট! জাতির প্রতিনিধি সম্মিগিত হয় না। তাহা হইলে 

সিরাজের রাজত্বের অবদান হইতে আরও বিলম্ব হইত। ১৫৯২--৯৩ 

খুষ্টান্দে চাদরায় ভূষণ! ছর্গের অধিপতি ছিলেন এবং এ সনে চা্দরায়ের 

মৃত্যুর পরও তাহার পিত! কে্ধার রায় ভূষণা ছর্গে আধিপত্য করিতেছিলেন। 

১৬০৩ খৃষ্টাব্দে রাজা মানসিংহের সহিত যুদ্ধে কেদার রায় নিহত হুন। 

সপ্তগ্রামের রাজা শক্রজিৎ সিংহ মোগল পক্ষে যোগদান করায় ১৬০৭ 

খৃষ্টাব্দে ভূষণ ছুর্গ ও পরগণ| জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। রাজ মুকুন্দ 

পুত্র রাজ! শক্রজিৎ সিংহ। 

নবাব ঈশাখী সিংহ। 
১৬০৪ থুষ্টাবে বিক্রমপুর-_ঢাকার বীর সন্তান দ্বাদশ ভৌমিকের অন্ততম 

গ্রধান ভৌমিক (1) কেদার বায় শ্বীধীনতা সমরে জীবন বিসর্জন দিয়া- 

ছিলেন। কেদার রায়ের মৃত্যুর পর তাহার বিশাল জমিদাগীর অধিকাংশ 
ঈশা খা মসনদ আলীর সন্তানগণ তধিকার কদিয়া লইয়াছিলেন। যে 
ইষ্টদেবী শিলাথাতাকে মানসিংহ নিজের দেশে লইয়া! বান, উহা কাহার 

ছিল সঠিক বলা যায় না। জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী অগ্বর নগরে 
আজিও শিলাদেবী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কর্তৃক পুজিত হইতেছেন। 

মধুকুল্য গোত্রীয় রাজ! কালাদাস সিংহ গজদানী, জঙ্গলবাড়ীতে বাদ 
করেন। ইনি প্রত্যহ এক একটি স্বর্ণ গজ দান কিতেন বলিয়াই গজদানী। 
নামে পরিচিত । দেওয়ান রাজ! কালীদাস পিংহ গৌড়ের শাসনকর্ত! 
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বাহাহএ সাহের দেওয়ান ছিলেন। কালীদাস সিংছের আদি বাপস্থান 

ভূরশুট পরগণান্তর্থত অযোধ্যা নগরে ছিল। কালীদান সিংহ__সৈয়র 
ইব্রাহিমের সহিত ধর্ম বিষয়ক তর্কে পরাভূত হইয়াই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত 

হন। ধর্মান্তর গ্রহণের পর কালীদাস সিংহ--সোলেম।ন খ। নাম গ্রহণ 

করিয়া নবাব জেলালুদ্দিনের পরম। স্থন্দরী কনিষ্ঠ কণ্তার পাণিগ্রহণ 

করেন। কাপিদাস দিংহ গৌড়ের শৃন্ত দিংহাসন অধিকার পূর্বক 
তদানীন্তন দিলীশ্বর আকবরের প্রীতি সম্পাদনার্থ বহুতর মুল্যবান উপচৌকন 
প্রেরণ করেন। বাঙ্গলা, উড়িষ্যা ও ত্রিবেণী পর্যন্ত ইহার অধিকারে 

'হিল বলিয়া] প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। কালিদান সিংহ দেওয়ান ইসমাইল 

খা ও দেওয়ান ঈশা খা * নামক দুইটি পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। 

আকবর কর্তৃক আনুপিয়। আক্রান্ত হইলে নবাব কাপিদান সিংহের 

'পুত্রগণ অস্ত্র ধারণ করা, তাহার গৌড়ের সিংহানন হইতে তাড়িত হন। 
আকবরের সেনানীর সহিত আন্ুপিয়। সিংহ বংশের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে 
'আন্ুলিয়ার দিংহগণ পরাভূত হইয়া নাঁন। দিকে পলাইয়! যান। 

আন্রুপিয়ার একটি দীিকা খনন করিয়া কালিদাস নিংহের পত্রী 
(জেলালুদ্দিনের কন্ঠ!) তাহাতে বার তীর্থের জল নিক্ষেপ করির। 

“গঙ্গাসাগর” নাম প্রদান করেন। | | 
আশুলিয়ার সিংহী পৌতা মোগল সেনানী কর্তৃক আক্রান্ত হইলে, 

ক্রমাগত তিন দিব অবির।ম যুদ্ধের পর সৃর্ধ্যান্তের কিয়ৎকাল পূর্বের 

সিদ্ধহস্ত সমর পটু রাজা বনমালী পিংহের তরবাগ্সির আঘাতে মোগল 
পেনাপতি অমিত বল রাজ। মাঁনসিংহের হস্তস্থ তলোয়ার খানা ভগ্ন হ্হয়া 

স্পসপপীসিপ পি 

* অন্য একজন ঈশারখ।র নাম পাওয়! যায়, তিনি ত্রাক্ষণ নারারণ সিংহের পুত্র ॥ 

নারায়ণ সিংহ যুদ্ধে প্রাণ হারাইলে তাহার চারি পুত্র বন্দী হন এবং তাহার। ইসলাম ধর্ম 

গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়! পরে জালাল খ|, কামাল খা, হাজী খা, ও ঈণা খ। নামে 

গরিচিত হন। প্রীহটে তাহাদের বাসস্থান ছিল। 
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গেল। রাজ! বনমালী সিংহ তৎক্ষণাৎ অপর একখান! তরবারি কোষ 

হইতে বাহির করিয়। মানসিংহকে অর্পণ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু 

যানসিংহ তৎ্প্রদত্ত তলোয়ার গ্রহণ না করিয়া, অবিলম্বে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে 

অবতরণ করিলেন। তম্মহর্তে অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া বনমালী সিংহের" 

সহিত মন্সযুদ্ধের জন্ত সম্যক প্রস্তত হইলেন। মানসিংহের জামাতা 

রণকুশল হইলেও বহ্ৃক্ষণ যুদ্ধের পর ঈশাখার স্থুশাণিত তরবারির আঘাতে 

পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। মানপিংহ যুদ্ধ করিতে বিরত রহিলেন এবং আন্ুলিয়া। 

কায়েত পাড়ার রাজা বনমালী সিংহের করগ্রহণ পুর্ব সখ্যতার অচ্ছেদ্য 

বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। আঁনুলিয়ার প্রান্তর হইতে মঙ্গল বা্ভ গভীর 

আঁরাবে বাজিয়া রজনীর তন্দ্রাময়ী প্রাথমিক নিস্তব্ধতা ভগ্ন করিয়া 

বগতের কাণে কাণে বলিয়া দিল-_-“আজ এক শুভদিন ;-_-আন্ুলিয়ার' 

সিংহগণ মোগল সেনাশী মানসিংহের সখ্য-স্যত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন |” 
মানসিংহের মহিষীর অনুরোধে ঈশাখা। ও বনমালী সিংহ দিলীতে 

গমন করেন। আকবরের সমীপে সমুপস্থিত হইলে, দিল্লীশ্বর ঈশাখাকে 
অন্ঠায়ন্ূপে কারারুদ্ধ করিলেন । বন্দী ঈশাখ রাজ সহোদর! (মানসিংহের 

ভ'গনী ) সম্রাট সীমন্তিনী ছারা স্বীয় সিংহ কুলের বংশ মর্য্যাদা ইতা।দি 

আকবরের নিকট জ্ঞাপন করতঃ কারামুক্ত হইয়। বনমাল্মী সিংহের সহিত 

মিসিত হইলেন। ঈশাখ। বাইশ পরগণার ও বনমালী দিংহ সরকার: 
সপ্তগ্রাম জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন। ছুইটি পুত্র ও পত্রী রাখিয় পঞ্জিণত 

বয়সেই দেওয়ান ঈশাখ। তাহার পূর্ব পুরুষগণের বাসভূমি আনুলিয়া 

গড়ে দেহত্যাগ করেন। 

ঈশাখ। সিংহ সুনলমান হুইয়াও, আন্ুলিয়া সিংহবংশের অর্থাৎ পিতৃ 

কুলের সম্মানার্থ ধসংহ* উপাধি ব্যবহার করিতেন। কখন হিন্দু দেব 
অন্দিরে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ঈশাখ। সিংহ অর্থবলে চাদ রায়ের 

ছন্তম প্রবীন কর্মচারী শ্রমস্ত থাকে হস্তগত করিয়! তাহার সহায়তায় 
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চাদ রায়ের পরম! সুন্দরী যুবতী ষোড়শ বধায়া বিধব। কন্ঠ 
সোণ।মণিকে করতলগত করতঃ তাহার পাপিগ্রহণ করেন। ঈশাখার 

মৃত্যুর পর “সোণাঁবিবি” নিজ হস্তে আনুলিয়! পরগণার রাজ্যভার গ্রহণ 
করিয়া রাজকাধ্য পারচণপন! করিয়াছিলেন। সোণামণির অপহরণ 

ঘটিত অপমানের তীব্র জালায় জর্জরিত হইয়। চণদরায় অত্যল্প সময়ের 
মধে)ই প্র।ণত্যাগ করেন । কেদায় রায়ের হৃদয় হইতে অকলঙ্ক কুলে 

কলঙ্ক কাপিমার সঞ্চার হেতু প্রজ্মশিত প্রতিহিংসা-বহ্ছি কিছুতেই 
নির্বাপিত হইলনা | ত্রিপুরার রাজ! ও বঙঞ্জ কায়ন্থ সম্তান রাজা কেদার 

রায় সসৈন্তে আনুলিয়ার চতুর্বেষ্টিত ছুর্গে উপস্থিত হইগাই সোণা 

'বিবিকে আত্ম সমর্পণ করিবার জন্ত অন্থুরোধ করিয়া দূত প্রেরণ 
করেন। তছুত্তরে সোণাবিবি বলিয়াছিলেন,__“আমাঁর শরীরে এক বিন্দু 
শাণিত থাকিতে বিন! যুদ্ধে আমার ম্বামীর পরিত্যক্ত, শ্বশুর কুলের 
'একথগু সামান্ত ভূমিও কাহারও হস্তে সমর্পণ করিবনা।” বীরালনা 
রাণী সৌণামণির এই অপূর্বব বীরবাণীতে ভ্রাতা কেদার রায় বিশ্সিত 

হইলেন। একি তাহাদের ন্েহ পালিত আদরিণী সেই স্বরময়ী ভগিনী ? 
উভয় পক্ষে বহুদিন যুদ্ধ চলিল। অবশেষে যখন তিনি দেখিতে পাইলেন 
যে, কোন রূপেই আর রক্ষা নাই)_-তখন তিনি স্বামীর প্রিদ্বতম ছগ্ঠ 

শক্র হস্তে সমর্পিত হওয়া অপেক্ষ। ধ্বংল হ ওয়াই সঙ্গত বোধে টৈম্ভগণকে 

ডুণিনদ তীরবর্তী বিজয় সিংহ বংশের আন্ুলিয়া গড়ে” * অন্থি 
যোগ করিতে আদেশ করিলেন । রাণীর আর্দেশে উহাতে অগ্নি সংযুক্ত 

হইল, দেখিতে দেখিতে বির বিকট গ্রাসে ঈশাখ! নিংহের পুর্ব্ব পুরুষের 

দুর্গ ভন্ম স্তপে পরিণত হইতে চপিল,_মার সেই প্রবল অগ্নিরাশিতে 

প্রকৃত বীরাঙ্গনার স্তায় সোণামণি আত্মবিপর্জন করিলেন। আজিও 

* বর্তমান কালে আন্ুলিয়ার অধিবানীগণ বলিয়! (কেন যে, মধ্য রাত্রে আনুলিন্নার 

সিংহী পৌতা হইতে একটি, কখন তিনটা রমণীর ক্রন্দন ব্বনি দূর হইতে গুন। যায় ॥ 



২১৪ মহানাদ 

'আনুলিয়ার অধিবাসীগণ “সিংহীপোতা*য় দীড়াইয এই সকল কাহিন?' 

গর করিয়া থাকেন। বিগত ৩র। এপ্রিল ১৯৩১ খুঃ রায় জলধর সেন 

বাহাদুরের সভাপতিত্বে এই স্থানে এক মহতি সভা হয়। 

আনুলিয়া বিধ্বস্ত হওয়ার পর রাজা ব্নমালী সিংহের কোন সংবাদ, 

পাওয়া যায় না। কথিত আছে যে, তিনি তশ্তী পৃষ্ঠে নব গঙ্গাপার হুইবাপ: 
সময় মোগল সৈন্তের গুলি দ্বার] বামহস্তে আহত হন। বনমালী পিংভ 

সেই হস্ত কাটিয়া “গঙ্গামাতাকে” উপহার প্রদান করেন। তাহার পর 

পবিত্র সলিল! জাহ্নবী তাহাকে নিজবক্ষে গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহার 

পর হইতে নব গঙ্গার কুল “মহাশ্মশান নামে খাত হইয়। আলিতেছে। 

আনুলিয়ার সিংহগণের স্বদেশ বাৎমলোর পুণ্যকাহিনী সত্াব্র£ 

ইতিহাস অমর অক্ষরে বক্ষে ধারণ করিয্ণা, অতীতের সাক্ষ্য প্রদান, 
করিতেছে, এবং চিরদিনই করিবে। 

ঈশ। থার বংশাবলা-_ 

রাজ। বিজয়রাম সিংহ খা 

পেশাগত 

রাঁলাকান্ুরাম সিংহ রাজা পদ্মলোচন রাজ পুর্ণচন্ত্র সিংহ রাজ গদাধর 

গন্ধর্ব্ব খ1 সিংহ খা পুরণ খ] গিংহ খা 
| | 

রাজা গঙ্গারাম সিংহ রাজা জয়হরি সিংহ 

] (মজুমদার ) খা] 

| | | 
বীজ অনস্তরাষ রাজ! স্ষ্টিধর রাকা ধনপৎ সিংহ খা 

রাজা ধনপৎ সিংহ, পুত্র-_রাজা নৃসিংহ সি'হখ, পুত্র-_রাজ1 অমর" 



রাজ! মকুট রায় । ২১৫ 

পুত্র--রাজা রামদাস, পুরর--রাজ। বিশ্বনাথ, পুত্র--রাজ। ঈশ্বর সিংহঃ 

পুত্র রাজা শ্রীধর সিংহ, পুত্র _রাজ| (দেওয়ান) কালিদাস সিংহ গজদানী, 
নামান্তর সোলেমান খা, পুত্র-দেওয়ান ইসমাইল খা ও দেওয়ান ঈশাখ! 
মননদ আলি। ইশ! খা, পুত্র-মুসা খা ও মহম্মদ খা; ঈশ!খার 

বংশধরগণ ময়মনসিংহ জেলায় অদ্যাপি জমিদার বংশ বলিয়া খ্যাত 

'আছেন। 

রাজা মটুক রায়। 

রাজা মটুক রায় ও গাঙ্গী সাহেব সম্বন্ধে চিন্দু ও মুসলমান মধ্যে 

নানারূপ কিন্বদন্তী এদেশে প্রচপিত আছে । “কড়ি জাঙ্গাল”* মটুক 

রাজার হরিহর নদীর বাধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। মটুক রাজার পক্ষে 

এই বাঁধ বাধাইবার কোন প্রয়োজন দেখা যায়না । মেঘল! গ্রামে গাজী 
সাহেবের দরগার পার্খেই মটুক রাজার “জীব কুও” দৃষ্ট হয়। কুপের 
নিকটে যে শিমুল গাছের কথ গ্রবা্দ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার স্থানে 

একটি বিল্পবৃক্ষ জন্মিয়াছে। গাজী সাহেব এই জীবৎ কুপের জল অপবিত্র 

করিয়াই মটুক রাজার সর্বনাশ করিয়াছিলেন । গাজা সাহেবের দরগার 
পার্থে ই যোড়াপুকুর দৃ্ হয়। প্রবাদ, গাজী সাহেব মটুক রাজার পুক্র 

ঠাকুর দাদ ও কন্ত। চম্পাবতীকে বা স্থৃতদ্বাকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত 

করিয়া] তাহার ম্মতি রক্ষার্থ এই. যোড়াঁপুকুর খনন করিয়াছিলেন । 
বিনাইদহ গ্রামের দক্ষিণে গয়েশপুর গ্রামে এক প্রকাণ্ড দীঘি দেখিতে 

পাওয়া যায়। কেহ কেহ ঢোল সমুদ্রও কহিয়! থাকে, কেহ মটুক রাজার 

দীবিও কহিয়া থাকে । 

পুরাতন স্থান ও পুরাত। কথ! অতীত স্মৃতির উদ্বোধন করিয়া থাকে । 



২১৬ মহানাদ। 

ভর্রস্তপে অতীতের মনোমুগ্ধকর ছবি দেখিতে পাই। সে ছবি অপ্পষ্ট 
হইলেও মধুতামঘব। 

মুকুট বা মটুক রায়ের কন্তা পীর সুর মল্লিকের হস্তগত হইল। মটুক 
রায়ের কন্তা স্থশীলা হুন্দরী আত্মহত্য। করেন। স্ুুশীলার উপর 
অত্যাচারে সমস্ত হিন্ু উন্মত্ত প্রায় হইল। গাজী স্থশীলার মৃতদেহ লইয়1 
উড়ানী গ্রামে কবরস্থ করিলেন। গাজী আঠার ভাটার দূরে গিয়া! “বলী 
রাজ।”কে নিহত করিলেন। আর এক মুকুট রায় ১৬৩৮ থুষ্টাবে চট্টগ্রামের 

রাঁজ। ছিলেন। মুকুট রায়ের যোড়শ হন্ক। হাতী ছিল। তীহার ঢালী 

সেম্তও ৫২০০* হাজারের কম ছিলনা! | এই রাজার নামে একটি ছড়া» 

*থুনিয়া নগরে ধন্তে 

মুকুট রাজার কন্তে 

বিয়ে কল্পে সুশীল! সুন্দরী । 

্থশীলারে বিয়ে করে 
বিবি চম্পা নাম রেখে 

রেখে গেলেন আপনার সাক্ষাতে ॥ 

তথায় উড়ানি যেয়ে 

বিবি চম্পায় গোর দিয়ে 

ব্রিভুৰনে হলেন উদ্াসীন। 

আঠার ভাটির দুরে 
পীর দর্প নামে ধরে 

সেই দেশে ছিল বলিরাজ ॥ 

রাজ! মুকুট রায় চারি জন ছিলেন। বাড়ী বাথানে আর এক মুকুট 

রায় পাঠানদিগের প্রভুত্বের প্রারস্তে রাজা হন। ইনি বৈদিক ব্রাহ্মণ 



রাজ। রাম চন্দ্র থা । ২১৭ 

ছিলেন। বর্ধমানের অন্তর্গত জাহাঙগীরাবাদ পরগণার পূর্বস্থলী গ্রামে 

তাহার পূর্ব বাস ছিল। নদীয়া জেলার পূর্ব গ্রামে তাহার বংশধর 
আছেন । 

আর এক মুকুট রায়ের বিদ্রোহে .বর্গীয় হাঙ্গামার লময় বন্গুয়ার 
মিংহবংশের বাটী লুণ্ঠিত হয়। 

রাজা রাম চন্দ্র খা। 

মোগল রাজত্বের সময় রাজ! রাম চন্দ্র খ| নামে রাজা মানপিংহের 

একজন অনুচর বারবাজারে বাড়ী করিয়া ছিলেন। বাড়ীবাথানে পীর 

সর মল্লিকের দরগা আছে। যুদ্ধ করিয়াই ছুউক, বা যুদ্ধ না করিয়াই 
'হুউক, খুনিয়! নগর গাজী সাহেৰ হস্তগত করিলেন। 

রাজ! ভরত চন্দ্র সিংহ। 

মুসলমানদিগের প্রতি ঝিকিরা গড়ের রাঞ্জা ভরত চন্দ্র পিংহের 

“আন্তরিক স্বগা ও বিদ্বেষ ছিল। একদা রাও আদম নামে কোন ফকীর 

রত চন্দ্রের রাজবাটীর বহির্ভাগে একাকী উপস্থিত হইব! রাঞ্জাকে ঘন্ৰ 

যুদ্ধে আহ্বান করেন। রাজার পরিবার ও অন্ুচরবর্থের সমক্ষে একটি 

কপোত অঙ্গের বস্ত্র মধ্যে লুক্কাইত করিয়া রাও আদমের আহ্বান অনুলারে 

-একাকী তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্থান করেন। কপোত উড়িয়া! 

আসিলে রাজার মৃত্যু নিশ্চর জানিয়া পরিবারবর্ী যেন মুনলমানের হস্তে 
কলঙ্কিত হওয়ার পুর্বেই স্সজ্জিত অগ্নিকণ্ডে প্রাণত্যাগ করে, যাওয়ার 

সময়ে সকলের প্রতি এই আদেশ দিয়া যান। রাঞ্জবাটার অনতিদুরে এক 

“হুবিস্তীর্ণ জনহীন উন্ভানে (মণ্ডলঘাট পরগণায় ) প্রত্যুষকাল হইতে বেলা 

“তীয় প্রহর পধ্যস্ত অবিশ্রান্ত যে গ্বন্দ যুদ্ধ হয়, তাহার অস্তে ফকীর 



২১৮ মহাণাদ 

পরাজিত ও নিহত হন। রাজা শত্রু বিজচের পর গৃহাভিমুগে প্রহ্যাবর্তন 

করেন । পথিমধ্যে পিপাসার্ভ রাজার তৃষ্! নিবারণের প্রয়োজন হয়।, 

জলপানের সময় বন্ধনমুক্ত হইয়া! রাজার বস্ত্রস্থিত কপোত অকম্মাথ 

রাজবাটার ভ্ভিমুখে দ্রুত গতিতে উভ্ীন ভয়। কপোত দ্ুষ্টে রাঞ্তার' 

'আত্বীয় পরিজন রাজাদেশ স্মরণ করিয়! সমীপস্থ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করেন । 

তৎপর আত্মীয় পরিজ্ঞনের শোকে বিহ্বল রাজা ও অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসঞ্জন; 
করেন ! 

অহনা ও পছুনা। 

সহদেব চক্রবন্ভীর ধর্মমঙ্গলে হরি চন্দ্র ব! হুরিশ্ন্দ্র সিংহ রাজার' 
কাহিনী লিপিবন্ধ রহিয়াছে । মাঁণিক গাঙ্গুলীর ও ঘনর!মের ধর্ম মলে 9 
ধর্মের জন্য হরিশ্চন্দ্রের পুত্র বলিদানের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু 

শূন্ত পুরাণে এই সকল বৃত্তান্ত না থাকায়, আধৃশিক কাদ্রে এ সকল 

ধর্মমঙ্গলের কথ প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে হয়। 

কথিত আছে, পাঠিকা নগরাধিপতি মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোপীচন্ত্র বাঁ. 

গ্রোবিন্দচন্দ্র অহনা ও পছুনা নায়ী হরিশ্চন্দ্রের কন্যাদ্বয়ের পাণি গ্রহণ 

করেন। সপ্তগ্রামের নিকট ইদ্ুন। ও পছ্নাপুর গ্রাধ্ৰর় বর্তঘান আছে! 

“করিবে আমারে যোগি যদি ছিল মনে। 

উদ্ুন| পৃভুনা তবে বত দিলে কেনে ॥ 

উদ্ুনা করিয়া বিভা পুন! পাইলাম দান । 

হস্তী ঘোড়া পাইন আর খেতুয়া গোলাম ॥ 

মাণিকচন্দ্র রাজার গানে আছে»--"আছুনকে বয় দিল পছ্ুনকে দিল, 

দানে।” 



অতনা ও পছুনা ? ২১৯ 

লগা মাজা 

অহথন। ও পছনার রূপের খ্যাতি ছিল। ছুর্লভ মল্লিক কৃত গো বিন্দচন্দ্র 

গীতে লিখিত তইয়াছে--- 

“উদ্বনা পুদ্ধনা রূপে জলম্ত আগুনী। 
মেঘের আড়েতে যেন শোভে সৌদামিনী ॥ 

অন্ধকারে শোভ! যেন মাণিক উজ্ত্বল। 
উদৃনা পৃদ্বনা রূপে লর্জিত কোমল | 

রমাই পণ্ডিতের শৃন্ত পুরাণে হরি চন্দ্র বাহঠিশ্চন্দ্র নামক একজন. 
রাজার নাম পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত রিয়াছে। 

“কান্তিকেয় সদৃশ সংগ্রাম জয়ী প্রব*র ধীমন্ত রণবারসেন হিমাঁণয় বাট 
দেশ জয় করিয়া, সম্ভার পুরীতে বাস করিতেন। চন্দ্রবংশতুল্য শ্রেষ্ঠবংশ 

হইতে এবং বীরশ্রেষ্টগণের শিরোছ্ষণ স্বরূপ বীরবর পুজিত নৃপেন্ 
ভীষসেন হইতে ধীম্ত জন্মগ্রহণ করিহাছিলেন। হরিশ্ন্ত্র রণবাঁরের পুক্র, 
তিনি ধার্শিক, এবং তিনি কুবের তুল্য সমৃদ্ধবান ছিন্েন। রাঞষি 

হৃপিশ্িন্দ্র যমুনা নদী তীরে বুদ্ধ মুত্তি প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে নির্জনে বসিয়া ধম্ম 
পরিচর্যা করিতেন 1৮ সিংহবংশের বংশাবলীতে এ সকল নামের সঠিত 

মিল না হইলেও, বংশাবলীতে দুইটি করিয়া প্রত্যেকের নাম লিখিত ছিল, 

এহকপ প্রথাদ কথা আছে। হরেন্দ্র নাথ ঘোষ প্রভৃতি কোন্ পু'থ 

অবলম্বনে হরিশজ্জের বিষয় লিখিয়াছেন, উল্লেখ করেন নাই । উহার 

প্রামাণিকতাই ব। কি, তাহার বিচার না কাঁরয় “হরিশ্চন্দ্র দ্বিতীয় বার 
লগ পরিগ্রহ করিয়াও পুত্র মুখ সন্দর্শন লাভে বঞ্চত ছিলেন”--একথ9. 

বলা চলেনা । ৃ 

“হোথা রাজা গোখিন্দচন্দের হয়াছে মরণ। 

উ€্ন। পুন। ডাকে নাহিক্ষ চেতন ॥ 

কত নিদ্রা যাও রাজা নাদেহ উত্তর। 

উন! প্রদ্ধন| কান্দে হইয়। কাতর ॥ 



২২০ মহানাদ । 

রাঙ্জারে দেখিয়া রাণি ভয়ে চযোকিত। 

প্রাণ ছ্যাড়া গেছে রাজার কায়৷ বিচলিত ॥ 

ঘন ঘন ছুই রাণী কর্ণমূলে ডাকে । 

অঙ্গে হাত দিয়৷ দেখে কাষ্ঠ পারা ঠেকে ॥ 

নাকে হাত ধিয়। দেখে নাহ রহে শ্বাস 

উদ্ন। পুছুন কান্দে হইয়া নৈরাস ॥ 

ভূমে গড়াগড়ি যায় নাধি বান্ধে চুলি । 

ফুকরি ফুকরি কান্দে অভরণ পেলি ॥ 

ছিড়িয়া পেলিল গলার গজমতি হার। 

ধুলায় ধুসর রূপ হল্য ছারখার ॥ 

কোপ করি নাহি কছে ময়ন। মন্ত্রি মায়। 

এখন আসি জুগাঁ করুক আপন বেটায় ॥ 

রাক্ষপী রাজার মাত! ময়নামন্ত্রি রাণি। 

সাপগাপি দল নাই পোহাল্য রজনী ॥ 

রজনী প্রভাত শুনি ধাই সব্বলোক । 

সথষ্ট বন্ধু অচেতন নৃপতির সোক ॥ 

পাত্র [মত্র কান্দে প্রজ। কশিঙ্গ কোটাল। 

অস্তঃপুরে বধুকান্দে ক্ঙ্গ কোটাল ॥ 

রাজ। মেল হায় হায় নগরে ঘোষণ। । 

ধেরজ ধরিতে নারে উদ্ুন৷ পুছুনা ॥ 

কপালে আঘাত হানে মৃতপতি কোলে । 

প্রাণ তেজীবারে কেহ বিস চায়্যা বোলে ॥ 

বিনাইয়! বিনাইয়! রাণী কান্দে উচ্চেস্বরে । 

নারির কন্দনে দায় পাষাণ বিদরে ॥ 



অহনা ও গহন! | ২২১ 

পন পক্ষ আ'দ কান্দে কুঃকুর শৃগান। 

গ্রি খাইতে উদনা! ভাঙ্গিল আন্তডাল ॥ 

পতিব্রতা জত নারি অগ্নি খেতে যায়। 

কুস্তলে চিরনি দোলে পিন্দুর মাথায় ॥ 

গু ও ও 

অগ্রি খায় নারী সব নগরে ঘোঁষন1। 

মুগ মন্দির! ঢাক বিবিধ বাজন! ॥ 

গোর চন্দন কাষ্ঠে চিত। সাজাইল। 

শত শত কলপি তাহে ভরত ঢালি দিল ॥ 

সগ্নেতে বসিল রাণি পতি করি কোলে । 

উচ্চম্বরে সব লোক হরি হরি বলে॥ 

ইত্যাদি-. 
সমস্ত কবিতাটি পাওয়া যায় নাই। 
মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর ধর্মপাল তদীয় রাজ্য হস্তগত করেন। 

ক্গামাতার সাহায্যার্থ হরিশ্ন্দ্র “হয়ত” ধর্মপালের বিরুদ্ধে সসৈন্তে যুদ্ধ 
ধাত্রা করিয়াছিলেন । “সম্ভবতঃ” হরিশ্চন্দ্র এই রণাহবে জীবন বিসর্জন 

দিরাছিলেন। এই জন্যই যুদ্ধগ্ছলের অনতিদৃরে হরিশ্চন্দ্রের সমাধিস্থান 
বিদ্তমান রহিয়াছে । 

রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত রামগঞ্জ নামক স্থানের পূর্বদিকন্থ চড়চড়। 
গ্রামে “হরিশ্ন্ত্র পাঠ” নামে খ্যাত একটি স্তপ বিদ্যমান আছে। 

গ্রমের নাম এবং স্থানীয় প্রবাদ ও ধ্বংসাবশেষ হরিশ্ন্দ্রের অতীত; 

মহিমার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । এই স্তপ বিপধ্যস্ত ও ইহার উপকরণ 
স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, কিন্তু এক নুবৃহত প্রস্তরথণ্ড এখনও উপরিভাগে 

বিস্তমান থাকিয়! বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে আপনার একমাত্র অবস্থান, 

জনিত গৌরব উপভোগ করিতেছে । 



২২২ মহালাদ। 

প্রায় ১১০০ খৃষ্টাববে আমর! হরিশ্চন্দ্রকে গড়ঞ্্রতা, মহানাদ, চিংড়ে 

আনুলিয়া ও কখন সাভারের নিকটে দেখিতে পাই। সাভারে গ্রাপ্ত 

ইষ্টক জাল হইতেও পারে। তাহার কারণ এই ইঞ্টকের পিপির “প”” 

পর” “্জ” কিছু পুরাতন ঢের হইপেও বর্তমান বঙ্গাক্ষরের সহিত 

সাভারের লিখিত লিপির অক্ষরগুপির সাদৃশ। যথেষ্ট রহিয়াছে । বজ্জ- 

যোগিনী গ্রামের উত্তর পূর্বব কোণে রদুরামপুরের দীিকা! রাজ! হরিশ্চন্রের 

নীঘি বলিয়! সর্বত্র প্রসিদ্ধ । তথায় অগ্যাপি হরিশ্চন্দ্রের বাটার ভিট! বৃষ্ট 

হয়। ঢাঁকার ইতিহাসে হরিশ্ন্দ্র সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে 

সেই হরিশ্চন্ত্রের সঙ্গে “মৌদগপা গোত্রীয় হরিশন্দ্র যিনি পিংহ বিক্র মশালী 

ছিলেন বলিয়! সিংহ উপাধি হইল”-_যে রাজ। হরিশ্চন্দ্রের পণ্চিয় 'আমর! 

দিংহ বংশের কুর্শীনাম! হইতে পাইতেছি”_উভয়ে এক কি ছুইব্যক্তি 

তাহার আলোচনা আবশ্যক । 

কথিত আছে, রাজা হরিশ্চন্দ্র তদীর় রাজধানীতে কুড়িবুড়ি (৪০০) 

দী্িকা খনন করেন, তন্মধ্যে রাজবাটীর চতুর্দিকে ১২০ গঞ্ডা (৫০), রাণী 
কর্ণবতীর ভবনে ( কর্ণপাঁড়ীয় ) ৭॥০ গণ্ডা ( ৩০) দীর্ঘিক খনিত হয়। 

ঢাকার ইতিহাসে আছে যে.__“পূর্ববঙ্গের মধ্যে ন্দী-মেখলা-বেষিত 

সাভার, ধামরাই এবং অরণ্য-সম্কুন ভাওয়াল অঞ্চল যে নিরাশ্রয়্ ব্যক্তি”: 

দিগের আশ্রয়স্থান হইয়াছিল, তদ্দিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । কথিত 

আছে যে, রাজ! হরিশ্চন্দ্র রাঢ় দেশ হইতে এতঘঞ্চলে আগমন পূর্বক 

ংশাবতী নদীর তীরে তদীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ।” 

“বংশাবতী পুর্ববতীরে সর্বেশ্বর নগরী । 
বৈসে রাজা হনিশ্চন্দ্র জিনি সুরপুরী ॥” 

সর্বেশ্বরের বর্তমান নাম সাভার । সাভারকে সম্ভার বলে। বোধ হয 

শম্ত, সিংহের শ্থাপিত নগর ছিল। 



ভুনা ও পছুনা। ২২৩ 

প্রাপ্ত হষ্টকের খোদিত লিপি-_ 

শ্রৃপ্রী মদ্রাঙ্য 

০ ঠিশ্চন্দ্র সিংহ ** * সং 

ুষ্টাগ অষ্টম শতাব্দীর প্রারস্তে আশমরাজ হয্দব কর্তৃক গৌড়, 
উৎকল, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ বিজয়ের বার্তী পাইয়া থাকি । সম্ভবতঃ এ 

সমরেই কোচ ও আহোম সৈন্ত সর্কেস্বর ধ্বংস করিয়াছিল। তাহ! হইলে 

উক্ত ঘটনার ৩1৪ পুরুষ পূর্ববর্তী রাজ! হরিশন্দ্র সপ্তম শতাব্দীতে প্রাহত 
হইয়াছিলেন বক্য়াই প্রমাণিত হয়। 

রাঁজ। হরিশ্ন্ত্র (সিংহের ) মহিষী কর্ণাবতী ও ফুলেশ্বরী ছিলেন। 
তিনি শ্বীয় রাঁজ্য মধ্যে ৫০টি জঙ্লাশয় খনন কপিয়াছিলেন। হরিশ্চন্ত্রের 

মৃত্যুর পর সাভারের রাজধানী তদীয় সহোদর! ঝাঁজেশ্বরীর গর্ভজাত পুত্র 

দামোদর মীতুলের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইনি দামুরাঁজ! বলিয়া পরিচিত। 
যশোপাল রাজ! হরিশ্চন্রের অধীনে সামন্ত রাজা ছিলেন। সর্বেশ্বর 

নগরের পুর্বাংশে বলীমেহির নামক স্থান হরিশ্চন্দ্রের পরিখ। বেটিত 

অন্তঃপুরের চিহ্ন এখনও বর্তণান রহিয়াছে । 

প্রাচীন সম্ভোগ রাজ্য ধ্বংদ প্রাপ্ত হইলে সিংহ বংশীয় রাজ। হরিশন্ত্র 

দসিংহল পাটন অঞ্চল হইতে আগমন করিয়া এই স্থানে স্বীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠ! 

করিয়াছিলেন। প্রাচীন রাজধানীর অন্টালিকা সমুহের অধিকাংশ ভূগর্ভে 
€প্রাথিত হইয়া গিয়াছে, এখনও মৃত্তিক! খনন করিলে নান! বর্ণের প্রস্তর 
ও বিবিধ আকারের ইষ্টকাদি নয়ন গোচর হইর! থাকে। মহানানের হুর্গের 

পরিখার মত কাটাগাঙ্গ হুর্গের পরিথা বর্তমান সময়ে ৩০।৩৫ হাত হইবে। 

রাবণ নামে এক ভূপতি হরিশ্চন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন | তদীয় 
প্রাসাদে সঙ্গীতজ্ঞের আশ্রয় স্থল ছিল। তোধ্য ত্রিকি সঙ্গীত শাস্ত্রের 
আলোচনা স্থল বপিয়া হরিশ্ন্দ্রের সভা দেশবিখ্যাত ছিল। নদীয়! 
আনুলিয়ার নিকট রাবণ বোড় গ্রাম 'মাছে। 
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বিখ্যাত অমরার গড়ের বর্ণনায় এক রাজা হরিশ্চন্দ্রের বিবরণ পাওয়া 

যায় 

প্হরিশমুখে শুনি হরিশ্চ্দ্র উপাখ্যান। 
অমরা নগরে থর অতি পুণ্যবাঁন ॥ * 

প্রতিদিন আচার পৃত পরম বৈষ্ণব । 
বাসব কুবের জিনি বিস্তর বিভব ॥ 

রাজার ভাষ্যার নাম রাণী মদনাবতী |” 

গুজ না হওয়ায় ছঃখে হরিশ্চন্দ্র বনে প্রবেশ করিয়| বল্লুক! নদীর 

তীরে, যেখানে মার্কণ্ডেয় মুনি ধর্ম পূজা করিতেছিলেন, তথার উপস্থিত 

হন। 

কবি কুক্তিবান 

কবি কুত্তিবাসের জন্মভূমি ফুলিয়! গ্রামে তাহার স্থৃতি-চিতু স্থাপন জন্ত 

১৩৮৮ সালের ৩১শে বৈশাখ রাণাঘাট মিউনিমিপ্যাল আফিনে একটি 

সত। হয়। সব২ডিবিশনাল আফিসার শ্রীযুক্ত মুরলীধর রায় চৌধুরী 

এ. 2. মহাশয়ের প্রন্তাবে স্থানীয় জমিদার ও মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান 

শ্রীযুক্ত রায় নগেন্দ্র নাথ পাল চৌধুরী বাহাছুর সভাপঠির আসন গ্রহণ 
করেন। এ সভায় কধিবরের স্থাী শ্বতি-চিহ্ন স্থাপন, তাহার ভিটার 

নিকটস্থ কৃপটির সংস্কার, যেখানে তাহার দোলমঞ্চ ছিল, তথায় একটি 

মন্দির নির্মাণ পূর্বক রাঁম সীতার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠী ও চিরস্থায়ী সেবার 

ব্যবস্থা এবং কবির স্মরণার্থ একটি বাঁধিক মেপার অনুষ্ঠান কর! স্থির হয়। 

অর্থ সংগ্রহ কাধ্যও সুচারুরূপে সম্পর হয়। 

লাশিশশিস্পিগ 

%* এই হরিশ্চন্্র ও অমর! নগর ই, আই, রেলের মানকর স্টেশনের অদুরে সদেগাপ 

জাতীয় প্রাচীন রাজবংশের রাজ হরিশ্চন্র ও অমরার গড় (১০৭ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য )। 

সাও 
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আনস্তর ১৩২২ সালের ২৭ শে চৈত্র কবির জন্মভূমিতে বঙ্গের কৃতি 

সন্তান স্বনাম খ্যাত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক 
মহতী সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল । এই সভায় দেশমান্য কবি সাহিত্যিক, 

রাজা মহারাজ! জমিদার ও অন্টান্ত বহু সন্ত্রান্ত ব্যক্তি শুভাগমন করিয়!- 

ছিলেন। নাটোরের মহারাজ! জগধীন্দ্র নাথ রায়, কাশিমবাজারের 

মহারাজা মুণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী, নদীয়ার মহারাজ ক্ষৌণীশ চন্দ্র রায় বাহাছুর 
প্রভৃতির শুভাগমনে ফুলিয়া পল্লী ফুলষয়ী হইয়া উঠে। এইদ্দিন সভাপতি 

মহাশম্ব স্থৃতিস্তস্ত ও স্কুল গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। সভাপতির 

অভিভাষণ অতি হদরগ্রাহী হইয়াছিল এবং সমাগত কবিগণ বনু কবিতা 

পাঠ ও বিতরণ করিয়াছিলেন । বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশের স্থানাভাব, 
তথাপি শাস্তিপুরের স্ববিখ)াত কবি মোজাম্মেল হক মহাশয়ের রচিত একটি 

কবিতার কিয়দংশ উদ্ধত করিলাম, 

“এই কি ফুলিয়া ঃ এই সেই ভূমি 

মহত্ব-মহিমা-ভরা ? 
এস এস তবে এর পুত ধুলি 

সাদরে হরষে শিরে লই তুলি,_- 

একি ধুলি? এ যে চন্দন চুয়া 

ভবজন-মনোহর৷ ! 

এই সে ফুপিয়া! এই সেই ভূমি 

মহত্ব-মহিমা-ভরা! | 

একদ।! যেখানে সাধন।র বলে 

কুঞ্জ কুটার পরে 
কবি কৃত্তিবাস--কীর্তি নিবাস 

হৃদয়ে ধরিয়! উৎসাহ উল্লাস 

১৫ 
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ছুটাইয়াছিল। কবিস্ব-উচ্ছাস 

দেবী তারতীর বরে! 
একি সেই ভিটা? চুষি শতবার 

অশেষ ভকতি ভরে ৮ 

কৃত্তিবাস-স্থতির বার্ষিক উৎসবে .নিয্নপিখিত ব্যাক্তিগণ সভাপতি 
হইয়াছেন-_ 

সাল তারিখ সভাপতির নাম 
১৩২২ । ২৭শে চৈত্র *** স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 2.4, 0.4, 

[).১০.১ ৫০০, 
১২২৩ ও ১২২৪ সাল ... উৎসব হয় নাই। 
১৩২৫। ৯ই চৈত্র ** রায় দীননাথ সান্তাল বাহাছুর। 
১৩২৬ সাল *** নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ফুলিয়া__ 

বেলগড়িয়া ৷ 

১৩২৭ সাল *** চস্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । বাগাচড়া । 
১৩২৮, ১৩২৯ ও ১৩৩০ .** উৎসব হয় নাই । রর 

১৯৩৩১ সাল, ২৪শে মাঘ *** হরি নাথ ভট্রাচাধ্য । শাস্তিপুর | 
১৩৩২ ও ১৩৩৩ সালে ... সভ৷ হইয়াছিল কিন। জানা যায় নাই। 
১৩৩৪ । ২৯শে মাঘ "** প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | মহানাদ-_হুগলী । 
১৩৩৫ সালে *** ন্গেন্দ্র নাথ সোম---কলিকাতা 

১৩৩৬। ২৭শেমাঘ "* নলিনী মোহন সান্তাল ?.8.-_শান্তিপুর | 
১৩৩৭। ২৫শে মাঘ ..* সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

(কৃত্তিবাসের বংশধর )। 

স্থানটিতে উপস্থিত হইলে মনে হয়, ধেন কোন খধির তপোবনে 

আসিয়াছি। কোন সময়ে এই স্থানের তলদেশ দিয় সুরধূনী প্রবাহিত 
ছিলেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা বায়। চতুর্দিকে অবণা বেষ্টিত, 



০০১ পপ 
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মধ্যস্থলে তৃণাচ্ছাদিত শ্বিস্তত সমতল পরিষ্কৃত ভূমি, উহার একদিকে. 

শ্বৃতি-স্তম্ত, অন্তদিকে মনোরম স্কুল গৃহ । সম্প্রতি ছাত্রাভাবে স্কুটি বন্ধ 

হইয়া! গিয়াছে, এক্ষণে এ অট্টালিকার রুদ্ধ দ্বার, স্থানটি জনমানব শূন্ত । 

স্ভ্তগাত্রে লিখিত আছে-_ 
শছেথা ছ্বিজোত্তম, 

আদি কবিবাহলার, ভাষা রামায়ণকারঃ 

কৃতিবাঁদ লভিল! জনম । 

সুরভিত স্থৃকবিত্বে, ফুলিয়ার পুণাতীর্থে, 

হে পথিক! সন্ত্রমে প্রণম । 

জন্ম--১৪৪০ খৃঃ অঃ।” 

বাৰু দীনেশচন্দ্র সেন তাহার “বঙ্গভাষ। ও সাহিত্যে” লিখিয়াছেন_ 
“১৪৪৯ কিন্বা তৎসন্নিহিত কোন সময়ে ফুলিয়! গ্রামে শ্রীপঞ্চমীর দিন 

রবিবারে তিনি (কৃত্তিবাস) জন্মগ্রহণ করেন।” স্তস্তে পিখিত এই 

জন্ম সাল ঠিক নহে বপিয়! বাগাচড়া নিবাসী বাবু চণ্তীচর্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

মহাশয় আপত্তি করিয়া একটি প্রবন্ধ পিখিয়াছিলেন। 

রুত্তিবাসের স্বরচিত রামায়ণ পাওয়া যায় নাই। কৃত্তিবাসের জন্ম 

তারিখে উঁতিহাসিকের সন্দেহ হইতেছে । ১৪৩২ শকের এক প্রতিলিপিতে 

“আত্মবিবরণণ নামক একটি পয়ার ছিল, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। 

কারণ ১৩৫৪ শকে কৃত্তিবাসের জন্ম হইলে ইহার ২৫1৩০ বৎসর 

পরে গড়ের হিন্দু রাজা থাকা চাই। দেখা উচিত-__মাত্ববিবরণট 

অকৃত্রিম কি না। ও 

আজকাল ইতিহাসে মিথ্যাকথার হ্য্টি হইতেছে । কবি কৃততিবাস 

নিজে বলিতেছেন যে আমার বুদ্ধ প্রপিতামহ নরপিংহ ওঝা দনুজ 

মহারাজার পাত্র ছিলেন। ১৪৯ সালে রচিত ঈশান নাগরের অদ্বৈত 

প্রকাশে আছে-_ 



২২৮ মহানাদ 

“সেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাত ! 

সিদ্ধ শ্রোত্রিয়াখ্য আরুওঝার বংশজাত ॥ 

সেই নরসিংহের যশ ঘোষে ত্রিভৃবন | 

সর্বশান্ত্রে সুপপ্ডিত অতি বিচক্ষণ ॥ 

যাভার মন্ত্রণা বলে শ্রীগণেশ রাজা । 

গড়িয়া বাদশাহ মারি গৌড়ে হৈলা রাজা ॥ 

যার কন্ত! বিবাহে হয় কাপের উৎপতি। 

লাউর গ্রর্দেশ হয় যাহার বসতি ॥ 

গণেশকে ৮১৭ হিজরার আগে গৌড় সিংহাসনে চড়ানো যায় না, এবং 

৮২১ চিজরার পর আর সিংহালনে বাখ। যায় না। ১৩৩৯ ও ১৩৪০ 

শকান্দায় প্রস্তুত গণেশের দস্থুজমর্দন নামাস্কিতূবিহু মুদ্রা পাওয়া গিয়!ছে। 

কোথায় যিঃ, এইচ, ষ্্যাপণ্টন সাহেবের সহত রায় বাহাছুর দীনেশ চন্ত 

লেন, ডি, লিট এর বাদানুবাদের পর ১৩৯৮ খৃষ্টাব্ষে গণেশের রাজত্ব 

খনার কোথায় ১৪১৬ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত তীহার মুদ্রা! দীনেশ সেন ন! 
্লানিলেও বাঙ্গলার গ্রাম্য কৃষকরা এখনও জানেন যে, সামসুদ্দীন-_ 

সিহাবুদ্দীন বায়াজিদ সাহের পর মহারাজ গণেশ গৌড়-সিংহাসনেঃআরোহণ 
করেন । হাবসী বিদ্রোহ তিনি জানেন কি? এই বিপ্রবের স্থযোগ 

গ্রহণ করিয়া খুষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাহিরপুরে কংসনারায়ণ, 
মহানাদ-_-আনুলিয়ার গন্ধব্ব খ? সিংহ কিছুদিন স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব 

করিয়া গিয়াছেন। কৃত্তিবাস ইভাঃই দরবাধে উপস্থিত হইয়াছিলেল' 

'এবং ই'হারই আ.দ্বণ ও উৎস হে রাম যুণ রচনা করিয়াছিলেন । 

“নয় দেঁইড়ি পার হয়ে গেলাম দরবারে। 

সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসনোপরে ॥% 



ইতিহাসে ব্যভিচার। 
ঈতিগাস কি? কেবল সাময়িক ঘটন! ও প্রক্কৃতির অন্থকরণই 

'ইতিহাস নয়, ভাহার সঙ্গে সৌন্দধ্যের স্থষ্টি চাই। সৌনর্ধ্য শ্যটির জন্য 

সংযম চাই। যেমন তেখন করিয়া ভাত পা ছোড়া নাম নৃত্য নয়, 

তাগর জন্তও চাই একট সংযম। সাহিত্যের উৎপন্তি ভাবের অভি- 

ব্যক্তিতে ৷ সাহিত্য বিকশিত মনের বিকাশ। করুণ হৃদয় মুনি বান্সীকি 

তমসার তীরে ক্রৌঞ্চযুগলের মধ্যে এককে শিকারীর তীরে হত হইতে 
দেখিয়া সহসা! বশিয়1! উঠিয়াছিলেন_-“রে ব্যাধ, চিরকাল যেন তোর 

প্রতিষ্ঠালাত না হয়, কেনন। তুই কামমোহিত ক্রোঞ্চ যুগলের মধ্যে 
এককে হত্যা করিয়াছিম্।”  এইরূপেই নাকি শ্লোকের উৎপত্তি 

হইয়াছিল । 

ইতিহাসের মালমসলা সব ঘরেই-__সব গ্রামেই আছে, কিন্ত সব গ্রাষে 

ইতিহাস লেখক নাই, এই-ই ছ:ঃখ। অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই ভারত 

খণ্ডের পুরাতন ভূগোল তত্ব এবং ইতিহাস অবগত আছেন। 

বর্তমান কালে এতিহাসিকগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন 

যে, গুপ্র সাম্রাজ্যে সংস্কৃত ভাষা! বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়, এবং এই সময় 

নাক্ষিণাত্য হইতে ব্রাঙ্ষণা ধর্মগ্রন্থ সকল আনয়ন করিয়া পুনঃ লিখিত ও 

প্রচারিত হয়। আমরাও বর্তমান রামাম়ণ প্রভৃতি মহাকাব্যে দাক্ষি- 

'গাত্যের ভৌগোলিক সীমার ইতিহাস পাইতেছি, ভারতের দক্ষিণ দিকের 

বিশেষরূপ বর্ণনা পাইতেছি। এরূপ অবস্থায় আমাদের দেশে প্রত্যেক 

পুরাতন বংশের এবং প্রাচীন গ্রাম ও নগরের পুরাতন প্রবাদ কথার সংগ্রহ 

ছাড়া ইতিহাস লেখার অন্ত উপায় নাই। 



১৩৬ মহাঁনাদ | 

বঙ্গদেশে হাণ্টার সাহেব ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াহিলেন। তাহার 

পর আর কেহ প্রব্ূপ তাবে ইতিহাস লিখিতে কষ্ট স্বীকার করেন নাই । * 

বৈষণব-সাহিত্য সমন্তই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। যাহা 

প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা! সমস্তই বটতলার প্রকাঁশিত। প্রাচীন বৈঝুব 
সাহিত্যের নামে অনেক অলীক গল্পকথা, লুপ্ত পুথির নাম দিয় নৃতন 

পুস্তক লিখিত হইয়াছে কি ন! তাহার আলোচন! হয় নাই । সেকালে" 

যে সকল জযিদার বংশ, রাজবংশ ছিলেন, তাছাদের নামোলেখ পাওয়। 
বাদ না বলিয়া বর্তমান বৈষ্ণব ও কুলজী গ্রস্থগুলি কতদূর সত্য, তাহার 

বিচার আবশাক । 

গৃষ্টীয় ৭০০ হইতে ১০৭৭ অব্ধ পর্য্যন্ত প্রায় ৪০০ বৎসর কাল আদ 

শ্রকে লইয়] বাচম্পতি মিশ্র ও ক্ষিতীশ বংশাবলী টানাটানি করিঘ়াছেন। 

আদিশূর যে গৌড়বঙ্গে কোন সময় এবং কোথায় বাঁকত্ব করিতেন, তাত 

লইয়াও বিস্তর মতভেদ আছে। ইনার বিষয়ে এতিহাপিক প্রমাণ কিছুই, 
নাই। 

সন ১৩৩০ কঙ্গাব্ে প্রচা্িতপকায়স্থ পরিচয়” গ্রন্থে আছে যে 

“আদিশুরের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র সুমন্ত সেন এবং তাহার পর 

হেমন্ত সেন পূর্ব দক্ষিণ বাগগলায় রাজত্ব করেন। তৎপরে হেমন্ত সেনের 

পুক্র বিজয় সেন রাজা হন। তাহার রাজত্ব প্রাপ্তির পূর্বেই অথবা 
অনতিপরে পালবংশীয় স্ুপ্রসিদ্ত রাজা মহীপালের মৃত্যু হয়। বিজয় 

সেনের অপর নাম সুখ সেন।” কায়স্থ পরিচয় গ্রন্থ প্রণয়ন কালে এই 
স্পা পা পাপা উপ পতি শশা শিপ পপ পাপ শশীশ শশা পিশীশিপীাীি। 

ক স্যর উইলিয়ম। হাপ্টীর ১৮৬২ থুষ্টান্ে বঙ্রদেশে আগমন করেন । ১৮৬৮ খু? 

হইতে ১৮৭৭ খুঃ পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্গলার ইতিহাস সংগ্রহ কালে পুরাতন বনিয়াদি বংশ 
ংস সাধনের প্রায় শতবর্ষ পরে নুতন জমিদার বংশ সকল যাহ। দিতে পারি্াছিলেন, 

তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুরাতন জমিদারবর্গ ১৭৯০ খষ্টাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানির, 
শাসন সময়ে নই হইয়া যায়। 



ইতিহাসে ব্যভিচার । ২৩১ 
সপ আপ পাল আপা পাপ জা 

সকল কথা কোন্ পুস্তক বা কাহার নংগৃহীত প্রবাদ কথা হইতে এইরূপ 
সংকল্পে উপনীত হইয়া রচনা সমাপ্তি হয় তাহার উল্লেখ নাই; সেইঅন্ত 

সন্দেহ হয়। জজ সারদাচরণ মিত্র 'পুরন্দর খা» নামক পুস্তকে অলীক 

গরনকথা। বলিয়া ইতিহাস লিখিবার চেষ্ট। করিয়াছেন । 

রমেশচন্দ্র দত্ত তৎকৃত ভারতবর্ষের ইঠিহাসে লিখিয়াছেন যে, 

“অনুমান ১৯০০ খৃষ্টা্ৰ হইতে সেনবংশীয় রাজার! বঙ্গদেশে রাজত্ব 

করিতেন। এই বংশের প্রথম রাজ আদিশুর (তাহার প্রকৃত নাম 
বীরসেন ম্তীস্তরে বীরদিংহ বা শ.রসেন ) তাহার উত্তরাধিকারী বল্লাল 

সেন কৌলিন্ত প্রথ' প্রবর্তিত করেন।” 

আইন-ই-আঁকবরী মতে বল্পাল ৯৮৭ শকাবে বা ১৯৩৬ খুষ্টাে 
রাজত্ব করেন। 

বল্লাল সেনের রচিত প্দান সাগর” গ্রন্থ ১২৯৭ বঙ্গাবে মুদ্রিত হয়, 

যে সময়ে জাল গ্রন্থ প্রণয়ন চলিতেছিল। এই সময়েই বল্লাল সেনকে কেহ 

আর্দশূর রাজার দৌহিত্র ও শ্রীধরের পুত্র বলিয়! লিপিবদ্ধ করিয়া 
বাখিয়ছেন,_ 

“আদিশ,র মহারাজ] জগতে বিখ্যাত। 

তাহার দৌ-হুত্র বল্লাল গ্রীধরের সত ॥» 

এখন কল্লাল সেন সম্বন্ধে কি কথা বল! যাইতে পারে, ইতিহাস পাঠক 

তাহা বিবেচন! করুন । 

“কায়স্থ পুরাণ” নামক একখানি নুতন পুস্তকে বল্লাল সেনকে জন্ম 

সেনের পুত্র বল! হইয়াছে । কোন কোন কায়স্থ কুলগ্রন্থে ও কায়ন্থ 

পুরাণে বিজয় ( সেন ) কে “মাদিশ.র” আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। 

যে ব্রাঙ্গণ দেবীবর ঘটক কৌলিন্য মধ্যাদা শ্রেণীবদ্ধ করেন, তীহাকেই 



২৩২ মহানাদ। 

অনেক উপবীতধারী নব্য কায়স্থ (ক্ষত্রপ কায়স্থ * নয়ত!) মণ্ডলী বল্লাল 

সেনের পুত্র বলিতেছেন ! 

“কল্প্রম"। গ্রন্থে আছে--“কায়স্থ পুরাণকার কায়স্থ দিগের বঙ্গদেশে 

আগমন সম্বন্ধে যে বৃততাস্তট ( আদিশুর ও বীরসিংছের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় বিবরণ ) 
বর্ণন করিয়াছেন, আহা পাঠ করিলে আপাততঃ কল্পিত উপন্যাস বলিয়া 

মনে হয় না কি 1?” রামপাল আদিশ,রের রাজধানী ছিল! রাট়ে নয় £ 

কিন্তু রামপালের নিকটে কুকী, লুসাই, ভীল, কলিত প্রস্ভৃতি নীচ জাতীদ্ 

হিন্দুদের বসবাস আছে। 

পাইক পাড়ার রাজবাটা হইতে প্রাপ্ত কুল কার্রকায় আছে;-বাহ্ত্য 

গোত্রীয় ব্যাস সিংহ ব্লাল সেনের মন্ত্রী ছিলেন! অবশ্য যেমন “বৈদ্ক 

রীজমালা” গ্রন্থে ধীসেন দিলীর সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, নয় কি? এইরূপ 

জালকথার বর্ণনায় কুলগ্রন্থ কায়স্থকুল নষ্ট করিতেছে । এ ব্যাস পিংহের 

বাস করাতীরা গ্রামে ছিল। বল্লাল সেনের সাহুত তাহার কোনই সপ্ধন্ধ 

ছিলন!। 

ব্জর অর্ধ কপ্পিত সেন বাজগণ কেহ কেহ “সোমবংশ প্রদীপ" বলিয়া 

আপনাদিগের পরিচয় দিয়াছেন। মণ্ডি রাঁজবংশে ক্াপসেন নামে কোন 

রাঞঙ্জার নাম দেখা যাঁয়না। ভবে তাহার! চন্দ্রবংশীয় সেন এবং সিংহ 

তাহাদের উপাধি। প্রবাদ ষে ইহারা “চামার গৌড় রাজপুত বংশীয় । 

বন বিষ্ুণপুর মুসলমানগণের নিকট হইতে স্বাধীনতা রক্ষা! করিয়। ছিল, 

অথচ জাল-ইতিহাসের বল্লাল সেনের বেট! লক্ষণ সেনের রাজ্য সতর জন 

ছেশড়ায় বিনাধুদ্ধে ছিনাইয়া লইল, আর তাহার সেনাপতি ছিল বাৎস্য 

গোত্রীয় রাণা লক্ষমীধর সিংহ । এ যেন ন্বপ্ররাজ্যের কথা । 

* “ক্ষত্রপ কায়হ” শব্দ আজকাল কায়স্থ লেখকদিগের কল্পন! প্রস্থত । পুরাকা'লে 

“সৎশুপ্র” উপাধি দক্ষিণ রাটীর কায়স্থগণ সগর্ধে ধারণ করিতেন। 
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আদিধুর, বল্লাল সেন ও মে্রতন্ত্র নামক একখানি সংস্কৃত গ্রস্থ লইয়া 

অনেক জালকথা ইতিহাসে স্থান পাইয়াহে । এই মেরুতস্ত্রে “হিন্দু” শবের 

এক বুৎপত্তি দেওয়া হুইয়াছে, বথা--“হীনং ছুষয়ত্যেব হিন্দু রিত্যুচ্যতে 

প্রিয়ে।” বোধহয় এই পুস্তক ১৩০০ বঙ্গাঞ্ধে বা কিছুপূর্বে লিখিত হয় ॥ 
মেরুতস্্রে লগ্ন (1:01100] ) নগরের উল্লেখ আছে ! সাবাস !!! 

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ইদ্দিলপুর পরগণায় লক্ষণ সেনের পুত্র কেশব সেনের যে 

একখানি তাত্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহা সত্য নহে, ইহাও শুনিয়াছি। 

স্ুবিখ্যাত পাদ্রী 24515101981) সাহেৰ আবিস্কৃত বছতর শিলাগিপি 

আছে, তাহার একটিরও পাঠোদ্ধার হয় নাই। 
শেখ শুভোদয়৷ গ্রন্থথানি বর্তমান কালের কাল্পনিক গ্রন্থ । কোনও 

একটি সম্পতি লইয়া বিবারের সময় এই গ্রন্থ পিখিত হয়। 

ভূরশুট ব্রাহ্ছণ ধাঁজবংশের ইঠিভাসে বা শিলালিপিতে বল্লাল সেনের 

কৌলিন্ত “চচ্চড়ী”র বিষয় কিছুই নাই, আদিশুর সন্বন্ধীয় "চাট নী” ও 
'নাই। 

বঙ্গাব্দ ১২২৮ সালে কলিকাতার ক্রোড়পতি রামলাল দেব সরকার 
যখন কায়স্থ সমাজ সমীকরণ করিবার চেষ্টা করেন, তাহার অব্যবহিত 

পরেই যে সকল বনিয়াদি কুলীন বংশ নির্বংশ হইয়। গিয়াছে, তাহাদের 

বংশধর বলিয়া! কতকগুপি অজ্ঞাত নাম ব্যক্তির নাম কারস্থ কাৰিকায় 

লেখা হইতে লাগিল, এইরূপ কথাও প্রচলিত আছে। 

ছুই শত কি ত্ণড়াই শত বৎসর পুর্বে কুল গ্রস্থা্দি রচিত হইয়াছে । 

এই সকল কোষাদি গ্রন্থ সংগ্রহ করত উহার সার “শব্দ কল্পক্রম' নামক 

বৃতৎ গ্রন্থ প্রচার করেন, রাজ। রাধাকান্ত দেব, বিনি ম্বগোত্রে (বিংহবংশে) 

বিবাহ করিয়া গোষ্ঠীপতি হুইতে নিস্কল চেষ্টা করেন। 

. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাঙ্গন্য কাণ্ডে শ্রীযুক নগেন্দ্র নাথ বনু জয়স্তকে 
আদিশুর, বীরসিংহকে যশো বর্মম। প্রসূতি বপিয়া যেসকল দিশ্ধান্ত 



২৩৪ মহানাদ । 
চা 

করিয়াছেন, তাহার এ সকল প্রিয় সিদ্ধান্তের প্রমাণ স্বপ্নূপ তাহার রাজন 
কাণ্ডে পথমননের কারিক1 হইতে সকল বচন উদ্ধত করিলেন না কেন ? 

'আর পঞ্চাননের কারিকায় যর্দি (১) ৬৭৭ শকে কোঁলঞ্চ বা কুবঞ্চ হইতে 

পঞ্চ বিপ্র ও পঞ্চ কায়স্থের আগমন (২) আদিশুরের নাম জয়ন্ত এবং পিতার 
নাম মাধবশূর ছিল (৩) কান্তকুজ রাজ যশোবন্ধা ও বার দিংহ একই বান্তি 
(৪) অনাদিবর সিংহ যশোব্্মার মন্ত্রী ইত্যাদি--এই সকলের পরিপোষক 

বচন না থাকে, তবে তাহার (অথবা অপর কোন কাঁরিক1 ) নকলে অর্থাৎ 

আলোচা ঘটক কেশগীর কুল পঞ্জিকায় এ সকঙ্গ বিষয় কোথা হইতে 

আসিল ? এই অনাদ্দিবর সিংহকে বাংস্য ব| বাৎসগ্য গোত্রীয় সাক্জাইয়! 

[তিনি যে উদ্দেস্তই সাধন করুন না! কেন, একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই 

যনে হইবে যে, নগেন্দ্র বাৰু তাহার ইতিহাসে আদিশূর ও বীর পিংচ 
প্রভৃতি সম্বন্ধে ষে সকল অন্তায় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার সমর্থন 

করিবার জন্তই কতিপয় উত্তর সাধক এই কারিক! খানির উদ্ভাবন! 

করিয়াছেন। পঞ্চাননের কাত্সিকার স্থ্টি সম্বন্ধে অনেক গুজব শুনিতে 

পাওয়া যাইতেছে । | 

“বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে” নগেন্্র নাথ ৰনু, রাজন্ত কাণ্ডে, ইতিহাসের 

নামে এক অদ্ভূত রাজাদের নাম আবিস্কৃত করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ঃব 

সাহিত্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ। ও হিন্দু শাসন কর্তার পরিচয় পাওয়। যায় 

“রাজা পল্পলোচন সিংহ চৌধুরী। 

সপ্তগ্রাম মুলুকের সেইত চৌধুরা ॥ 

হিরণ্য দাস মুলুক নিয় মোক্তা করিয়া । 

তাঁর অধিকারে গেল মরে সে দেখিয়। ॥ 

বার লক্ষ দেয় রাজার সাধে বিশ লক্ষ । 

সে তুড়ক,কিছু না পাঞ্া হৈল প্রতিপক্ষ ॥” 
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শ্রীকষগনন্দ দত্ত খেতুড়ীর রাজ। ছিলেন, তিনি আন্কুলিয়ার রাজাকে কর 

দিতেন | চাদ রায় রাজমহলের জমিদার ছিলেন । টা রায় স্বাধীন 
ৃইয়! রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন নাই, ঢাকেশ্বরী স্থাপন করিয়া, 

দস্থাবুত্তি করিয়। দেশের উৎপাড়ন করিয়াছিলেন মাত্র । 

যেযন তালকাণ। গায়ক আছে, তন্রপ তালকাণা লেখক আছে। 

তাঁলকাণ! লেখকের! তালের ধার ধারে না, সামঞ্জস্য বুদ্ধি রাখেনা, যাহা 

নে আসে তাহাই কলমের মুখে প্রকাশ করিয়া থাকে । এই শ্রেণীর, 
লেখকের জালায় সমাজ জালাতন হইয়। উঠিয়াছে । 

১২ পুরুষের যজ্জাগত ব্রাহ্মণ সহ ১ম পুরুষের গুহ কায়স্থের বর্তমান: 

থাক! মতিস্চন্ন ভিন্ন কেহ কি বিশ্বাস করিতে পারে ? কালীদাঁপ মিত্রের 

প্রথম পুরুষে তাঁরাপতি মিত্র কি সেই কাঁলীদাসের ৮ম পুরুষের ধুই গুই 

মিত্রের সহ এক বৈঠকে বপিয় বল্লালের সহিত তাস খেলিতে পারেন? 

ঝান্যকুক্জে ইহাদের কোন দয়াদের উল্লেখ নাই। 

কুলীন গ্রামের মালাধর বসু, বস্ুবংশীয় দশরথ হইতে ২৪ পুরুষে জন্ম 
গ্রহপ করেন । মালাধর বনু নিজেই এইরূপ কুল গ্রন্থে লিখিয়াছেন, এক্ষণে 

নগেন্দে বাৰুর মনোষত বন্থবংশের বংশলতা কায়স্থ সমাজ লইতে বাধ্য 

হইবেন কি? ঘটক মালাধর বনু, পুরন্দর খাঁকে ১২ পর্য্যাঁয় বলিফ়াছেন,. 

কিন নগেন্্র বন্থ পুরন্দর খাঁকে ১৩ পর্ধটাঁয় বলিয়া প্রচার করিতেছেন ! 

বাঙ্গলার ইতিহাসে শুধু মহানাদ কেন, সকল পল্লীবামী উন্লতচেতা 
নীরব কর্মী অনেক আদর্শ পুরুষের জীবন বৃত্তান্ত পিপিবদ্ধ হয় নাই। 

নিভৃতে ফুটভ্ত বনজ গোলাপের সৌরভের ভ্তাঁয় ইহাদ্দের ষশোগৌরবও. 

অভ্ঞাত, অনাদৃত, উপেক্ষিত ও অন্তহিতঃ কয়জন ই'হাদের সন্ধান লয়? 

যে চও্ীদাসের কবিতা পড়িয়া রায় বাহার দীনেশ চন্দ্র সেন “বঙ্গভাষা 

ও সাহিত্য” গ্রন্থে আবোল তাবোল বকিয়াছেন, সেই চতীদাসের জন্মভূমি 

শাকুলীপুর অধূন। নান্গুর গ্রামে তিনি কখন একবারও শুভাগমন করিয়াছেন 
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কি? তিনি বলিয়াছেন, “একদিন যখন নাস্ুরের নাটাশালা চণ্ীদাসের 

কীর্তনানন্দে মুখরিত হইতে লাগিল, তখন সহনা সেই প্রেম-হ্িপ্ধ নিকেতন 
নবাব সৈম্তের কামানের শবে কীপিয়! উঠিল। কামানের গোলায় নাট্য 
শালা পড়িয়া গেল। পাঠক;--বাঙ্গপার ইতিহাস লক্ষ্মী যদি এই সুলতানের 

নামটা একবার বলিয়! দেন, তবে আমরা তাহার নামাঙ্কিত মুদ্র। পঞ্চকাব্যে 
শোধন করিয়! গৃহে স্থান দ্রিব।” ইতিহাসের কি মাল মসল| ! একট! 

কথ সকলেই জানেন, কৃত্তিবাদ চণ্ডীদাসের পরবর্তী কবি। আছচ্ছা, 
পুর্ববন্তী কবি চণ্তীদাস যদি দীনেশ বাবুর গবেষণার ফলে পুত্র হু ব! 
জালাল উদ্দিনের সমকাঁলবর্তী হন, তবে পরবস্তাীঁ কবি কৃতিবাস কিক্ধুপে 

পিতা গণেশের সম সামগ্িক হইবেন ? অথচ একখানি পুথির মধ্যে দীনেশ 
সেন-_-১৩৩ পৃষ্ঠায় ও ২১৩ পৃষ্ঠায় বঙ্গভাষ! ও সাহিতে) এই কাণ্ড ঘটাইয়া- 

ছেন! চণ্ভীদাস স্ঘদ্ধে প্রত ঘটনা! এই, __নানুরের নিকটবর্তী কীর্ণা- 

হারে কিস্কিণ নামে এক রাজ! ছিলেন। কিলগির খ! নামে এক পাঠান দস্থ্য 

.( নিখিল নাথ রায়ের মতে “জগতপতি- পাঠান” হইতেও পারে ) রাজাকে 

হত্যা! করিয়! কীর্ণাথীর ও নানুর অঞ্চল অধিকার করিয়। হিন্দু মন্দির 

সমস্ত বিধ্বস্ত করে। কিস্কিণের রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ কীর্ণহার আজিও 

আছে, কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ. কখনও এই স্থানের ইতিহাস সংগ্রহ 

করিয়াছে কিনা গুনা যায় নাই। কিজ্কিণের শস্যশালার নাম ছিল 

লাঁজডিহি, ও দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মথুরাবাটা নামে পরিচিত। 
কুপগ্রস্থে আছে,_মথুরায় ঘর টৈল মৌদগল/ নন্দন ।৮ সভাপগ্ডিতের 

আবাসবাটার নাম ছিল,-_জ্ঞান-চন্দ্রিকা। কিন্কিণের রাণী হুর্থাবতী 

যেখানে বাস করিতেন, সেই স্থান এখনও রাণীপাড়া নামে খ্যাত। 

পাঠানরা যেখানে প্রাসাদ নিন্দাণ করিয়। বাস করেনঃ সেই স্থান এখন 

পাঠান ভাঙ্গা নামে পর্চিত। সাহিত্য-পরিষদে চণ্ডীদাসের মৃত্যু বিষয়ক 

কবিতার একখান! পুথি আছে। পুথির লেখক চণ্ডীদাসের হত্যাকারীকে 
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গোড়েশ্বর বপ্য়াছেন । আর যাইবে কোথায় ? অমনি গবেষণা চলিল এই 
সম্রাট কে? অবশ্ত গবেষণা ব্রহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে নয় । মিং ক্যানিংহাম,, 

ষ্টাপেলটন ইত্যাদির সহিত! কৃত্তিবাসের কবিতায় হিন্দু রাজাকে গৌড়েশ্বর 
সম্বোধন দেখিয়া রায় বাহাছ্ুর ও ডি, লিট,_-ডাক্তার এমনই গবেষণা 

করিয়া গোবর গণেশকে বাহির করিয়া দেন। কিন্তু রায় বাহাছুর 
ভাক্তার' রায় সাহেব এম, আর, এ, এস,-বম্থর মত জানেননা যেও, 

সেকালের জ্খেক্দের অন্তান্ত বাতিকের মধ্যে গৌঁড়েশ্বর ৪ একটা বাতিক 
ছিল? অনেক বাতিকগ্রস্তের আবার এক গৌড়েশ্বরে শানাইতনা, পঞ্চ, 

গৌড়েশ্বর না বলিলে তাহাদের তৃপ্তি হইতনা। আদিশ র, বল্লাল সেন, 
বজবন্া প্রভৃতির সায় আশ্রপ্ন দাতা অনেক গ্রাম্য ভূশ্বামী এইরূপে রঙগভরা 

বাঙ্গালী কবির হাতে পড়িয়া গৌড়েশ্বর বনিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব কবি' 

মুকুন্দরাম বশিয়াছেন,__ 

“ধন্য রাঁজা মানপিংহ 

গৌড়, বঙ্গ, উৎকল অধিপ।” 

এই মানসিংহ অস্বরের রাজা, দিল্লীর আকবরের শ্তালক, হিন্দু 

রাজাদের ঘাতক, ১৫০টি রমণীর পাঁণিপীড়ন করিয়া প্রসিদ্ধ হন। 
মানুষ বিধাতার দেনাদার,__সে দেনা তাহাকে শোধ করিতেই হইবে, 

এই দেনার ছবিসহ ছুঃখের “ফিলজফিই” কবিতার প্রাণ। 

মহারাজ চন্দ্রকেতু সিংহের ভগলপুর হইতে খুলনা পর্য্স্ত একটি- 
প্রান খাল ছিল। এই খাল স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। খাল 

মিয়া গেলেও কলিকাতায় যে স্থানে পক্রীক রো” আছে, সেই স্থান দিয়া 
& খাল প্রবাহিত হইত । ধাপার মাঠ হইতে যশোহরের কতকাংশে সেই. 
খাল কিছু কিছু বর্তমান আছে। এই সকল প্রাচীন তত্ব বহুল কথা 

ন। প্রচার করিয়া রাখাল দাস বন্য্যোপাধ্যায় প্বাঙ্গলার ইতিহাস” 

লিখতেছিলেন! 
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১৯*৯ খুঃ এতিহাসিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তাহার পাশী 

শিক্ষক মৌলবী খয়র উল্ আনাম ও শ্রীযুক্ত হেম চন্দ্র দাস গুপ্তের সহিত 
২৪ পরগণা! বারাসত-বসিরহাট রেলের বেড়া্টাপ। ছ্রেশনের এক মাইল 

দক্ষিণ পূর্বে চন্দ্রকেতুর গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেধিতে আসিয়া ১৩৩৩ সালের 

'*বাধিক বস্ুমতী"তে যাহ। লিখিয়াছেন, তাহাতে জানা ষায়--”হুই এক্টি 

পুরাভন পুফরিণী এবং কতকগুলি মাটার টিবি ব্যতিত চন্দ্রকেতুর গড়ে 

দেখিবার জিনিষ কিছুই নাই ।” কিন্তু মহানাদে রাজা চন্দ্রকেতুর অসংখ্য 

"্থৃতি নিদর্শন রহিয়াছে, এদিকে এতিহাসিকদের দৃষ্টি নাই কেন ? 

অনেকে ২৪ পরগণার বালাগডায় চন্দ্রকেতুর রাজধানী ছিল বলিয়া! 

থাকেন, কিন্তু নবীন চন্দ্র সিংহ লিখিয়াছেন, এই বালাওা প্রাচীন বলবল্পভী 

'বাজার রাজধানী ছিল। এই বলবল্প ীর সহিত চন্দ্রকেতুর কি সম্পর্ক ছিল, 
জাজা বলব্লভী--মহানাদ রাজবংশের সন্তান ছিলেন কি না অনুসন্ধান 

করা কর্তব্য। হিন্দু--অতুল এশ্বধ্য, তাহার শোভা ও গৌরব বর্ধন 
করিতে কখনও কাতরত। প্রকাশ করে নাই, প্রাচীন গ্রাম নগরের 

“ইতিহাস তাহার যথেষ্ট প্রমাণ । 

দেবীবর ঘটকের সমকালীন চট্টোপাধ্যায় মুলোপঞ্চানন আপন 
,গোঠীকথায় লিবিয়া গিয়াছেন বপিয়া, একটি শ্লোক প্রচপিত হইয়াছে । 
কিন্তু শ্লেরকটির ভাষ! ও বানান বর্তমান কালের ; সুতরাং জীল। একটু 

নমুনা দিতেছি--. 

“রাজ। হলে রাজন্য সেন! ভাবে অন্তথা । 

পতিত কাগ্থোজাদি গৌড়ে ক্ষত্র যথ। ॥ 

ক এ রঙ 

বৈদ্য রাজা আদিশুর ক্ষত্রিয় আচার । 
বেদে ব্রঙ্গবৎ কার্যে মাতৃ ব্যবহার ॥” 
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দেশ প্রসিদ্ধ পবার ভূইয়।” দিগের নাম অন্তঙ্র এইক্সপ পাওয়।| 

গিয়াছে-_ 

শি ০ 

১। চাদরায় ০** ... শ্রীপুর 

২। প্রতাপাদ্দিত্য .** -০ যশোহর 

৩। লক্ষণ সিংহ *** *** কর্ণগড় 

৪1 ঈীশা থা * পু *** থিজিরপুর 

৫ | মুকুন্দ রায় ০ ***  ভূষণা 

৬। কাশীনাথ বা সমর সিংহ *** আঙ্ছুলিয়। ( নদীয়া ) 
৭। গৌরবর সিংহ ১. ১ এ কায়েতপাড়। গড় 

৮| হাদ্থির মন্ল ড় *** বিষুপুর-বীকুড়া 
৯। অন্ুমন্ল ০০০ *** বল্গঘরিয়। 

১০| মহেন্দ্র খা! -** --.. মহানাদ 

১১। পীতাম্বর রি ** পটিয়া 
১২। রামকৃ্চ ৮** -** সাতৈল 

বার ভূইয়াদের প্রকৃত নাম বিলুপ্ত । কাল্পনিক কতকগুপি নাষ 
ন্ঠান্ত পুস্তকে পাওয়া যাপ্ন। তবে আকবর যে রাজ কাশীনাথকে হতা 
করিয়া বঙ্গর।জ্য জয় করেন, তাহ! ইতিহাস প্রপিদ্ধ। তথাপি আধুনিক 
লেখকেরা কাশীনাথের নামোল্লেব করেন না। ৬রমেশচন্দ্র দত্তের 
“বঙ্গ বিজেতা?য় ও কুমুদ রঞ্জন মল্লিকের “নদীয়া কাহিনী'তে ইহার 
আভাস পাওয়া যায়। 

মোগল সৈন্ত লইয়া আকবরের সভাসদ প্রতাপাদিত্যের 1 আগযন 

* প্রবল পরাক্রাস্ত ১২ ভূঞার অন্ততম জমিদার ঈশ। খাঁর পিত। হিন্বু ছিলেন, নাস 

কালিদাস সিংহ, আনুলিয়ার হথবর্ণপুরে বাম করিতেন। (২১০ পৃষ্ঠা শরষ্টব্য ) 

1 যশোহরের প্রভাপাদিত্য হইতে এই গুহ বংশীয় প্রতাপাদিত্য স্বতন্ত্র ব্যক্তি কিন! 

সন্দেহ হয়। 

পপি শালা শামস কপ 
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সংবাদ পাইয়া! সুবুদ্ধি খা সিংহের বংশধরেরা স্ব স্ব গৃহস্থ দেবমুত্তি সকল 
লইয়! পূর্ববঙ্গের নাঁন! স্থানে পলায়ন করেন। বর্তমান এঁতিহাপিক 
নাট্যকারদের যশোহর গৌরব রবি প্রতাপাদিত্যের পতনের পর তাহার 

বাসস্থান লুপ্ত হইবার কারণ এ যাবৎ কেহ উল্লেখ করেন নাই। আনু- 

লিয়ার সিংহবংশ ধ্বংসের স্প্হ! প্রতাপাদিতোর মনে কেন জাগিয়াছিল 

এবং কেন তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়? রাজ। কাশীনাথ পিংহকে হত্যা 

করেন, তাহার আলোচনা কেহ করেন নাই কেন? মেদিনীপুর 
চেতোয়! দাসপুর গ্রামে দিংহ বংশীয়দের নিকট ত্বনেক প্রাচীন কাগজে 

প্রতাপাদিত্যের মোগল পক্ষ অবলম্বনের কাহিনী লেখ। আছে । 

১৬২৫ খুষ্টাবঝে শ্রীবংসের পৌত্র সুবুদ্ধি খা- লক্ষ্মী নারায়ণ পিংহ যে 
বিখ্যাত মনির নিশ্্মাণ করান, তাহা ত্দ্যাপি ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের 
এক জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন স্বরূপ হিন্দুর শিক্পকুশলতার সাক্ষ্য প্রদান 

করিতেছে । স্থুবুদ্ধি খার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মাস্ত/রার উত্থান শেষ হয়। 
মুরশিদাবাদের নবাব, সুবুদ্ধি খা কর ৭1 দেওয়ায় মাস্তারার পিংহ বংশীয় 

'ুম্যধিকারী সকলকেই শৃঙ্খলাবন্ধ করিয়া আনিয়া কারারুদ্ধ র[খিতে 

আদেশ দেন। আনুলিয়ার সুবুদ্ধি খাঁর বংশধরদের সবিস্তার ই।তহাস, 

একমাত্র কন্ঠ! সরম্বতী ব্যতিরেকে অগ্ভাপি গভীর তমপাচ্ছন্ন। 

১২৮০ খুষ্টার্ধে আনুলিয়। গড়ের রাজা দনুঙজামাধব সিংহের সহিত 
দিল্লীর মুসলমান সর্দার বাপিন বা বুলবনের সাক্ষাৎ হয়। কিন্ত 
১৪১৭ খুষ্ঠাবে আন্ুলিয়ার আর এক রাজ। দন্ুজমর্দীন ছিলেন, আবার 

এই নামে অন্তত্র আর এক রাজার নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়। 
১৩১০ খৃষ্টাব্দে বগুড়া-সেরপুর রাজ৷ অচ্যুত সিংহের অধিকারে ছিল, 

ভহার প্রমাণ পাওয়া প্রিয়াছে। এ স্থানে মুসলমান দল যুদ্ধ করিয়া 
হিন্কু মন্দির ধবংস করে। সিংহ বংশের বংশাবলী হইতে প্রমাণিত হয় যে, 

মুসলমানর! ইঞ্চি ইঞ্চি করিয়া বঙ্গদেশে মুসলমান রাজ্যের বিস্তার 
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কারয়াছিল । মেজর ফ্রাঙ্কপিন 14210 8912,91119 পাঙুম্বাতে একখানি 

ফারসী এঁতিহাপিক গ্রন্থের হস্তপিখিত কাগজ (0৫905902196) 

পাইয়াছিলেন। ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে পাওয়ার এক নাম ছিল-সফিরোজাবাদ। 
দন্থুজমর্দন, গণেশের পুত্রকে প'ওয়া বা পেড়ে। হইতে বহিষ্কত করিনা দিয়া 

তথার “পাও নগগ” নাম দিয়! মুদ্র। প্রগর করেন। 

রাজা চিন দনুজমর্দন 

রাজ ধা: 

রাজা কঞ্চবল্পভ 

রাজা হরিবল্লভ 

এই রামনাথ--রাজা রাঘবানন্দ নিংহ খার পুত্র ছিলেন। বোধ 

হয়, রাজ। হরিবর্লভের পর এই বংশ নির্ব্বংশ হয়। ইঠাদের বিষয় কোন 

ইতিহালে পাওয়া যায় না। ১৯০* খুই্টাব্ব হইতে এই রাজবংশের নামে 

অনেক জালকথ! ইতিহাসে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। 

বাঙলার কায়স্থ-সমাজগুললর মধ্যে কোনটারই বয়স ৩৪ শত বৎসরের 

অধিক নহে । চন্দ্রতধীপের রাজ! দনুজমর্দন কি দন্ুজমাধব, এ সম্বন্ধে 

এঁতিহাপিক প্রমাণ কিছুমাত্র আমাদের নাই। 

মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমলুক, স্থগামুঠা, ময়নাগড়, তুফ 4, বালীনীত। 

প্রভৃতি রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস কোনও কুলগ্রন্থে পাওষা! যায় না। 

লাট ও কন্বত্বীপের মাহিষ্য রাজাদের নাম কোনও পুস্তকে পাওয়া যায় না। 

পাঠান রাজত্বের কিছু পুর্বে হুগলী জেলার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্ত যে 
জলে প্রাবত ছিল তাহার নিদশশন এখনও স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। এই 

সকল কথা আধুনিক ইতিহাসে ব৷ কুলগ্রস্থে পাওয়া বায় না। 
যে কালে সুদুর বরেন্দ্র ভূমিতে কৈবর্তপতি দিব্যক অরাজকতা 
১৩ 
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উপস্থিত করিয়াছিলেন,সেই সময় মহানাদে সিংহ কুল্চুড়ামণি অদ্বিতীয় বার 
কায়স্থদিগের শিরোমুকুট মহারাজ প্রতাপ সিংহ ধীরে ধীরে শো্ধ্য বীর্যের 
পরিচয় দিয় কীর্তিমান হ্বাধীন নৃপতি বলিয়া পরিচিত হইয়াঁছলেন। 

আধুনিক ইতিহাসে পাওয়া যাঁয়-_প্সামস্ত সেন শরবংশীয় নৃপতিগণকে 

পরাজিত করিয়! সিংহপুরে রাজত্ব করিতে থাকেন, তৎপুত্রই বিজয় সেন।+ 

এই বিজয় সেনকে কায়ন্থ কুলগ্রস্থে আদিশ,র তুল্য বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন 11! ইহা! বদি জালকথা ন হয়, তাহ! হইলে 'জালকথা॥ শব্ধ 

অভিধান হইতে উঠিয়া! যাওয়াই উচিত। 

প্রাচীন ঘটকদদিগের গ্রন্থ বিলুপ্ত | ১৭০০ খুষ্টান্বে এই সকল কুলগ্রস্থ 
নষ্ট হইবার নিশ্চয় একট! ভীষণ ছুরভিসন্ধি ছিল। 

বিশ্বকোষ প্রেস হইতে অজ্ঞাত বংশাবলী বাহির করিয়া চৌলার রাজা 

লক্ষণ সিংহকে চিতোরের “রাঁণা” বলিয়া অর্থ্য দেওয়! হইয়াছে । বঙ্গের 

জাতীয় ইতিহাস রাজন্তকাণ্ডে গল্পকথা ও এক বৈস্ত বল্লাস সেনের বংশাবলী 

প্রকাশিত করিয়া এক অভিনব রচনা গরজের বাহাঁছুরী দেখান হইয়াছে । 

বর্তমানে কলিকাতায় উপবীতধারী নব্য কায়স্থের! প্রাচীন ঘটকদের 

গ্রন্থ হুপ্রাপ্য ও লুপ্ত দেখিয়! শ্বইচ্ছায় নৃতন কায়স্থ সমাজ গঠন করিতেছেন 
বলিয়৷ সকল বানয়াদি কায়ন্থের! মর্মাহত হইয়াছেন। জাল পুস্তক রচিত 

হওয়ায় ইতিহাস লেখার পথও ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয় পড়িতেছে । 
ফেস্স্তা নামক মুসলমান ইতিহাস হইতে জানিতে পারি যে, শাঙ্কল 

দ্বীপ বা শাকলাধীপ পারস্য হইতে আপিয়া পূর্বভারত জয় করিয়া খু পুঃ 
৬০০ বর্ষেরও পূর্বে এখানে গৌড় নগর প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু তাহার পূর্বে 
এদেশে সিংহল পাটন বলিয়৷ বণিত হইত, বিজয় সিংহের নাম হইতেই 
প্রমাণিত হইবে । আর সেন রাজবংশের বাসুকী গোত্র ছিল কিন! 

আলোচন। করিয়। দেখা হয় নাই, যদিও ভরঘাজ গোত্রের সেনবংশ দীর্ঘংগা 

সমাজেরই বলিয়৷ থাকেন। নদীয়া জেলায় যখন সেনবংশ ছিলেন বলিয়! 
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কথিত হইতেছে, তখন দীর্ঘংগ!র সেনবংশের ইতিহাস না আলোঁচন! করিয়! 
লুপ্ত ও অজ্ঞাত সেন রাঙ্গবংশের ইতিহাস লেখা কি ধৃষ্টতা নহে ? 

মনে করুন, যখন মুসলমানেরা বঙ্গ বিজয় করিতে আদিয়াছিল, তখন এ 

সময়ে দীর্ঘংগার সেন, মহানাদ--মানুলিরার দিংহ, দশঘরার পাল, বরাটেরু 
গুহ, বাপি-থানার দত্ত, আকনার ঘোষ প্রসৃতি কি শুধু লাঙ্গল কাধে করিয়া 

দীড়াইয়াছিল? আকবরের সময় ১৮ বৎসর বিদ্রোহ করিয়াছিল কাহার! £ 

বণীয় শাকঘীপি ব্রা্দণগণের মধ্যে “দেবগ্রামী সমাজ" নামে একটি 
সমাজ আছে। এই দ্বেবগ্রাম আনুলিয়া হইতে বেশী দূর নয়। নদীয়া 

জেলার বিক্রমপুর, দেবগ্রাম প্রসূতি প্রাীন নগর ও সমাজ স্থানের 

ইতিবৃত্ত লেখা হয় নাই। যাহ! ইতিহান বপিয়া লেখ! প্রচারিত হইয়াছে, 
তাহা এতিহাপিক গল্প মাত্র । 

কলিকাতার নিকটে পাইকপাড়া গ্রাম অগ্ঠাপি অবস্থিত আছে! 

বুটাশ রাজত্বের প্রারস্তে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এই স্থানে বসতি স্থাপন 
করেন। ইনি মুরশিল্পাবাদ জেলাম্থ কান্দি হইতে আলিয়াছিলেন। কিন্ত 

এই স্থানের নিকটে মোগলমারী নামক স্থানে একজন 'দিংহবংশীয় বাজ! 
স্থানে মোগলদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। প্রবাদ যে এই রাজা লক্ষমীকাস্ত 

সিংহ ছিলেন। ইনি বঙ্গদেশে ভয়ানক বিদ্বোহ করেন। “বাঙলার 

নবাবী আমল” গ্রন্থে একবার উল্লেখ থাকিলেও বাঙ্গলা সাহিত্যে তাহার 

পরিচয় পাওয়া যায় না। বাঙ্গালী লেখকেরা রাজপুতন। ও মহারাস্রীয় 

ধ্তিহাসিক ব্যক্তি লইয়াই বাঙ্গালীর কাব্য, নট্য ও উপন্তান লিবিয়া! 
থাকেন, ইহাই বাঙ্গালী লেখকের বিশেষত্ব । 

পুগু বর্ধন তুক্তির অন্তর্গত ক্রৌঞ্চ স্বর, গোপিগ্সপী, মাঠাশাস্রণী ও 
পলিতক গ্রাম কোথায় ছিল তাহার ইতিহাস নাই, তথাপি অজ্ঞব্যক্তিগণ্ণ 
বর্তমান কুলগ্রন্থগুলি সত্য বলিয়! প্রথাণ করিয়! কেহ রাজা গণেশকে, 
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ব্রাহ্মণ কেহ কায়স্থ বলিয়! প্রমাণ করিতে ব্যন্ত 11! অজয় নদের তীরে 

ঢেকুর বা ত্রিষষ্টীগড় কোথায়. ছিল £ পশ্চিম রাঢ়ের সদেগ!প রাজোর 
ইতিহাস এদেশে বিলুপ্ত কেন ? 

ভাগীরথী.ভটে যে প্রাচীন গ্রাম “সিঙ্গা” নামে খ্যাত আছে, বর্তমান 

প্রতিহানিকগণ বলেন-_”তথায় আদিত্যশূর রাজত্ব করিতেন ।” «সেই 
আদিত্যশূরের রাঁজধানীকে দিংহগড় বলিত |”. ইহাঁও কি সম্ভব 2 ইহা 

কোন্ শিলালিপি বা তাত্রশাদন মতে ধার্ধ্য হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিবার 
কাহারও সাইপ হয় নাই। আবার রাঢ়ের “সিংহপুর অঞ্চলে পালরাজবংশ 

স্বাধীন নৃপতি ভাবে রাজত্ব করিতে পারেন।*” তথাপি এই সকল 

লেখকেরা সিংহরাঁজবংশটি বাদ দিয়া মনগড়া কথ! কহিতেছেন না কি? 
বঙ্েশ্বর সোমশূর অপুভ্রক ছিলেন বলিয়া! একজন অজ্ঞাত নামা ব্যক্তি 

নিজবাহুবলে রাজা হইলেন ? ইনিই কি দীর্ঘংগার সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা 
বল্সালসেন? এ 

শশাঙ্কের সময় বীরেন্দ্র সিংহ, বিধু সেন, বিনয় সেন ভীবিত ছিলেন। 
ন্ীর্ঘংগার রাজ। বিনয় সেন শশাঙ্কের মহা প্রতিহার ছিলেন । রায় সাহেব 

নগেন্দ্র নাথ বন্থু ইতিহাস রচন। করিতে গিয়া! যে সকল ঠাকুরমার গল্প 
বলিতেছেন, এদেশে ন্তাহা ইতিহাস বলিবার সম্ভাবনা ন!ই। তাঁহার 

প্ৰারেন্ত্র বিবরণ” গ্রন্থে অলীক গল্প কথার অবতারণা করিয়' এ বাঁরেন্্র 

কায়স্থদিগের ' অন্তরে আঘাত দিয়াছেন । সত্যের স্মুরোধে এই সকল 
কথার উল্লেখ করিতে হইতেছে, তাহার লেখনীর সমালোচনা! অনাবশ্যক 
নে করি। | | 

এদেশে জাল সাহিত্যের ইতিহাস কেহই লিখেন নাই, সম্প্রতি প্রসিদ্ধ 
' কলাজ। অদনমল্প সিংহ, মদনমল্প পরগণা যাহার নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, 
তাহাকে শ্ৰত্ত” বংশীয় বলিয়া! এক প্রাচীন বাঙ্গল! ভাষা চয়ন করিয়া 
'প্ৰকখানি প্ূাতন বাঙ্গলায় রচিত নূতন পুস্তক “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
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পত্রিকার পৃষ্ঠে স্থান পাইয়াছে, যে দেশের এইন্ুপ জথন্ত মনোবৃতি, স্সে 

দেশের ইতিহাপ লেখ ন। হওয়াই ভাল । 

কেহ কেহ বলেন, ”আদিশুরের পর গোপালকে গৌড় পিংহাসনে 
বসাইয়৷ আবার বৌদ্ধ বৈশ্য়ন্তী উড়াইর়! দিল”-__-ইছা জনস্ত মিথ্যা কথা ॥ 

মহাস্থানগড়ে রাজ! মহেন্দ্র সিংহ পরাক্রমের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । 

'মীনদার নামক আর একটি রাজার নাম পাওয়া যায়, ইনি গুপ্ত সামাজ্য 
ংসকারী কায়স্থ জাতীয় লোক ছিলেন। পাওুয়৷ হইতে আরস্ত করিয়া 

মাধাইপুরের বিলের পশ্চিম পার্বদিয়! মাড়, মাধাইপুর, ভারা, শাস্তিপুর, 

প্রভৃতি গ্রামের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিষ্ভমান। মাধাইপুরকে মাধব সিংহ 
বা মাধাই পিংহের গড় বলে। করতোয়। তীরস্থ মহাস্থানে, দেবকোটে 

দেছতি নামক রাজ! এই নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। পাঁপবংশের পূর্বে 
খড় গবংশের অভয়, এই সময় শুরবংশ কোন স্থানে রাজত্ব করিয়া 

-থাকিবেন, যখন আধুনিক সাহিত্যে শূরবংশকে লইয়া এত অধিক 
কেলেঙ্কারী চলিতেছে, কিন্ত এই সময়ের ইতিহাস যখন আমাদের নাই» 
তখন এই সময়কার আদিশৃরকে লইয়া! এত মাথা ঘামাইবার কারপ কি 

মহ!মহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হর ্রদাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন__“মনে 
হম আদিশূর কর্তৃক কান্যকুজ হইতে ব্রক্ষপানয়ন প্রনঙ্গ কুলাচার্ধ্গণের 
উর্বর মস্তিফ প্রন্থুত অসার কল্পনা মাত্র নছে।” 

হরিদাস নন্দী লিখিয়াছেন--“শৃরবংশীয়গণের নবধধীপ নগরে রাজধানীর 
কথা যদ্দিও এঁতিহাসিকগণ অনুসন্ধান পূর্বক ইতিহাস দিতে সমর্থ হন নাই, 

তাহা হইলেও কিন্বনস্তী একেবারে ভিভিশৃন্য এক্সপ প্রমাণও পাওয়া যায় 
ন11 কিন্তু ইতিহাসে প্রায় ২৫ পুরুষের শৃরবংশাবলী বিশ্বকোষ প্রেস 
হইতে দম্যানুঠাকচার” করা হইয়াছে । আরও কত কি হইবে, একটু 
“ধর্ধ্য ধরিয়া অপেক্ষা করুন । 
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যে বৈদ্য কুলোত্তব দীনেশ সেন লিখিয়াছেন। রাজ! যশোবস্ত সিংহ 

বর্ধমানের রাজা ছিলেন (2), সেই বায় বাহাছুর দীনেশচন্দ্র সেন 

বলিয়াছেন ( বেশীদিন আগে নয়, “মহানাদ প্রথম খণ্ড” প্রকাশিত 
হইবার অল্পদিন পূর্বেই ),--৭বাঙ্গলা দেশটা কি ছিল; তাহা জানিতে 
চাহিলে এমন একখান! ইতিহাস বা! ৰিবরণী নাই, যাহা! আমাদিগকে 
এদেশের সম্বন্ধে তভিজ্ঞ করিবে ।” কিন্তু সেন মহাশয় “বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ এর উপবীতধারী বৈদা, কায়স্থ গ্রভৃতি **বিদ্যা ভূরভুড়ী” বা 

শ্বিদ্যাপুকুরদে”র অভিজ্ঞতা দেন না কেন? এবং তিনি ধোয়ী কবির 
বংশধর বলিয়া কে প্রচার করিল। 

'.* শ্রীতট্রে' কায়স্থ ও বৈদ্য অদ্যাপি আদান প্রদান করিয়া! আসিতেছেন 

এবং সম্প্রাতি লুপ্ত হইলেও পূর্ববঙ্গ বাঙ্গালদের মধ্যে এরূপ বিবাহ প্রথ! 
ছিল, তাহার গ্রমাণ পাওয়া যায়, তথাপি সেন মহাশয় কায়স্থ হইতে 

চাঁহেন না, একেবারে ব্রাহ্মণ 111 * 

কয়েক বর্ষ হুইতে প্রত্যেক জেলার ইতিহাস লিখিত হইয়াছে । 

তাহার একখানিও ইতিহাস বলিবার উপায় «নাই। শোভাপিংহ 
দেশোদ্ধারের ব্রত লইয়াছিলেন বলিয়াঃ নিখিল নাথ রায় বলেন--“দন্থ্য 

শোঁভাসিংহ জগৎপতি সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন ।”৮ অবশ্য এই 
জগৎপতি দিল্লীর হিন্দুধর্ম বিদ্রে/হী আরংজীব ! কিন্তু শিখিল রায়ের মত 

সকল হিন্দুই গৌলমে পরিণত হয্ক নাই। পশ্চিম বঙ্গে এখনও মানুষ 
আঁছে। যে পুর্ববঙ্গ পাগ্ডব-বর্জিত দেশ বলিয়। আধ্/দিগের নিকটে 

অনাদূত হইত, তাহারাই দেশের ইতিহাস লিখিবে 11! 
একজন পূর্ববঙ্গের লোক যেমন জীভাঘীপে গেলেন, অমনি তিনি, 

প্র ্বীপে অগস্ত্য মুনির ভগ্ন ধাতুমুত্তি কুড়াইয় পাইয়াছেন । পূর্ববঙ্গ 
সস পিশ 

* রাজ! রাজবল্লভকে ব্রাহ্মণের! উপদেশ ব! ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, বৈদ্যেরা কোমরে” 

পৈতা৷ রাখিতে পারে এবং সে সময়ে বৈদ্যেরা ব্রাঙ্গণের দাস বলিয়াই পরিচয় দিতেন। 
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হইতে তাত্রশাসন, শিলালিপি, প্রাচীন কুলগ্রন্থ, এত শী্র শীঘ্র আবিস্কৃত 

হইয়া! বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে স্ত.পাকার হইতেছে যে, তাহা হইতে 
বাঞঙ্গলার ইতিহাস চরমে উপস্থিত হইবে। বলি, পূর্ববঙ্গের প্রাচীন ইটগুলা। 
প্রস্তরাদি মুসলমানদের যে নয়, তাহাই বা প্রমাণ কি? আর পূর্ব 
বঙ্গের বৈদ্য ব! কায়ন্থ যাহা পারে, তাহা পশ্চিম বঙ্গের ব্রাহ্মণেও পারে না। 

এই দেখ, “গণেশের শুঁড় কেন”--এই গবেষণা করিয়৷ দক্ষিণের 
বিদ্যাভৃষণ বিদ্যার লম্বা মাপকাটি দেখাইয়াছেন। এত বিদ্যা আছে 
বলিয়াই ত কায়স্থ পৈতা লইতেছে। 

ব্রাহ্মণের স্থ্টি প্রতিভ1 আজ ব্যাথায় শ্নান, কিন্তু শক্তির উৎন অফুরন্ত। 
স্যর জন মার্শাল প্রশ্ন তুলিয়াছেন__“মিসর ও তারত কে কাহার নিকট 

খনী।” একথা পূর্ব বঙ্গের দিগগজ কায়েত বন্দী না হইলে জবাব দিবে 
কে? এক বৈদ্য জবাব দিয়াছে--“আশ্র্য্য হইবার কারণ নাই, আমর! 

(2) ই মিশরের কাছে খণী।” সাবাস!!! যে অনুতাপ হোমাগ্রির 
মত আহুতিকে দগ্ধ করিয়া নবজন্ম দান করে, সে অনুতাপ সংসারে 

একান্ত হুলভ। « 

আঁবার গুনুন,_-আর এক উপবীতধারী পণ্ডিত ফি বলেনঃ _ 
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পাঠক, পাঠিকাগণ মনে রাখিবেন, এই প্রকৃতির লোকের জন্ত 
ইউরোপীয়ানগণ এদেশে আসিয় তোমায় ও আমায় ঘ্বণা করিয়া থাকে । 

আং্মশক্তি যাহার হয় প্রতিষ্ঠা, সেই পারে জগতের উচ্চতর মহত্তর 
দিকৃগুলি ভাল করিয়া দেখিতে, অনুভব করিতে । অনার্ধোচিত বিদয! 
শিক্ষার প্রথায় আধ্যবংশধরগণের মেধা ও শক্তি হীন করিণ দিয়াছে । 

নসীপুরের রাজ্জ। বাৎস্য গোত্রীয় দেবী সিংহ ও কান্দীর রাজ] দেওয়ান 
গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ সাঁরা জীবন কে বল অন্তায় কার্ষ্যে অতিবাহিত করিয়া 
গিয়াছে, ভাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। ইভাদের লইয়৷ কিছু ইতিহাস 
লেখ! চলেনা । ইহারা ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করি+| ছিল কিনা, 
ইতিহাস তাহা বশিয়া দের । 

গৌড়রাজমানা লেখক মহাশয় রায় সাহেব নগেন্্র নাথ বন্ুর কথা 
কলিত ও মিথ্যা বলিয়াছেন। নগেন্দ্র বনস্্ বলেন-_পসেনরাজগণের 

প্রাচীন লেখমালায় পর্কত্রই তাহাদের বৈদিক ধর্ম প্রিয়তার উল্লেখ দৃষ্ 
হয়|” নগেন্্র ধন্থ কোথায় যে “সেনরাজগণের প্রাীন লেখমালা” 
দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা [তিনি বলেন নাই। 
অন্পদিন হুইল নগেন্দ্র বনু বাৎস্য গোতীয় সিংহবংশীয়দের বল্লাল সেনের 
প্রধান সেনাপতি প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়া ফেদিয়াছেন, সে সংবাদও 
আমরা রাখি। 

ধর্মপাল নিশ্চিতই ১০২৪ খুষ্টাব্ধের পূর্বে জবিভূ্তি হইয়াছিলেন। 
গৌড়রাজ ধর্দুপাল, আদিশুরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম ক্ষিতীশের পত্র 
ও ভট্রনারায়ণের পুত্র আদিগাঞ্রী ওঝ| বা আদি বরাহকে ধামসার' গ্রাম 
প্রদান করেন। এই সকল কল্পিত বচন আধুনিক এতিহাসিকগণ স্থির 
করিতেছেন ! বাছেন্দ্র কুলওগ্থ মতে আদিশূরের আনুমানিক আবির্ভাবকাল 

১০২৪---২৫০--৭৭৪ খুঃ। এই সময় আদিশুরের রাজ্যকাল কিরূপে 

সম্ভবে? প্রায় ৭৭৩ খুঃ কাশীররাজ জয়াপীড় জয়স্তের কন্টা কল্যাণী 



ইতিহাসে বাতিচার। ২৪৯. 
সী পপ শিস 

পাণিগ্রহণ করেন! যখন আদিশূর সম্বন্ধে কোনও শিলাপিপি গ্রাপ্ত হওয়! 
যায় না, তখন তাহার পুত্র ভূশুর, তৎপুত্র ক্ষিতিশূর বল! জাল কথা 

নহে কি? এবং এই সকল অতিরপ্রিত কাল্পনিক কথা দ্বারা ইতিহাস 

লেখায় ও পাঠ করায় অশ্রন্ধা জন্কেনা! কি? 

বাহার! সেনরাজ বংশ লইয়। ছুই তিন শত পাতার পুস্তক লিখিতেছেন 

এবং সেনবংশের দীর্ঘ বংশাবলীও প্রকাশ করিতেছেন, তাহারাই বলিতে- 

ছেন যে,-পকিস্তু প্লেন বংশীয় ঝোন্ ব্যক্তি কোন্ সময়ে রাট়ে প্রতিঠিত 

তইয়াছিলেন-- সেনরাজগণের অদ্যাবধি আবিস্কৃত তাত্রশাসন সমূহে তাহার 

কোন উল্লেথ লাই |” “বাস্থকী কুল গাথ।” পুস্তক খানি নিছক কাল্পনিক । 

কাটোয়ায় প্রাপ্ত তাত্রশাসন কাহার, তাহ! অদ্যাবধি কেহ বলিতে 

পািলেন না । উহার কোনও স্থলে “বিজয়” শব্দ থাকায়, বিজয় সেন 

ধরিয়া লওয়৷ হইয়াছে নাকি? 

ভুজবন্ুদশমিতে ১০৮২ শকে অর্থাৎ ১২৬* হইতে ৬১ থৃষ্টাবে শীমান্ 
বল্লাল সেনের রাজ্যাদিতে বিশাখা নক্ষত্রে সপ্তুষি ৬১ বৎসর অবস্থিত ছিল-__- 

“ভূুজবনূর্দশ ১৭৮২ দিত্রেশাকে শ্রীমঘল্লাল সেন 
রাজাদৌ যষ্ঠেকবর্ষে মুনিবি1নহিতো। বিশাখায়াম.॥৮ 

00৮17039101 002 551900১০০০৮. 

নগেন্দ্র নাথ বন্থ কোন এক স্থানে |লখিয়াছেন--গঞ গোত্রের মধ্যে 

কোন্ কোন্ ব্যক্তি আদিশৃরের নিকট সম্মান্তি হইয়াছিলেন, তাহ! 
'ঠিক জানিবার উপায় নাই।” তবে এতগুলি “খঙ্গের জাতীয় ইতিহাস” 

'ভিখবার উপকধ্ণ এ কথার উপর নির্ভর করিয়া লিখিত নয় কি? 

ঘটকর্দের কারিক! প্রায়ই মিথ্যা ও অপকৃত কাগ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূক্ত 

মুখের রচিত। এ সকল গ্র্থ লইয় 'শব' কল্পক্রম লেখা হইয়াছে । 

বাঙ্গলার ইতিহাসে আজকাল ইদিলপুর গ্রতৃতি পাওব পণ্ত্যক্ত 

দেশেও তাত্রশাসন, শিলালিপি, সুস্র! প্রভৃতির নব নব আবিষ্কার হইতেছে । 



২৫০ মহানাদ । 

বাহ! পূর্বে ছিলনা, তা্থা নামহীন, বংশ পরিচয়হান, গোত্রহীন তাত্রশ।সন 

খুলি নিহক জাল ও কুট তাত্রশাসন বা শিলালিপি মাত্র। 

হুইথানি প্বল্লাল চরিত” দেখিতে পাওয়া যায়। ছুই খানিই জাল 

গ্রন্থ । এ পুথি ছইখানি কাগজে লেখা পাওয়৷ গিয়াছে, তালপাতায় 
নহে এবং আধুনিক কালি ও কলমে লেখা ॥ চুঁচুড়ায় এক স্বর্ণ বণিক 

ৰা! সোণার বেণের ঘরে নাকি আর একখানি বল্লাল-5রিত পাওয়া! গিয়াছে । 

এই বহিখানি কিন্ত এখনও প্রকাশিত হয় নাই!!! দেখুন মজার ব্যাপার । 
একখানি বল্লালশ্চরিতেও বল্লালের সময়কার একটিও এঁত্হ।নিক ঘটনার 

উল্লেখ নাই বলিলেও হয়। সমর্থক প্রমাণ আবিষ্কার ন! হওয়া পর্য্যন্ত 

বলাল-চরিত, রাম চরিতের ন্যায় এতিহাপিক গ্রন্থ বলিয়। গণ্য হওয়া! উচিত 

নয় । পক্ষস্তিরে বল্লাল-চরিত বল্লাল সেনের অস্তিত্বের প্রায় ৪৯৭ শত 

বদর পরে রচিত হইয়াছে । যখন এদেশে একশত বর্ষের ইতিহাস ঠিক 

থাকে না, তখন বল্লালচরিত একথানি কাল্সনিক গ্রন্থ মাত্র । বল্লাল-চরিত 

এতিহাসিক গ্রন্থ হইলে বিক্রমপুরকে অনায়াদে রাঢদেশেই স্থাপিত করা 

চলে। পল্মার নাম গঙ্গা, আর পাগুব বর্জিত ঢাকায় বিক্রমপুর, একথা 

বিশ্বাস যোগ্য নহে। 

আধুনিক কল্লিত গ্রন্থ শ্যামদাসী ডাক ও পঞ্চাননের কারিক! 
এই ছুইখানি পুস্তকের দোহাই দিয়। ইতিহাস লেখা চলে না। বিধুভূষণ 
ভট্টাচার্য্য, “হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাসে” মহানাদ নগরীর নামোল্লেখ 

পর্য্যস্ত করেন নাই, চন্দ্রকেতু সিংহের নামোলেখ করেন নাই, হুগলী 

জেঙগার প্রসিদ্ধ বংশের নামোল্লেখ করেন নাই। গ্রন্থকার জনাই-বাঁকসার 

মিত্র রাজবংশের নাম শুনেন নাই প্রসিদ্ধ দেওয়ান কাত্তিকেয় চন্দ্র 

ঠিত্রের নামও শুনেন নাই, মহানাদ দিংহরাজবংশের নাম শুনেন নাই। 
ভাস্তাড়ার ছকুসিংহের নাম শুনেন নাই। স্থলতানগাছার মধু মুখুজ্জের 
নাম শুনেন নাই। ছিনা-আবনার জেনারল কালু ঘোষ বা জাদরেল 



ইতিহাসে ব্যভিচার । ২৫১ 

কালু; সদর দেওয়ানী আদালতের জজ রায় বাহাদ্রর দুর্গাগ্রসাদ ঘোষের, 
কবি বনমালী ঘোষের নামও সংগ্রহ করেন নাই, তথাপি ইতিহাস লিখিতে 

তাহার সাধ কেন হইয়াছিল, তাহা লেখকই জানেন । 

কলিকাতার একজন উপবীতধারী তিনশত কুলগ্রস্থের জমিদার বলিয়া 

ঘোষণা! করিতেছেন, কিন্ত গত ২৫ বৎসরের মধ্যে একখানিও এ ষাবঞ্থ 

পাঁধারণে প্রকাশ করেন নাই। 

ইপ্দাকপুরের রাজা শ্রীমন্ত দত্ত ছিলেন । এই রাজবংশের প্রাচীন 

বিবরপাদি কিছুমাত্র কুলগ্রন্থে দুষ্ট হয় না বলিয়াই এই সকল গ্রন্থের 

গসারত! প্রমাণিত হইতেছে । কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার কয়েকবর্ষ পূর্বে 
ধহনন্দ নের পদ্ঘ ঢাকুর প্রকাশ করেন। প্রাচীন গ্রস্থখানি কেহই দেখেন 

নাই, তবে মজুমদার মহাশয় নুতন খানি প্রকাশ করিয়া নিজেই ব্যক্ত 
করিয়াছেন, যে,_-ঢাকুর গ্রস্থের কয়েকখাঁনি হস্তলিপি গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়! 
একখানি ঢাকুরগ্রস্থ প্রণয়ন করেন এবং বংশাবলী অনুসারে স্থানে স্থানে 

নাষ সংযোগ ও অপরাপর প্রচলিত কুলপঞ্জিকার বিরোধী রচনাগুলি 

পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছেন । 

ওহ্ম্বর, পঞ্গল প্রভৃতি স্থানে মিত্র রাজবংশ রাজত্ব করিতেন। 

খৃষটীয় ১ম ও ২য় শতাব্দীতে এই বংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। গুঁড়ম্বর 

পুত্র অজগিত্র, মহীমিত্র, বিশ্বামিত্র, ভানুমিত্র প্রভৃতির মুদ্র। নবীনচন্্র 

সিংহ পাইয়াছিলেন। পঞ্চাল হইতে ভান্ুমিত্র, ফ্বমিত্র, হৃর্যয মিত্র, ফন্তনি 

মিত্র, ভূমিমিত্র, অগ্ঠিমিত্র, জয়মিত্র, ইন্দ্রমিত্র, বিষুলমিত্র এবং অষোধ্যা 
হইতে সত্যমিআ, সঙ্ঘমিত্র ও বিজয় মিত্রের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । 

সুদ্রার চিত্র হইতে কাহাকে শৈব, বৌদ্ধ, কাহাঁকে ৫বঞ্চব আবার কাহাকেও 
সৌর বলিয়া মনে হয়। এই বাঁজবংশের বিষয় এ যাবৎ কেহই 

গমালেচনা করেন নাই । | 



২৫২ মহানাদ। 

একজন লেখক পিধিয়াছেন--“সেই সময়ে বৈদিক ব্ত্রক্মণের চক্রান্তে 

বঙ্গদেশ যবনের অধিকৃত হইল। সেই বাঁভৎদ মহাপাপের প্রারশ্চিত 

এখনও শেষ হইতেছে ন1।” এইরূপ কথ যাহারা পিখিতে পারে, 
তাহাদেরই ছার! আদিশুর_বলাল সেনের কুল পরিচয় প্রচারিত হইতেছে । 
এই লেখক আবার পিখিয়াছেন--*রা্লা কেশব সেন নিজ স্বজনবর্গ সঙ্গে 

লইয়া গৌড় রাজ্য ত্যাগ করিয়া ত্রিপুরা! জেপায় এক রাজার নিকট 
গমন করেন এবং তথায় মৃত্যকাল পধ্যন্ত বাস করিয়াছিশেন” ! বোধ 
হয় এই লেখকটির কাছে কেশব সেন [07:59৮ 16152182 করিয়া! 

জানাইয়াছিলেন। 

শপ 

বল্লাল সেনের ইতিহাসিকতা সম্বন্ধে আরও সন্দেহ হয়, তাহার কারণ 

হাইকোর্টের জজ ৬সারদ! চরণ মিত্রের “কায়স্থ সমাজ” হইতে প্রকাশিত 

কুলগ্রন্থে পাওয়া যায় যে,--*নৃদর্শন মিত্র বংশোত্তব বটেশ্বর নিত্রের কন 

রামনাসী। বল্লাল সেন তাহারই পাণিগ্রহণ করেন” !! “মিশ্র 

কারিকা”য় মৌদগল্য গোত্রীয় দিংহ বঙ্গদেশে নাই, এইক্ষপ উল্লেখ করিবার 
কারণ কি? অন্তত্র উল্লেখ আহে যে, মাধাই নগরের তাত্রলেখে বল্নাল 

সেন চালুক্য-রাজকন্তা রামদাসীর পাণিগ্রহণ করেন! বাহবা, কপিকাতার 
'মব্য কায়স্থ সমাজ । 

বঞ্চিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালীর ইতিহাস জানিতেন না, জানিবার 
জন্য অধীর হইয়াছিলেন। তাহার পরে কত লেখক কত মনোহর শ্বপ্রই 

রচনা করিয়ছেন। ধ্রিপুরাঁর “রাজমালা” প্রণেতা এঠিহাসিক প্রবর 

/টকলসচন্দ্র গিংহ বস্ছিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উপদেশ ছলে লিখিয়াছিলেন--- 

“বদি ইতিহাস শিক্ষা করিতে চাও, তবে রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন কর, 

এবং মেইন, মিত্র, হান্টার প্রভৃতির কুম্থমোগ্ধানে প্রবেশ করিয়া তন্করত) 

-সুত্তি অবলম্বন করিওন।।” 



ইতিহাসে ব্যভিচার । ২৫৩ 

হাণ্টার সাহেব জাল কথার বিচার না করিয়া 919:090021 
৪0009001708] লিখিয়াছেন। তাহার পরবর্তী কালে 1015010 

09৪৩6০০1 এ সকল অপ্রামাণিক কাহিনী লইয়া লিখিত হয়। 

রাজা! রাধাঁকানস্ত দেব যে গ্রন্থ দেখিয়া শঙ্ধকল্পদ্রমে শ্লোক উদ্ধত 
করিয়! গিয়াছেন, সেই হস্তলিপিখানি এখনও শোভাঁবাজার দেব বাটীতে- 

আছে, উহাতে কেবল মাত্র 4০ টি প্লোক আছে, এঁ লিপি দেখিলেই কেহ 

প্রাচীন বলিয়! মনে করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ তত্ত্রসার, মহাসিদ্ধি, 

সারন্বত। বারাহী তন্ত্র, আগমতত্ব বিলাস, রুদ্রযামলতন্ত্রে প্রায় ৫০1৬৯ খানি 

প্রস্থের উল্লেখ আছে, কিন্তু কোন গ্রস্থেই “আচ!র নির্ণয় তঙ্ত্ের নাম পাওয়া 

ষা়না। এইরূপ অপ্রামাণিক গ্রন্থ লইয়া শব্দকল্পদ্রুম প্রণয়নের পরে 

নিছক কল্পিত ও আধুনিক প্রচলিত ইতিহাস লইয়া বিশ্বকোষ পিখিত 
হয়। পুরাতন ঘটক গ্রস্থগুলি কেন বা কিরূপে লুপ্ত হইল, তাহ কেহই 

বলেন না এবং নূতন নূন ঘটক-কারিক! প্রস্তুত হইয়! ইতিহাসের সত্যপঞ্ষ 
আলোচনার সম্ভাবনা দেখা যায় না। 

ঢাঁকার ইতিহাস, বাঁকলার ইতিহাস, নদীপ্পা। কাহিনী, মুরশিদাবাদ 
কাহিনী, বীরভূম কাহিনী (ইহাতে হেতমপুর রাঁজবাটীর কাহিনী ), 
চ্দ্রধীপের ইতিহাস, যশোহর খুলনার ইতিহাস, মেদিনীপুরের ইতিহাস 
বাঙ্গলার নবাবী আমল, ২৪ পরগণার ইতিহাস, হুগলী ও হাওড়ার 

ইতিহাস, হুগলী বা দক্ষিণ রা, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, কলিকাতা র, 
ইত্হাস প্রভৃতি গ্রন্থগুলিকে ইতিহাস বলিতে পারা যায় না। যদি 

"অকুমানশ “পভভবত2* প্হইতে পারে” প্রভৃতি শব্ধ ইত্হাসে স্থান পায় 

তাহ! হইলে সতাচরণ মুখোপাধ্যায়ের “সরলা” “অজিত”, রমেশ দত্তের 

“বঙ্গ বিজেতা”, বঙ্কিম বাবুর “হর্গেশ নন্দিনী”কেও ইতিহাস ৰলা 
স্বাইতে পারে। 



-২৫৪ মহানাদ | 

পাঞ্জাব মহেঞোদারোতে যে সমুদয় মুদ্রা আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহাতে 

উৎকীর্ণ সাক্কেতিক চিহ্ন অথবা চিত্রলিপি এখনও পর্যযস্ত পঠত হয় নাই। 

যে দিন ইহা পঠিত হইবে, দে দিন ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের এক 

রুদ্ধ কক্ষ খুলিয় যাইবে। 
দেবানন্দপুরের ২ত্ত বংশে কমদেব দত্ত নবাব প্রদত্ত সিংহ উপাধি 

ব্যবহার করিতেন। এন্সপে মিত্রপুরের হরিহর দেব, নবাব প্রদত. সিংহ 
উপাধি ব্যবহার করিতেন। যথা-_“সিংহ দেব হরিহরে”। গোষ্ঠপতি 

হরিহর সিংহ একজন গ্বতন্্র ব্যক্তি । 

দেবাননদপুরের শাগুল্য গোত্রীয় দত্ত মুন্সী বংশীয় ২৪ পরগপার 

বারূই পুরের দত্ত রায় চৌধুরী বংশ রাজ! মদন মল্প সিংহের বংশ বলিয়া 
একখানি অপ্রামাণিক গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় স্থান পাইতে 

পারে, কিন্ত “মহানাদ” এই পত্রিকায় এ যাবৎ স্থান পার নাই। বুক 
লোক যে জান সন্ধান। 

“গায়ে সই সইবে না রোদ 

শুকিয়ে নে চুল ধৃপদানীতে ।৮ 

মহারাজ গন্ধবব খ। সিংহ। 
গন্ধর্ব খা সিংহ আন্ুলিয়ার রাজ! ছিলেন।* তাহার রাজ্য বহুদূর 

পর্যান্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি আকাশের মত উদ্দার, তরঙ্গহীন সমুদ্রের 
সায় গম্ভীর, বালকের ন্তায় সরল এবং জন্ম জন্মাস্তরের সুপরিচিতের 

স্ঠায় উন্মুক্ত হৃদয় বলিগা কীতিত। “কুলদর্পণ* মতে-_ 
* ৭২ ঘরের কায়স্থগণ আদি গন্ধর্ব খ দি কর্তৃক সমাঙ্গ বন্ধন কালে আনুলিক়! 

সমাজে গৃহীত হইয়াছিল। 
মৌলিক প্রধান আদি গন্ধবর্ব থ| সিংহের অমেক কীর্ভি বনু বংশীয় গন্ধবর্য থ! 

বসুর বলিয়। প্রচারিত হইতেছে । 



মহারাজ! গন্ধর্ধ্য খ! সিংহ । ২৫৫ 

মহারাজ! বিধু প্রসাদ পিংহ খ! চৌধুরী 
| 

সহাঁরাঁজা কান্ুরাম সম্তোষ সিংহ কন্তা-_জগদ্ধাত্রী 
বা বা দ্বামী-_-ঈশান বস 

আদি গন্ধর্বব খা আদি কনদর্প খ! | 
| পুরন্দর খ! বন্থ 

| | নকুলেশ্বর সিংহরায় সাং শেয়াখালা 
জগদীশ চন্ত্রকেতু সাংরায়ের বাটী। লমাজ মাহিনগর 

| 
নকুড়নিংহ 

| 
এ বংশে 

দিবাকর গিংহ 

দিবাকরের পুত্র হরিনারাপনণ, তত পুত্র দর্পনারায়ণ সিংহ কালীচরণ 

বন্ুর কন্তাকে বিবাহ করেন। 

১৪৮ খৃষ্টাব্দে মহাভারত প্রণেতা ব্জিয় প্ডিত রাজ! গন্ধর্ব সিংহের 
সভাপদ ছিলেন। | 

আর এক মহারাজ] গন্ধরব নিংহের একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত 

হইয়াছে । প্রাতঃ ম্মরণীয়। রাণী ভবানীর রাজধানী বড়নগরের অপর 
পারে অধুন1 দেবীপুর নামক গগগ্রাম অবস্থিত আছে, এককালে তাহ! 
সাধু মোহাস্তদিগের লীলাক্ষেত্র ছিল। তথাকার মধ্যম আবড়ায় একটি 
শিলালিপি রক্ষিত আছে। ইহ! দৈর্ধে প্রায় ২৮ ইঞ্চি ও প্রস্থে ১৪। ইঞ্চি, 
কঠিন কাল প্রস্তরে তোল। অক্ষরে খোদিত। ইহার চারি ধারও সুনর 

'নল্প্ায় শোভিত। ' সমস্ত লিপিটি মধ্যভাগে একটি স্ুল রেখাদার! ছুই ভাগে 
বিভক্ত। উপরিভাগে দেবনাগগী অক্ষরে হিন্দী ভাষায় পাঁচটি কবিতা 
লিখিত আছে। নিম্নভাগে আর একট সুল রেখ! ঘা! ছইভাগে বিভক্ত £ 



২৫৬ | মহানাদ । 
পাস, 

তাহার বামদিকে বাঙ্গলা অক্ষরে ও দক্ষিণদিকে পারসী কবিতায় লিপিটি 

খোদিত আছে। উপরোক্ত চারি ধারে প্রত্যেকটির মধাভাগে দেবনাগশী 

অক্ষরে হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় দেবতার্দিগের নমস্কার খোধিত আছে। 

এইরূপ তিন ভাষাধুক্ত শিলালিপি সচরাচর দেখিতে পাওয়া! যায় না। 
শিলালিপির সারাংশ এই যে,_“বিক্রম সংবৎ ১৭৮১, শকাব্দ ১৬৪৬ বর্ষে 

বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীর। দিবসে মহারাজ গন্ধবর্ব সিংহ বাহাছুর বাহাছুর- 

পুরের সন্নিকট দেবীপুরের দক্ষিণে গঙ্গাতীরে জমি ক্রয় পূর্ব্বক ধর্মার্থে হ্রি- 
মন্দির নির্মাণ ওকৃপ খনন করাইয়াছিগেন।” উক্ত শিলালিপির 

প্রচিলিপি প্রকাশিত হইল । 
এই শিলালিপি বাহির হওয়ার পর ১৯০৮।৯। ১০ ও ২৩ খুষ্টা্ছে 

সাপ্তাহিক বন্থমতী ও নায়ক দৈনিক পত্রিকায় আহ্ুলিয়ার সিংহ বংশের 

কতক ইতিহাস ও গন্ধব্ব সিংহের বিষয় বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত 

হইয়াছিল। কিন্তু এযাবৎ কোন এঁঠিহাসিক ল্খেকের দুটি তাহাতে 

আকুষ্ট হয় নাই। ১৯২৩ থৃষ্টান্ধে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষর্দের অন্ততম কর্তা 

শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ ঘোষ মঞ্জুমদার বিগ্াভূষণ মহাশযনকে কোনও লেখক 
একটি প্রবন্ধ লিখির৷ দিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত বিদ্যাৃষণ মহাশয় প্রবন্ধটি 
ফিরাইয়। দিয়! বলিয়/ছিলেন--“আন্ুপিয়ার মৌদগন্য গোত্রী় সিংহবংশের 

উল্লেখ যখন «বিশ্বকোবষে নাই, তখন এ প্রবন্ধ প্রকাশ যোগ্য নহে ।” 

রাজ বীরেন্দ্র সিংহ। 
গড় মান্দারণের রাজ বীরেন্দ্র সিংহ (১৫ পর্যায় ), পুত্রস্্রাজ। দিলীপ 

সিংহ, পুবাঁজা। রামকৃষ্খ, রাজ! ঝঘুনাথ ও দেওয়ান কাশীনাথ। রাজা 
রামকৃষখ পুত্র রাজা হরিচরণ ও রাজা গোবিন্দ। হরিচরণের 

পুত্র রাজ1 বীরবন, পু-রাঞ্জ। রঘুনাথ। রাঙ্গা হরিচরণ বা হগ্বন 

বিদ্রোভ করেন, তৎপুত্র বীরবন বিদ্রোহের পর মোগল বাদশাহ কর্তৃক, 
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রাজ। বীরেন্দ্র সিংহ ২৫৭ 

৫০০ শত সৈন্যের মন্সবদার হইয়াছিলেন। রাজা গোবিন্দ সিংহের 

পৌত্র রাজা ফতে সিংহ ও রাজা কীর্তি সিংহ বরদা পরগণার 
রাজা ছিলেন। এই রাজবংশের অনেক কীত্তি বরদ! পরগণায় ও 

ঘাটালের নিকটবর্তী অনেক গ্রামে বর্তমান আছে। দেওয়ান 

কাশীনাথের পুত্র রাজা মেদনমল্পল সিংহ মেদনমল্ল পরগণ। নির্মাণ 

করেন। তিনি যুদ্ধে নিহত হন, তাহার বংশধরগণ চিংড়িপৌতা। 

সৌঁণারপুরে আছেন। রাজা রঘুনাথের পুত্র রাজ! কানাই বা কনর 
ংহ, পুত্র-হুর্জয় বা ছুল্লভ, পুত্র--মহারাজাধিরাজ বীরেন্দ্র সিংহ 

 চিতুয়! ও বরদ পরগণাদির মালিক ছিলেন ) ও অনুপ সিংহ হাড় 
ঠাকুর! অনুপ সিংহের পুত্র রাজা কৃষ্ণ সিংহ। রাজা বীরেন্দ্র সিংহের পুত্র 

রাজা সভাঁরাম বা শৌভারাম ( শোভন সিংহ ), হিম্মৎ সিংহ, বাবুরাম, 

ইন্দ্র চন্দ্র ও দাতারাম | শোভাসিংহের পুত্র শিবপ্রসাদ সিংহ কলিকাতার 

নিকটে ঢাঁকুরিয়। গড়ে বাস করিতেন । তৎপুত্র হরিনীরাঁয়ণ, দেবনারায়ণ. 

রাম নারায়ণ, গঙ্গীনীরায়ণ সিংহ । হরিনারায়ণের পুত্র-_-গিরিশচন্দ্, 

পুত্র-_অবিনাশচন্দ্র ওষ্সতীশচন্দ্র সিংহ । 

১৭ 



রায়েরকাটার সিংহ বংশ । 
স্পেস তি ৩৩ 

বরিশাল জেলার বায়েরকাটা নিবাসী সিংহ বংশীয় একমাত্র 

স্প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত রায় সিংহ তত্ব-সাগর, কবি-তর্কসাংখ্য 

বেদীন্তরত্ব, রসায়ন-শান্ত্রী মহাশয়ের পিতামহের হস্তলিখিত একখানি 

কীটদষ্ট বংশাবলীর প্রথমেই আছে,-_-*শ্রীশ্রীরামচন্দ্রীয় নমঃ__আন্ুলিয় 

নিবাসী মহানাদের সিংহ বংশাবলী।” তিনি লিখিয়া গিয়াছেন-_ 

রাজা গঙ্গাধর খা সিংহু চৌধুরীর ভ্রাতা রামদেব সিংহ * রাঢ় দেশের 

এগারটা পরগণার মালিক ছিলেন। গঙ্গাধর খা সিংহ আন্ুলিয়ার 
রাজা পন্মলৌচন খা সিংহের ভ্রাতা হইতেন। রাজা রামদেবের পুত্র 
হরিন।থ, পুত্র-_রাম বল্লভ, পুত্র--রাজবল্পভ ও যাদবানন্দ সিংহ। রাজ 
বল্পভের পুত্র__হরগোবিন্দ, পুত্র--নীলমীধব, পুত্র-_-কমলকৃষ্ণ, 

পুত্র--রামজয়, পুত্র_রাঁম নারারণ, পুত্র-_প্রতাপচন্দ্র সিংহ চন্ত্রকোণায় 

হুর্গ নির্মাণ করিয়। বাস করিতে থাকেন। তৎপুত্র-_রাধাগোবিন্দ, 

পুত্র-+বিধুঃপ্রনাদ, পুত্র-রাজ গন্ধবর্ব খা সিংহ ও কন্দর্প খা সিংহ। 

* তবদেব ও রাম-দবকে এক গ্রামবাসী ও একই গোত্র সভ,ত দেখিতেছি, কিন্ত 

বেলাব তাত্লিপিতে উভয়ের ষে বংশ পরিচয় শাছে, তদ্বার। ইহারা একই বংশীয় 

বলির। বৌধ হয়না । মেদিনীপুর ঘাটালের নিকট গোপীনাথপুর গ্রামের পার্খে যে 

প্রাচীন ও ভগ্ন সিংহপুর গ্রাম দৃষ্ট হয়, সেই স্থানে রাজ। রামদেব সিংহের একটী দুর্গ 

ছিল। প্রাচীন বংশীবলীতে রাজ। রামদেব সিংহ 'বন্মা” উপাধি দৃষ্ট হয় এবং তাহাতে 
তাহাকে “গঙ্গ। রাজবংশীয়” বলিয়৷ উল্লেখ পাওয়া যায়। বরেন্ত্র ভূমির শৈলকুপ। নগরের 

রাজ! জটাধর নাগ আনুলিয়ার রাজ] রামদেব সিংহের হত্তে নিহত হন। এই সময় যশোহর 

জেলার উত্তরাংশে পল্মানদ্দী হিল। বরেক্্রভূমির পশ্চিম সীমায় মহানন্দা নদী, দক্ষিণ সীমায় 

পন্মানদী, পূর্বব সীমায় করতোয়। ও উত্তর সীমায় অগ্ঠান্ত (?) রাজগণের রাজ্য ছিল। 



রায়েরকাটীর সিংহ বংশ ২৫৯ 

মতাস্তরে গন্ধরবব খা ১৩ পর্য্যায়ের ব্যক্তি ছিলেন। এই চন্দ্রকেতুর সময় 
মহানাদ মুললমানদের কর্তৃক বিধ্বস্ত ও অপবিত্র হয় *। তাহাকে 

কাশীজোড়ের ক্ষত্রিয় রাজ! কন্ঠ! সম্প্রদান করেন। চন্দ্রকেতুর পুত্র নকুড় 
সিংহ। মতান্তরে গন্ধর্ব খার পুত্র নকুলেশ্বর সিংহ রায় বাঞা, তৎপুত্র 
রাজা চন্দ্রকেতু | যাহ] হউক বংশাবলীখানিতে নকুল সিংহ পুত্র কৃষ্ণীনন্দ 

পংহ ১৭ পধ্যায় লেখা আছে। কৃষ্ণানন্দের পুত্র রাজ! গোবিন্দ 
সংহ (বদ্দ। পরগণায় ছিলেন ), রাজীব লোচন, বিষ্ণ্দাস, যাদবেন্ত্র ও 

বিশ্বনাথ সিংহ | রাজীব সত রমাকান্ত, পুত্র-_-রামনাথ, শিবরাঁম, জনীর্দিন, 

মধৃহছদন, মনোহর বা হরিহর সিংহ । বামনাথের পুত্র_২২ পর্যযার 

মাধবরাম বলরাম ও রাজারাম সিংহ । মাধবরামের পুত্র- রথুনাথ, 

পুত্র-_রামপ্রসাদ, দেবী প্রপাঁদ, ভবানীপ্রপাঁদ বা ভীম সিংহ ও বাধাকান্ত 

সিংহ। রামপ্রসাদের পুত্র শ্তামরাম ও বাঁজচন্ত্র। জনার্দনের পুত্র 

খনন্তাম (২3 পধ্যাঁয় কুল একজায়ী করেন) ও ষষ্ীদাস সিংহ | ঘ-শ্তামের 

পত্র রামকান্ত, রামহরি ও বৈকুঠ। রামকান্তের পুত্র বৈগ্থনাথ, রামমাণিক্য 

ও রামজয় সিংহ (নি:)। বৈগ্ঠনাথের পুত্র-_কালার্টাদ, দীননাথ, তাঁরা. 
টাদ-_তিন জনেই নিঃসন্তান। রামমাঁণিক্যের পুত্র--তিলফ, হারাণ ও 

কালীবর। রামহরির পুত্র-_কমলাকাত্ত, পুত্র-_কাঁশীকান্ত ও নবকান্ত। 

কাশীকান্ত সিংহ পারস্ত ভাষার অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন! তৎপুত্র-- 

চন্দ্রকান্ত, সারদা প্রসন্ন, কুমুদকুষ্ণ, শরৎকুমার ও সতীশচন্দ্র। শেষোক্ত 

চারিজন অন্নদা সুন্দরীর গর্ভজাত। চন্ত্রকান্তের মাতার নীম কুমুদিনী । 
শস্পীসি 

* সিংহবংশে একাধিক চন্ত্রকেতুর নাম পাওয় ঝায়। এই চন্দ্রকেতুর সময়ে 

পাঙুয়ার যুদ্ধ হইলে সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্বেব উহার কাল নির্ণয় করিতে হয়। আবার 

১৪৮৩ খুষ্টাব্বের পর মহানাদের রাজ! রত্রাকর পিংহের রাজত্বকালে মুসলমান সৈন্ঠ 

পাঙুয়া-মহানাদ জন্প করেন, ইহাও সিংহবংশের কাগজে লিখিত জাছে। কিন্ত পাতুয়! 

যুদ্ধের কাল কিঞ্িদধিক ছয় শত বৎসর পূর্বে হওয়াই সম্ভব। ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য । 



৩৬ মহানাদ 

সপ ৩৯০০৯ 

চন্ত্রকান্তের পুত্র-_নীলকান্ত, কেদার নাথ, প্রমথ নাথ, অমরেন্দ্র, নৃপেন্দর, 

দেবেন্ত্র ও রণজিৎ সিংহ। নীলকান্তের স্ত্রী-_চারুশীলা, প্রমথ নাথের 

ত্রী-মনোরমা, অমরেন্্রের স্ত্রী--লীলাবতী, নৃপেন্দ্রের স্ত্রী-_ইন্দুপ্রভা, 
রণজিতের স্ত্রী-রেণুকা। ২৬ পর্যায় নীলকাস্তের পুত্র-_রামকান্ত ও 

বিনয়কৃষ্ণ সিংহ ও কন্া-_পুষ্পরাণী। প্রমথ নাথের পুত্র--জগদীশ ৪ 

প্রফুল্ল চন্দ্র এবং কন্ঠ! পুতুলরাণী। 

রায়েরকাটীর সিংহগণ সুদূর বরিশাল জেলায় প্রায় ৮৯ পুরুষ বাস 

করিয়াও পূর্বপুরুষের অধ্যুষিত রাট়ের রাজধানী মহানাদ. সিংহপুর ও 
'আন্ুলিয়ার নাম ম্মরণ করিয়। রাখিয়াছেন এবং প্রায় ৩* পুরুষের 

নাম অতি যদ্ে রক্ষা করিয়৷ আসিয়াছেন। ইহ] গ্তশংসাঁর বিষয় বটে। 

উপরোক্ত বংশাবলীর লিখিত ক্ুষ্ণীনন্দের জ্যোষ্ঠপুত্র গোবিন্দ সিংহ 

বঙ্গের বিখ্যাত নবাব সুজ উন্দৌলার দেওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । 

প্রতিভ, সততা, কুট রাজনীতি বিদ্যা, ধন্মীনুরাগ, জ্ঞানচচ্চা ও ভগবৎ 

সাধনায় দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করিয়া, শেষ বয়সে গোবিন্দ সিংহ 

ভ্রাতুদ্পুত্র রমাকান্তকে সঙ্গে লইয়! বহু তীর্থ পর্যটনের পর চন্ত্রনাথ 
যাইবার সময় পথে চন্ত্রদ্বীপ ও বাখরগঞ্জের মধ্যবত্তী স্থানে মগ দস্থ্যুরা 

তাহার বজরা লু্ঠন করিল। গোবিন্দ সিংহ নিঃসম্বল অবস্থায় 

রমাকান্তকে সঙ্গে লইয়া, ছুই দিন অনাহারে অনিদ্রার অরণ্যমধ্যে 

অবস্থান করিয়া» তৃতীয় দিবসে শ্রীরাম সেনের বাড়ীতে আশ্রয় প্রাপ্ত 

হইলেন । 

এই সময় মগদন্গ্যরা শ্রীরাম সেনের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। 
তাহারা অর্থাদি না! পাইয় শ্রীরাম সেনের প্রথমা কন্তা কালীকে 

লইয়। গেশ। তাহারা ঘর বাড়ী জালাইবারও চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্ত 

রমাকান্তের অদ্ভুত বীরত্বে স্থির থাকিতে না পারিয়া অন্নকাল মধ্যেই 
অনৃস্ত হইয়া গেল। 



৮৫ -০ ্ পা শাশ্ু পষিপ্রতিম ৬ চন্দকান্ সিংহ বায় । 

৬চন্দকীন্ত সিংহ রায়ের পুন্্র ও পৌভ্রগণ। 



২৬০ (গ) 



রায়েরকাটীর সিংহ বংশ ২৬১ 
পপি পি লা পপি 

পপি 

রমাকাস্তের অদ্ভুত বীরত্ব, অপরূপ রূপ ও কুলমর্ধ্যাদাঁদির পরিচয় পাইয়। 

শ্রীরাম সেন তাহাকে তীহার দ্বিতীয়! কন্তার সহিত গোপনে বিবাহ 
দিলেন। গোবিন্দ সিংহ পরে তাহ জানিতে পারিয়া, অজ্ঞাত কুলশীলের 
কন্ঠাকে বিবাহ করায় রমাকান্তের উপর অসন্তুষ্ট হইলেন এবং সেইখানেই 
রমাকাস্তকে বান করিতে আদেশ করিয়৷ পুরুষোত্তম অভিমুখে যাত্রা 

করিলেন । 

ঠাকুরের রথ চলে না। প্রধান পীণ্ড ধরণ দিলেন। আদেশ 

হইল--সাক্ষী গোপালের পথে তাহার এক ভক্ত মুমূর্যাবস্থায় পড়িয়া 
গাছে, তাহাকে না আনিলে রথ আর চলিবে ন।। তখনই পাণ্ডার! 

'মন্থসন্ধান করিয়। গোবিন্দ সিংহকে রথের নিকটে রাখিয়া দিল। রথের 

সেই বামন মুস্তি দেখিতে দেখিতে মুমুর্ষুর প্রাণ মুক্তির পথে চলিয়া গেল । 

“একটা গেল যবে স্থবে 

মগে হইল দোষ। 

রমাকান্তে দিয়ে কন্ত। 

, বড়ই পরিতোষ ॥ 
গা ৫ ১৫ রঃ 

গোবিন্দ, গোবিন্দ বলি 

প্রস্থান করিল। 

রথের তলেতে পড়ি 

পরাণ হারাল ॥৮ 

রথ চলিল। কোনও ভক্ত যাত্রীর সাহায্যে সেইস্থানে সপ্তাহ মধ্যে 

প্রস্তর ব্দৌ নির্মিত হইল। এ বেদীর নাম ছিল--গোবিন্দ সিংহের 
পাষাণ। সেই বেদিক। আজও ধর্মের সাক্ষীরূপে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান 
রহিয়াছে । 



মথ্রাপুরের পিংহবংশ। 
নি 

কষ্চন্ত্রপুর নামক কোনও গ্রাম হইতে আসিয়া ইহার মথুরাপুরে বাগ 

করেন। আদিম বাসস্থান আমনুল বা আন্ুুলিয়া, গোত্র মৌদগল্য । আদি- 

পুরুষ সুবিখ্যাত রণপগ্ডিত গন্ধব্ব সিংহ | এই বংশোদ্ুব কুষ্ণবল্লভ সিংহ 

বর্গার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হওয়ায় এবং পদ্বী বিয়োগে ব্যথিত চিত্ত 

হইয়া! একমাত্র পুত্র রামেশ্বরকে সঙ্গে লইয়া নানাদেশ পর্ধযটনাস্তর 

মধুরাপুরে আসিয়া বাসস্থান নির্দাণ করেন। তখন এই স্থানে 

জঙ্গলাদি ছিল। মথুরাপুরস্থ বর্তমান পঞ্চানন্দ ঠাকুর সিংহগণের 

বাস্তু দেবতা! কৃষ্ণবল্পভ বহু অর্থ উপার্জন করেন ও বিশীল জমিদারী 
পুত্র রামেশ্বরের হস্তে অর্পণ করিয়া! পরলোক গমন করেন। কৃষ্ণবল্পভের 

পৈতৃক নবাবী উপাধী ছিল “৭৮ | কিন্তু রামেশ্বর উহ1 ত্যাগ করেন: 

রামেশ্বরের পুত্র-_রাধাকাস্ত, গৌরীকান্ত ও চুনিলাল। বাধাকান্তের 
-বিজয়রাম, সীতারাম, শিশুরাম, রামরাম ও মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি নয়টি 

পুত্র হয়। চারি জনের বংশ বিগ্কমান। তিন জনের মথুরাপুরে ও 

একজনের মথুরাপুর হইতে চাঁরি ক্রোশ দূরবর্তী বহড়,তে, বংশধরগণ 
বাস করিতেছেন। 

বিজয়রাম সিংহের পুত্র__দেবীচরণ, চণ্ডীচরণ, ভৈরব । দেবীচরণের, 

পুত্র_রামরতন, পুত্র--বৈকুঞ্, পুত্র--তারক, লোকনাথ, নগেন্ত্র, চারু। 

তাঁরকের পুত্র--ভবেন, দ্বিজেন, প্রবোধ, সুবোধ । ভবেনের তিন পুত্র, 

দ্বিজেনের চারি পুত্র, প্রবোধের ছুই পুত্র। চস্তীচরণের পুত্র-_স্বরূপ 

(বংশ লুপ্ত )| ভৈরবের পুত্র--বৈগ্যনীথ, পুত্র-_হেম ও গিরি। পরে 

বংশ লুপ্ু। লোকনাথের পুত্র_লতীশ ও খগেন। ইহারা বর্তমানে 



মথুরাপুরের সিংহবংশ ২৬৩ 

কলিকাতায় থাকেন। চারচন্্র িংহও কলিকাতায় থাকেন, যদিও 
ইহাদের এখনও দেশে বাড়ী ও বিষয় আশয় আছে। নগেনের পুত্র 

নিশ্মলচন্দ্র সিংহ। 

সীতারাম সিংহের পুত্র--অতয়, ঈশান ( নিঃসস্তান ), হরগোবিন্দ। 

অভয়ের পুত্র-_প্রিয়নাথ, রজনী ও শশীভূষণ (নিঃসন্তান )। প্রিয় 
নাথের পুত্র-_নরেক্ত্। ছিজেন্দ্র, অমূল্য ও প্রফুল্লকুমার। হরগোখিন্দের 

পুত্র নবীন ও কেদ্দার। নবীনের পুত্র--ছারাণচন্দ্র সিংহ |, 8. 

হীরালাল ও অক্ষপনকুমার সিংহ (রেসগুনের ফ্যাডভোকেট )। হারাণচন্্ 
ও হীরালাল কলিকাতায় ইটালীতে থাকেন। 

শিশ্ুতরাম সিংহ ( অশ্বারোহণে সুদক্ষ ছিলেন, মথুরাপুরের চারি 

মাইল দুরে সিংহেরচক্ নামক গ্রাম স্থাপন করেন, এখনও তাঁহার 
বংশধরগণ এ গ্রামের মালিক আছেন) পুত্র--বিশ্বনাথ, পুত্র--জগঞ্্ধ, 
পুত্র--প্রমথনাথ, মন্মথনাথ (নুকবি, বামাবোধিনী ও বসুমতী পত্রিকার 
ম্যানেজার ছিলেন? ইহার প্রণীত বাঙ্গল পদ্ঘে শ্রীমন্তাগবত গীতা এবং 

ধ্যান ও স্তবমাল! গ্রন্থ আছে ) ও বিপিন বিহারী সিংহ। মন্মথনাথের 
নিত্য নিরঞ্জন নামে এক পুত্র ছিল, কিন্ত অল্প বয়সে পরলোকে গমন 
করে। বিপিন বিহারী কলিকাতা আলিপুরে বাস করেন। তাহার 
পুত্র পুলিন বিহারী ( ইহার ছুই পুত্র), সস্তোষকুমার ও নকুলেশ্বর। 
প্রমথনাথ সিংহের পুত্র-ধীরেন্্রমোহন সিংহ (বিখ্যাত চিত্রকর, 
ইহার তিন পুত্র), রবীন্দ্রনাথ সিংহ (সি, পিতে ইঞ্জিনিয়ার ) ও অবনী 
মোহন সিংহ 0. &.1 

মৃত্যুর দিংহ মথুরাপুর হইতে বহড়, গ্রামে বাস করেন। তৎ- 
পুত্র_বামচাদ, পুত্র -ভোলানাথ, ভূবনমোহন, তারকনাথ ও গোপাল 

সিংহ। ভোলানাথের পুত্র--শশী, হরেন, ভবেন্ত্র ও ভূপতি। 
গোপালের পুত্র--চাঁরু ও হরি সিংহ। 



২৬৪ . মহানাদ 
পপ 

গৌরীকাস্ত সিংহের কয়টী পুত্র ছিল, তাহ] জান! যায় না, তবে 
তাহার গঙ্গানারায়ণ নামক এক পুত্রের বংশ মথুরাপুর হইতে ছুই 

ক্রোশ দুরবর্তী জয়নগরে বিদ্ধমান আছে। চিংড়িপৌতার সিংহগণ এ 
গৌরীকান্তের বংশ হওয়া সম্তভব। গৌরীকান্ত পঞ্চানন্দ ঠাকুরের 
বিশেষ ভক্ত ছিলেন এবং তিনি দেবাদেশে কুক্িণীকান্ত চক্রবত্তা 

নামক পুরোহিত দ্বারা পঞ্চানন্দের গান 'বিরচিত করাইয়া প্রচারিত 

করেন। উহ? কবিকঙ্কণের চণ্ডীর অনুরূপ নদী, সমুদ্র প্রভাতির 

বর্ণনা ও গৌরীকান্তের এবং রুক্ষিণীকান্তের বংশ ও স্বদেশ পরিচ্ধের 
সহিত উক্ত দেবতার মাহাত্ম্য প্রকাশক কাহিনী সংবলিত। গঙ্গ-- 

নারায়ণ সিংহ জয়নগবে উঠির। যান। তৎপুত্র--রামধন, হরগোবিন্দ 

( নিঃসন্তান ), কৃষ্ণমোহন। রামধনের পুত্র--রাখাল (নিঃ) ও বৈকুগ্ঠ। 
বৈকুষ্ঠের পুত্র রজনী। কৃষ্চমোহনের পুত্র-_ রাজেন্দ্র, কেদার ও 

হরিনাথ । রাজেন্দ্রের পুত্র--অন্নদা, জ্ঞ।নদা, মুনীন্ত্র, হৃতনাথ ও বি 

হরিনাথের পুত্র--নরেন্ত্র সিংহ । 

চুণিলাল 1সংহের পুত্র পার্বতী ও দেবনাথ । 'দেবনাথের পুভ্র-- 
চন্দ্রশেখর, কালী ও বিশ্বস্তর। চন্দ্রশেখরের এক কন্তা ছিল নাম 

সৌদামিনী ।কালী সিংহের হরি নামক পুত্র ছিল। পরে বংশ লুপ্ত। 

বিশ্বস্তর অপুভ্রক, এইরূপে দেবনাথের বংশ লুপ্ত হর। পার্বতী ।সংহের 
পুজ-_রাম সাগর ও রামকুমার | 

রামপাগর সিংহের পুত্র-_নীলমাধব, পুত্র--১। স্ুরেঞ্রনাথ পিংহ 
13, 5,503, [৮ ২। নন্দলাল সিংহ 2]. 4.১ 73, [4 বিহার ও উড়িষ্যার 

সিবিল সাভিস এর ম্যাজিস্রেট । ইনি বহু সংস্কৃত শান্্রগ্রন্থ সম্পাদন 
করিয়াছেন, পাণিনি পাব.লিশিং হাউম এলাহাবাদ হইতে কয়েকখানি 

পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে । ৩। কুঞ্জলাল পিংহ, ৪। মনীন্দ্রনাথ 
সিংহ। ৫। ফণীন্ত্রনাথ সিংহ 73. £.১ 73, %. 10, পাটনা কলেজিয়েট 



মুরাপুরের সিংহবংশ ২৬৫ 

স্কুলের শিক্ষক। সুরেন্ত্রনাথের তিন পুত্র-_অনাদিভূষণ, খগেন্দ্রনাথ ও 
নিত্যানন্দ সিংহ কলিকাতায় থাকেন। 

রামকুমার সিংহের পুভ্র রাজেন্্র ও গোপাল সিংহ | রাজেন্দ্রের 

পুত্র-_-অতুলকৃষ্চ, লক্ষৌএ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তাহার স্মৃতি-রক্ষাথে 

তথায় “অতুল নাট্য-মন্দির” স্থাপিত হইয়াছে । অতুলের তিন পুত্র 
কালিদাস। শ্যামাদাস ও তারাদাপ সিংহ । এক্ষণে ইহারা লক্ষৌএরই 
অধিবাপী। গোপাল সিংহের পুত্র--বসম্ত সিংহু 

কৃষ্ণ বল্লভ সিংহ ২০ পর্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৩ পধ্যায় 

আদি গন্ধবব খা সিংহের বংশধর। ১৪ পর্ধ্যায় চন্ত্রকেতু সিংহ, তৎপুক্ত 

১৫ পধ্যার নকুল সিংহ, তৎপুত্র ১৬ পর্ধ্যায় নারায়ণ সিংহ, তৎপুত্র ১৭ 

পর্যায় কেশব সিংহ, পুত্র--১৮ পর্যায় বিজয় সিংহ ও গন্ধর্ব সিং5। 

গন্ধর্ব সিংহের পুত্র--১৯ পর্যায় কীর্ডিচন্দ্র, পুত্র--২* পর্য্যায় কৃষ্ণবর্লভ 

সিংহ সাং মখুরাপুর, ২৪ পরগণা | 

মথুরাপুরের সিংহবংশ প্রাচীন বনিয়াদী জ।মদার বংশ এবং অগ্ভাপি 
দাক্ষণ ২৪ পরগণায় বিশেষ সন্মানিত। কিন্তু এক্ষণে সিংহুবংশের সে 

প্রতাপ নাই। কালের পরিহাসে আজ এই বংশের সকল কীর্তিকলাপ 
বিলুপ্ত প্রায়; দেবায়তন গুলি ধ্বংসোনুখ ! কেবল মাত্র কয়েকটা উৎসব 
ও মেলা প্রাচীন গৌরবের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। 

শ্রীযুক্ত অবনীমোহন সিংহের নিকটে এই বংশের পদ্ভে লেখা এক- 

খানি বংশাবলী আছে, স্থানাভাবে উহা! আপাতত; প্রকাশিত করিতে 

পারিলাম ন1। 



ত্বর্ণবেণে রাজবংশ । 
2২০৯২০লীাী 

সিংহরাঁজবংশের রীজত্বের অবসানের পর মহানাদে ন্বর্ণবেণে জাতীয় 

রাজা রাধাকাস্তের সুম্পষ্ট প্রমীণ বিদ্বান রহিয়াছে (১ম খণ্ড ১২৩ পৃষ্ঠা 

রষ্টব্য)। ইনি কোন্স্থান হইতে আগমন করিয়া রাজ হন, তাহার 

সন্ধান কিছু পাওয়] যাঁয় না। রাজ! রাধাকান্তের ভ্রাতা (কেহ বলেন 

পুল্র) রাঁজা লক্ষ্মীকীন্ত ধর । লল্ষ্মীকণন্তের পার্বতী দাসী নামে একমাত্র 

কন্ঠ! ছিলেন। মহানাদ হইতে রাজা লক্ষীকীস্ত ধর, ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে 

কলিকাতায় বাস করেন। রাঁজকন্তা পণর্বতী দাসীর পুত্র মহারাজ 

সুখমর রার, তৎপুত্র রাজা রামচন্দ্র, রাজা রুষ্ণচন্ত্র, রাজ! বৈষ্থানাথ, 

রাজা শিবচন্দ্র ও রাজ! নরসিংহ চন্দ্র । 

রাজ। ডি 

রড | 
রাজা রাজনারায়ণ রাজ ব্রজেন্জ্ নারায়ণ 

রাজা দীনেন্ত্র নারায়ণ 
( জোড়াসীকে। রাজবাটী কলিকাতা) 

রাজা বৈগ্নাথ 

| | 
রাজা রাজকৃষ্ণ রাজ। কালীকুষ্ণ 

| | | ] 
রাজ! জয়গোবিন্দ রাজা শ্তামদাস রাজ! দৌলতকৃষ্ণ রাজ নাগরকুষ্ণ 

এই বংশে 
রাজ! বিষুওপ্রসাদ রয় 



স্বর্ণবেণে রাজবংশ ২৬৭ 

রাজ৷ নরসিংহ চন্দ্র 

(১৮৪৯ খুঃ পরলোক প্রাপ্ত হন) 

রাজা রাজকুমার 

রাঁজ। রাধা প্রসাদ রাজ দেবী প্রসাদ 
| 

রাজা হরিপ্রসাদ 

এই বংশের অপূর্ব দানের কাহিনী এখনও মহানাদের লোকমুখে 
শুনিতে পাওয়া! যায়, ইহাদের অতুল দানের কথ! এখনও সংবাদ পত্রে 
প্রকাশিত হয়। ইহারা বলেন যে, “রাজা লক্গমীকাস্ত ধর অকাতরে 

প্রচুর অর্থ দিয়া লর্ড ক্লাইবের সহারতা করিয়াছিলেন” এই বংশের 
বর্তমান্ রাজা বিষুংপ্রসাদ রায় কলিকাতায় দানের জন্ত অতি প্রসিদ্ধ । 



আধ্য ভারত ভূমি । 

বেদের কোন কোন স্থানে উষার পশ্চাঁৎ ধাঁবমান স্থ্ধ্যকে যুবতীর 
অন্গমনকাঁরী প্রণয়ীর সহিত তুলনা! কর! হইয়াছে । কৃর্য্য উষার 
পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছেন ; ব্রাহ্ধণে দেখিতে পাওয়! যাঁয় যে, দেবাদিদেব 

মহাদেব প্রজাপতি স্বদুহিতার প্রণয়ে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং ইহ! 

হইতেই যাবতীয় জগৎ সংসার উৎপন্ন হইয়াছে । প্রজাপতি নিজ 

দুহিতার প্রণয়ীসক্ত--ইহার তীৎপর্ধ্য এই ষে, কৃর্য্য প্রভাতের অনুগমন 

করেন। 

দেবানুরের সংগ্রামকালীন পৃথিবী পদ্মপত্রের ন্যায় বিচলিত এবং 

বিকম্পিত হইয়াছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে ইন্দ্রের অর্জুন নাম প্রদত্ত 
হইয়াছে। খকবেদে প্রভঞ্জনের পিতা, অগ্রিরূপী বজেরই অপর নাম 

রুদ্র। গিরিশিখরে মেঘমীলা অবস্থান করে বলিয়া» .রুদ্রের এক নাম 

গিরীশ, মেঘের বিভিন্ন বর্ণ হইতে রুদ্রের তাম, অরুণ, বক্র, নীলকণ্ঠ 

প্রভৃতি নাম হইয়াছে । 
যে কুরুক্ষেত্রের মহা-সমরাভিনয় একদিন ভারতবর্ষকে বীরশূন্য 

করিয়া ইহার ভবিষ্যৎ চিত্রকে ঘের তমসাবৃত করিয়াছিল, শ্ায়ের 

অনুসরণ করিলে বলিতে হয়, একপ্রাণতা ও ভ্রাতৃপ্রেমের অভাবই 
তাহার একমাত্র কারণ। আজ বহুকাল মহানাদে বেদগানের অমৃতময় 

ঝঙ্কার বিলুণ্তড হইয়! গিয়াছে, জাতীয় একতার বিমোহন দৃশ্য বিদায় 
গ্রহণ করিয়াছে, আধ্য জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা প্রতিহত হইয়াছে । 

ইন্্রীলয় নামে হিন্দুকুশ পর্বতের উত্তরবর্তী এক স্থানের উল্লেখ 
আছে। 



আধ্য ভারত ভূম ২৬৯ 

বৈদিক কবিরাই পরে পুরোহিতের পদ প্রাপ্ত হন। এই নান 

প্রকার যাঁগযজ্ঞ ও কর্মকাওময়্ ব্রাক্মণ বিভাগের মধ্যে একটি অভি 

সারবান উজ্জল অংশ লক্ষিত হয়। এই অংশের নাম আরণ্যক ব! 
উপনিষদ । ইহা' ব্রাহ্মণ ভাগের অন্তনিবিষ্ট | তপোনিষ্ঠ মহর্ষিগণ নির্জন 
অরণ্য মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া এই সকল পরমার্থ বিনিশ্মিত পদাবলী 
গান করিতেন, এইজন্য ইহাদের নাম আরণ্যক হইয়াছে। 

বুত্র অনেক যুদ্ধ করিয়! অবশেষে পলায়িত ও হত, অর্থাৎ অনাবৃষ্টির 

শেষ ও বৃষ্টির আরম্ভ । “'হুর্ধ্যরশ্মি পশ্চিম্দিকে বিলুপ্ত হইয়া আবার 

পূর্বদিকে উদয় হয়,” - এই উপাখ্যান হইভে গ্রীকদের ট্রয় (7:07) 

অবরোধের উপাখ্যান বৈদিক উপাখ্যানের রূপান্তর মাত্র । 

মহর্ষিগণ অনুষ্ঠানবহুল বৈদিক ধন্মে সমাজের অনাস্থা ও অনাদর 
অনুভব করিয়া তাহার স্থানে শুদ্রদের জন্য লোকরঞ্জক পৌরাণিক ধশ্মন 
প্রতিষ্ঠিত করেন এবং অতি সরল ও সহজ ভাষায় বহুবিধ মহাপুরাণ ও 
উপপুরাঁণ রচন। করির] সংস্কৃত সাহিত্যের কলেবর সবিশেষরূপে বদ্ধিত 
করেন। বৌদ্ধ ধর্মের সাম্য, মৈত্রী, ও স্বাধীনতাবাদের বিজয় ছুন্দুভির 

নিনাদে ত্রাঙ্গণ্যধশন্ম বনুবর্ষ পধ্যন্ত ব্যতিব্যস্ত ও কিংকর্তব্যা বমূঢ় 

থাকে । 

মহাভারতের স্াঁয় রামায়ণে ক্ষত্রিয়ের অগ্রিতুল্য তেজ এবং 

আত্মগৌরব রক্ষা! দুষ্ট হয় না, ব্রাহ্মণের প্রাছুর্ভীব বর্তমান রামায়ণ রচন 

সময়ে বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পরশুরাম উপাখ্যানে গুঢ 
এতিহণসিক সত্য রহিয়াছে । আধ্য সভ্যতার যুগের আরস্তে ও শেষে 

হিন্দু চরিত্রে যে মহাপরিবর্তন ঘটিয়াছিল, মহাভারত ও রামায়ণই 

তাহার প্রমাণ। 

ংসের কার্য শেষ হইলে পুনর্থঠন আরম্ভ হইবে। এই প্রচলিত 
অনাচারাদি হুষ্টক্ষতবিশিষ্ট গলিত পুতিগন্ধময় পচনোনুখ বিকৃত হিন্দুধর্ম 



২৭৪ মহানাদ 
পাপা পাশপাশি পাপাপাাা পাশা সপস্পিসীী পিপি বাশি শী পি পপি 

অগ্রে পচিয়া যাইবে, পরে তাহাতে সার জন্মিবে, সেই সার 

হইতে পুনরায় নব হিন্দুধন্শ মহাধর্্ম উত্থিত হইয়া জগতে বিস্তার 

হইবে। 

যে খধির শাস্ত্রে নিরাকারোপাসনার উপদেশ দিয়াছেন, তাহারাই 
আবার দেই শাস্ত্রে কেন সাকারোপাসনার ব্যবস্থা দিয়াছেন, ইহ! 

তত্বপিপাস্থ্দিগের অনুসন্ধান করিয়৷ দেখা কর্তৃব্য। 

ত্রেতাযুগের প্রথম ভাগে পুরুররা নামক নৃপতি বেদকে তিন ভাগে 

বিভক্ত করিয়াছিলেন। সংহিতৌোক্ত ধর্ম, বাল্যস্ুলভ সরলতা ও 

কোমলত। ইহার প্রতি স্তরে প্রতিফলিত দেখা যায়। আর্য্য খফি 
নিদ্রোথিত হুইয়। দেখিলেন-__রক্তবর্ণা উ্ধার আবির্ভাবে প্ররুতি রমণীয় 

অবস্থা ধারণ করিয়াছে, পূর্বাকাশে নবোদিত স্্যের কণকান্ুরঞ্জিত 

কিরণচ্ছটা, সুখদ জুঙ্গিগ্ধ সমীরণের মৃছুমন্দ সঞ্চার, বিহঙ্গকুলের হ- 

নূচক কল-কলধ্বনি, নব প্রশ্দুটিত কুন্্মনিচয় প্রাণম্পর্শী সৌরভ 
বিস্তার করিতেছে, বন্ুন্ধরাসতী অন্নে অল্পে আপনার তিমিরাবগুগ্ন 

উন্মোচন করিয়া, অসাড় জগতে চেতন। ও প্রাণের সঞ্চার করিয়া 

দিতেছে; এই সকল পরম মনোরম ব্যাপার দেখিলেন। বায়ু 
প্রবলাকাঁর ধারণ করিয়া! নিমেষে বুক্ষলতা উৎপাটিত করে, ভয়ঙ্কর 

গঙ্জনের সহিত ঘন ঘন প্রবাহিত হুইয়৷ পৃথিবীকে পধুদস্ত করিয়' 

ফেলে, তখন বায়ুর প্রলয়কারিণী রুদ্রমুত্তি দেখিয়া বৈদিক খাধিরা 
ভাবিলেন যে, ইহাদের পশ্চাতে এক কৌশলময়ী স্বতন্ত্র শক্তি সংযোজিত 

রহিয়াছে, যাহার দ্বারা সকল কার্ধ্য সম্পাদিত হইতেছে । তখন 

তাহারা বিশ্বের অন্তরালবর্তিনী প্রতি পদার্থগত এক অন্তর্ধামিনী 

শক্তির পরিচয় পাইলেন। এই স্থানে তীহাদের ঈশ্বর জ্ঞানের প্রথম 
পরিস্ফুটন হইল, তখন তীহারা সেই অন্তর্যামিনী শক্তির আরাধনা 
করিতে লাগিলেন। সংহিতার পর ব্রাঙ্গণ বিভাগ । এই বিভাগ কেবল 
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যাগষজ্ঞ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডে পরিপুর্ণ। প্রক্কৃতির কোলে সর্দাই হরগৌরী- 
ভাব, ছুই বিপরীত সুক্সরূপ বিকশিত। 

পরাশরকৃত ধর্শশান্ত্র দ্বাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ ইহাতে সর্বশুদ্ধ 
৫৮৬টি শ্লোক আছে। মনু, যীজ্ঞবন্ধ্য ও বিষু সংহিতা অপেক্ষা এই 
গ্রন্থ ক্ষুদ্র। 

“মুদ্রারাক্ষস* কত শত বৎসর পুর্ব্বে বিরচিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় 

করিবার উপায় নাই। বর্তমান সময়ে ভোজদেবকৃত কামধেনু গ্রন্থের 

অস্তিত্ব বিলোপ পাইয়াছে। দ্ানপত্রের মতে “ভোৌজদেব ৯৪৩ শকাব্দ 
বর্তমীন ছিলেন” দণ্তীর সময় খুষ্টায় ষষ্ঠ শতাবীরূপে বিবেচিত 

হইয়াছে। মুদ্রারাক্ষদ নাটক বীররসে পরিপূর্ণ। এই নাটক 
এঁতিহাঁমিক ঘটনামূলক ! এতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়! কুটিল 
রাজনীতি বর্ণনই ইহার প্রধান লক্ষ্য । 

আমরা বলিতে চাহি যে, আমাদের “আদিম” শব বিকৃত করিয়া 
যবনেরা যেমন বিকৃত ও কৃত্রিম এক “আদম” খাড়া করিয়াছে, তেমনই 
তাহারা আমাদের নহুষকে “নোওয়া” ও যযাতিকে “যেফত, বানাইয়া 
এক নূতন বংশাবলীর পত্তন করিয়া বসিয়াছে । 

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধই জগতের বিরাট এবং অতি প্রসিদ্ধ। ভীন্ম, দ্রোণ, 
কর্ণ, শল্য ও সৌপ্তিক, এই কয়টি পর্ব কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধপর্ব। সকল 
পর্কেই এক বা একাধিক কলম্ক-চিহন লুকীয়িত আছে । 

স্বপক্ষের অজ্ঞাতসারে শত্রপক্ষকে নিজের বধোপায় বলিয়া দেওয়ায় 
ভীম্মদেবের আদর্শচরিত্র কিঞিৎ ক্ষুপ্ হইয়াছে কি না ধর্্চেত্ 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ গ্রারস্তেই কলম্বপৃষ্ঠ হইয়াছে কি না, উদার পাঠকের 
প্রতি তাহার বিচার ভার অর্পণ করিলাম। জয়দ্রথ বধে অজ্জুনের 
কিছুমাত্র পৌরুষ নাই, বরং শ্রীকুষ্ণের কৌশল সহায়ে নিরস্ত্র, অন্যমনস্ক 
শত্রুকে বধ করিয়া ক্ষাত্রধন্ম-বিরু্ধ কাধ্য করিয়াছেন । জয়দ্রথ বধ,__ 
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অর্জুনের মহৎ চরিত্রের একটি ক্ষুদ্র কলঙ্ক। তৎপরে দ্রোগবধ_-ইহা 
পাগুৰ পক্ষের একটি মহান্ কলঙ্ক ঘোষণ1 করিতেছে। 

মহাভারতের পতনের (7261010 17018 ) যুগেই বৌদ্ধযুগের 

আবির্ভাব হয়। যখন আমাদের নিক্ুক্তকারগণকে তোমর! তোমাদের 

নুপার (11056৭) সমসাময়িক না ভাবিয়া পারিতেছ না, সে সময়েরও বন্থ 

পূর্ব্বে এদেশে পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ, দর্শন, স্থৃতি, উপনিষৎ ও 

সমগ্র বেদ চতুষ্টয়ের দেহ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সে দেশ কত কালের তাহা 
তোমরা ভাঁবিয়। দেখিতে সমর্থ নহ। এই মহামূল্য গ্রন্থগুলি যে 

'আলাদীনের প্রদীপের ঘষায় উৎপন্ন হয় নাই, মহাজ্ঞান-সম্পন্ন খষিরা 

রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেও কি তোমরা সন্দেহ করিতে পার? 
এই সকল খধিরা' যে সকল জ্ঞানবত্তা দেখাইয়া গিয়াছেন, তোমাদের 

কোন্ বৈদেশিক গ্রন্থে তাহা আছে? 
ইন্দ্র “হরিযুপীয়া” ( ইউরোপ, কি?) জনপদে গমন পূর্বক বরশিখ 

নামক দৈত্যকে বধ করেন। এ হরিযুপীয়া, শব্দই ল্যাটিন ইউরোপে 

মুর্তি ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণের সামনে আজ বড়াই করিতে আসে! 
ভারতের মিশ্রজাঁতির দ্বারা অধ্যুষিত হইয়া! উক্ত. জনপদ ইজিপ্ট বা 
মিশর দেশ নামে প্রখ্যাতি লাত করে। 

অজয়তীরে জয়দেবের জন্মক্ষেত্র কেন্দ্রবিল্প গ্রাম । আমার মনে হয় 
যে, অজয় আজও জয়দেবের মধুর গানে অন্ুপ্রাণিত--যেন অজয়ের 
গৈরিক জল-প্রবাহ খরত্রোতে ভ্রত যাইয়া একেবারে লম্ষ দিয়া “দেহি 
পদপল্লব মুদীরম্” গাহিতে গাহিতে জাতুবীর উচ্ছ।সিত বক্ষে বম্প প্রদান 

করিতেছে । জাহুবী পদ-পল্লব না দিয়া সসন্তরমে আপনাকে দান 
করিয়াছেন, আপনার কালরূপ ত্যাগ করিয়! অজয়ের গৈরিকরূপে 
আত্মবিলীন করিয়াছেন । 



পলাশীর আম্কানন। 
“০6৩০৯ 

খু ্ীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গলার শামল প্রান্তরে ব্রিটিশ 
“ইউনিয়ন জ্যাক” পতাঁক। উড্ডীন হইয়া যে লোক বিম্ময়কর দুক়টের 
অবতারণা করিয়াছিল, তাহারই শত বৎসর পরে আবার সেই 
পতাঁকাকে রুধির-রঞ্জিত করিয়। ধূল্যবলুষ্ঠিত করিবার জন্ত আর একটা 
ভয়াবহ দৃশ্তের আঅবতারণ। হয়। ইতিহাসে তাচ্। সিপাহী যুদ্ধ বলিরা 
কথিত হুইয়া থাকে । তাহাতে যে রুধিরনদী প্রবাহিত হইয়াছিল, 

তাহাতে বঙ্গভূমি হইতে সুদুর দিলী ওদেশ পর্যন্ত রঞজিত হইয়া উঠিগা, 
ছিল। যে পলাশীর আম্রকানন প্রান্তরে প্রথমে টংরাজের ( ইংলিশের ) 

বিজয়-পতাক। উড্ভীন হইয়াছিল, তাহারই নিকট বহরমপুরের শ্তামল 

প্রান্তরে সিপাহী-বিদ্বেষ বহ্ছির প্রথম স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। 
মুসলমানদিগের যে অমানুষিক প্রচণ্ড! পৃথিবীর বক্ষে উৎপাতের 

ও প্রলয়ের তাঁগুব নৃত্য করিয়া, মানব সমাঞ্জকে চাঁকত, 

ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়৷ তুলিয়াছিল, তাহার ইতিহাস হুূর্ধল মানব 
মণ্ডলীর বেদনাজনিত অক্ষম অশ্রপাতের ইতিহাস। বর্ষার প্রবল 

বস্তা পৃথিবী ধ্বংসের যে ইতিহাস বাখিয়। যায়, কাল স্বহস্তে তাহাকে 

ন্েছের আবরণে এমনই করিয়া ঢাকিয়। ফেলে যে, কোনখানে কোন 

চিহ্ন দেখা যায় না| মুসলমানেরা ভারতে উপস্থিত হইয়া, গৃহে গৃহে 
ষে গগন বিদারী ক্রন্দনের রোল তুলিয়াছিল, আজ হয়ত হাতহাসের 

জীর্ণ পত্রস্তপ সরহিয়া। আমর! সেই করুণ স্বরটি ঠিক ভাবে হৃদয়ঙগম 
কারতে পারিব না । শত শত গৃহ দগ্ধ হইয়াছে, শত শত নগর নগরী 

খশানে পরিণত হইয়াছে ও লক্ষ লক্ষ লোক হতহইয়াছে। পর 
১৮ 
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কোন দেশে এ্ররূপ ঘটিলে, হত বন্ধুবান্ধবের তপ্ত নিশ্বাসে বাছু মণ্ডল 

এরূপ উঞ্ণতা প্রাপ্ত হইত যে, যুগ যুগাস্তরে মানব মগ্ডলীকে ইহাতে 

দগ্ধ হইতে হইত। কিন্তু হায়! ভারতবাসী মরিতেই জন্মিয়াছে । 
সুতরাং তাহাদিগের হত্যার কেন খেদ করিবে? ভাতশীর 

তর্শ-জয়ের পর দশ সহজ হিন্দু নরনারী শিশুকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া, 
তশ্বীভূত করা হইয্াছিল। মুপলমানদের চক্ষে একটু জলও 
দেখা দেয় নাই। তৈমুরলঙ্গের আদেশে সিন্ধু নদতীরে একলক্ষ 
বন্দী হিন্দু নরনারীদের ক্ষিপ্ত মুসলমান অস্তে জীবন বিসজ্জন 

দিতে হুইরাছিল। মানুষ যে এইরূপ মেষের স্তায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন 
করিতে পারে, জগতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টাস্ত কদাচিৎ দৃষ্ট 
হর। সেকালে সিরি ও পুরাতন দিল্লী গোলাকার প্রাচীর দ্বারা 

বেষ্টিত ছিল। মুসলমানদের পদার্পণে দিন রাত্র রক্তশ্োত বহিয়' 
অমরাবতী দিল্লী নগরী নরকর্কালে পরিপূর্ণ__ প্রাণহীন শ্শানে পরিণত 
হইল। সেই শ্মশানে বসিয়া পাঠান মোগলের! হিন্দুর আর কি সর্ধনা* 
করিয়াছিল,_-ণটডের রাজপ্বান”” তাহার কতক গব বলিবে। তৈমুর__ 

স্বদেশে যে বিশাল মসজিদ নির্শীণ করিবার ইচ্ছা! করিয়াছিলেন, তাহার 
জন্য ৩০ হাজার হিন্দু রাঁজমিস্ত্রীদিগকে তরবারির মুখে ইসলাম ধন্ছে 

দীক্ষিত করিয়া, হিন্দুস্থান হইতে মেষপাঁলের স্তায় বন্দী করিয়া লইয়! 

বান। এগার মাঁস ভারতের নানাস্থান লুণ্ঠন ও দগ্ধ করতঃ তৈমুর 
স্বদেশ অভিমুখে যাত্রী করিলেন । 

ভগবানের ইচ্ছায় ভারত ব্রিটিশের হস্তগত হইয়াছে । ব্রিটিশ ভারত 
অধিকার না করিলে, আজ হয়ত ক্ষিপ্ত মুসলমানের হস্তে একজন হিন্দুও 

হিন্দুস্থানে বাচিয়া থ।কিত না। 

১৭৫৭ থু.ষ্টাব্ধে বাঙ্গলার পলাশীর প্রান্তরে ব্রিটিশের বিঙ্গয় পতাঁক: 

উ্ট্রীন হইল। ১৮৩০ খষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র যুদ্ধে বিজয়ী হইয়। ইংরাজ দিষ্গী 
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অধিকার করিলেন। সম্রাট পঞ্চম জর্েদের রাজ্যাভিষেকের সময় 

কলিকাতা হইতে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব হয়। 

ইন্জপ্রস্থ হইতে সাজাহানের দিলী পর্য্যস্ত এগার ষাইল স্থানে এক একটা 
জাতির এক একট! রাজবংশের বু ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। তাহারই পারে 
আট বৎসরের চেষ্টায় ও ১৫ কোটী ১* লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইংরাজের নয়াদিল্লী 
(৩ 10611) ) নির্মিত হইয়াছে । বড়লাট লর্ড আরউইন ১৯৩১ 

খ ষ্টাব্দের ১*ই ফেব্রুয়ারী নয়াদিল্লীর উদ্বোধন করিয়াছেন । এক্ষণে এই 
নয়াদিল্লীই ভারতের রাজধানী । 

ব্রিটিশের বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি কিন্তু ভারতবাসীর উপযোগী হয় 

নাই। ইংরাজের স্থাপিত বিশ্ববিগ্ঠালয় গোলাম খানা পরিণত হইয়াছে। 

ভারতথাসীকে দাসত্বে না ডুবাইয়া, ইংরাঁজ যদি তীহাদিগকে প্রকৃত 
মনুষ্যত্ব লাভের সুযোগ প্রদান করেন, তাহ] হইলে ইতিহাসে ইংরাজের 
ভারতীগমন গৌরব মণ্ডিত হইয়। থাকিবে । 



বর্ণমালার ইতিহাম। 

8৮৫6 ১০৪ 

পূর্বকালে অর্থাৎ খ.ঃ পৃঃ ৩০০০ বর্ষে কোন্ দিক হইতে (ডান বা 

বাধ ) লেখ। আ'রম্ত হইবে, তাহার কোন নিয়ম ছিল না। খরোষী লিপি 

খ্ঃ পৃঃ ৪০** বর্ষে ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ৬৯ হিজরীতে 
আরবী অক্ষরে হরকত দিবার ব্যবস্থা হয়। নেবতী ও ছুরয়াণী 'অক্ষর 

হইতে আরবী অক্ষর নির্বাসিত হইল। খ.ঃ পৃঃ ২০* বর্ষে হিক্র অক্ষর 
ছিল না। ব্রহ্গীলিপি খুঃ পৃং ২০* এবং অশোকলিপি খু: পৃঃ ৩০০ বর্ষে 
বর্তমান ছিল। আর্য হিন্দুর নকল করিয়া পারসিক ও গ্রীকগণ 

বামদিক হইতে ডানদিকে, কখন বা ডান বাম দুঈট দিক হইতে 

আরস্ত কর্িিয়। মধাস্ানে মিস্তীর শেষ করিতেন। (হিন্দু_মনু, 
রোযান বা এট্রাপকানদের--মুমা) ক্রীটানদের মেনু ইত্যাদি )। 

যাহাহউক ট্যক্ষিলা বাঁ তক্ষশীলায় লিখন-গ্রণালী-বিজ্ঞান উন্নত 

হইলে, ভাষাবি্দগণ নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী এক একট, 

প্রথা ঠিক করিয়! লইলেন। চীনদেশীর প্রাচীন বৌদ্ধ পঞিতগণ মনে 

করিতেন, ঈশ্বর সকল স্য্ট জিনিষের উপর বর্তমান আছেন এবং সমস্ত 
বন্ত তাহার আদেশ অনুপীরে উর্ঘণ হইতে নিয় দিকে আসে। তাই 
সাহার! ব্রাঙ্গণদিগের পরামর্শান্থুমারে উপর দিক হইতে আরম্ভ করিরা 

নীচের দিকে অগ্রপর হইয়া অক্ষর সমাপন করেন। পালি ভাষ। প্রার 
সমস্ত এসিয়া, মিশর, গ্রীক প্রভৃতি দেশে বিস্তার লাভ করে। এ্রইরূপে 

ব্রাঙ্মণদদিগের ধারণা এই যে, অন্তরের বাঁমদিক হইতে ডান দিকে রক্তের 
চলাচল হয় এবং অন্তরকে বাকৃশক্তির কেন্দ্রস্থল বলা হয়। তাই তাহার! 
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সনে করেন ষে, বামদিক হুইতে ডানদিকে অগ্রসর হইলেই ভাল হয়। 

এই ধারণায় ব্রহ্গীলিপি প্রচলিত হয় । আরব ও শ্তামদেশীয় লোকের ধারণা 

এই ষে, স্বভাবতঃ মানুষের ডানহাত আগে চলে । সুমানী দেশীয় লোকগণ 
আরবী অক্ষর লিখিবার সময়েও উপর দিক হইতে নীচের দিকে মিশ্তার 

লিখিয়! থাকেন। আরবে ইসলাম ধন্ম প্রচলিত হইবার সযয় আরবী 

অক্ষর শুধু হেজাজে প্রচলিত ছিল এবং তাহাও অন্নসংখ্যক লোকের মধ্যে 

সীমাবদ্ধ ছিল। এরাক ও তিউনিসবাসী নিজেদের প্রাচীন অক্ষর 

হারাইযা! ফেলিয়া আরবী অক্ষর লইয়াছে। দিশরীয় সভ্যতা পরবর্তী- 
গণের জগ্ত সত্যতার চিহ্ন স্বরূপ নান। প্রকার মন্দিরাি রাখিয়া গিগ্বাছে। 

বেবীলনীয়ান সভ্যতা শুন্তে উদ্ভান, উচ্চ মন্দির ইত্যার্দি সভ্যতার চিহ্ন 

রাখিয়া গিয়াছে । ল্যাটিন ভাষা! এখন জীবিত ভাষা নয়। তুকী,_ইহ! 

পূর্বে ইগ্ডরী অক্ষরে লিখিত হইত । কাজানী ও তাঁতার ভাষা সংস্কতের 
অপভ্রংশ | পাহলবী অক্ষর ছুই প্রকার; যথা-_-সামানী ও আরামী। 
এতদ্বতীত পাহলবী অক্ষরের আরও নানা প্রকার শাখ। প্রশাখ। আছে। 
তমাজগ্য ভাষা সং্কত হইতে উৎপন্ন; ইহ! মরকে! দেশীয় বর্ধরগণের 
ভাষ!। পৃথিবীর মানবগণের সকল ভাষার ও সকল অক্ষরের ইতিহাস 
এখনও লেখ হয় নাই । তবে এই পর্যন্ত জান! গিয়াছে যে, ব্রাঙ্গণদিগের 
সংস্কৃত ভাষা হইতেই পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য-ভাঁষার জন্ম হইয়াছে। 
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বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি সিংহল পাটনে। ভাষ! জাগিলে জাতির 
জাগরণ অবশ্থন্তাবী। সমগ্র জাতিকে জাগাইতে হইলে, মাত ভাষাকে 
শিক্ষার বাহিনীরূপে গ্রহণ করাই একমাত্র উপায়। 



অপ্রকাশিত কবিতা | 
টি রি 

মহারাজ যাদবেন্দু সিংহ রচিত। 
[. গোঁষ্ঠ লীল। ] 
(১) 

দিছে রাণী বামকরে শ্যাম । 

দক্ষিণ কছে। বলরাম ॥ 

হের আয়রে বলরাম, হাত দে মোর মাথে। 

প্রাণের অধিক শ্ঠীম সঁপে দি তোর হাতে ॥ 

রামের হাতে শ্যাম দিয়া বলে নন্বরাণী । 

লঞ যেছে। আমার গোপাল এনে দিও তুমি ॥ 

ষমুনার তীরে যখন গোপাল ধেঞা যায়। 

আডুড় বিষম বড় সামালিও তায় ॥ 

গোধনে গোপনে যখন লাগে হুলাহুলি। 

সেখানে সামীলো৷ আমার পরাণ পুতলি ॥ 

নব নব তৃণাস্কুর যেখানে দেখিবে। 

সেইখানে গোপালে আমার কান্ধে করি লবে ॥ 

রবির কিরণে যখন ঘামিবেক গা। 

নৃতন পল্লব লঞা দিও মন্দ বা॥ 

কাল যমুনার জল কাল নীলমণি। 

কাল জলে কখলরূপ মিশায় পাছে জানি ॥ 

প্রাণধন তোরে দিঞা আমি ঘরে যাই। 

যাদবেন্দু বলে রাণী কিছু ভয় নাই ॥ 
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( ২ ) 

রৈয় রৈয় 

রৈয় রৈয় রে। 

নেহারি বয়ান যুড়াক পরাণ 
তবে মায়ে ছেড়ে যেওরে॥ 

আগে ধেঞা রাণী যশোদা রোহিণী 

নেহারে চান্দ মুখখানি। 

অন্তরে কাতরে জাথে জল ঝরে 

মুখে নাহি সরে বাণী ॥ 

শ্রীদীম জুদাম শোন বলরাম 

তোমা! সভাদিকে কই। 

মৃত তনু এই ঘরে লঞা যাই 

পরাণ পুতলি এঁ॥ 
কল্যাণ কুশলে গোসাঁঞী রাখুক তোরে 

“মায়ের সনে এই দেখা | 
যাদবেন্দু সুখী তবে প্রাণ রাখি 

নন্দ ঘুচায় ধেনু রাখা! ॥ 

( ৩) 

গোঠ বিজই রাম কানু। 
আগে পিছে শিশু ধায় লাখে লাখে ধেনু ॥ 

নপুরের ধ্বনি শুনি মুনির মন ভুলে । 

ঢাকিল রবির রথ গোক্ষুরের ধুলে ॥ 

স্ুরঙ্গ চাহনি বিনোদ পাগুড়ি। 
কাকু নীল কার পীত কারু রাঙ্গ। ধড়ি ॥ 



২৮ড ষন্থানাদ 

2 পপ পপ স্পা শাদা পিপাসা পাপী পাশ পাশপাশি শপ পক্ষ 

কারু হাতে রাঙ্গা! লাঠি গলে গুঞ্জাহার। 

কাকু কারু কান্ধে শোভে ভোজনের তার । 

কেহ কেহ ধেঞ। গিএ ধেন্ু বানুড়ায় | 

ষাদবেন্দু এক পাশে দীড়াইয় চায় ॥ 

স্পা পপি ৮ শি পশসশ পাপা? শিপিিশশ তিক্ত পিসিতে ৮ পিন ক 

সঃ ন্ট সঃ ক 

নদীয়া-_-বার্গাচড়ার পরলোকগত কবি চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যার 

কবিভৃষণ মহাশয় গদ্য ও পদ্য রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন! তিনি অতি 

অল্প সময়ের মধ্যে স্থললিত ভাষায় হৃদয়গ্রাহী সুমধুর কবিতা রচনা 
করিতে পারিতেন। তাহার প্রণীত “ন্বদেশ রেণু'», “ভূতের খেলা'» 
প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। তাহার লিখিত অনেক কবিতা এবং 

একখানি নাটক প্রকাশিত হর নাই । . ১৩৩২ সালের ৪ঠ1 মাঘ সরস্বতী 
পূজার দিন শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদে “সারম্বত উৎসব” হয়। তাঁহার 

নিমন্ত্রণ ছিল, কিন্তু তিনি সরস্বতী পুজার দিন বাড়ী ছাড়িয়া কখন 

কোথাও যাইতেন না, অথচ কাঁধ্যগতিকে তীহাকে তৎপুর্বদিন 
শাস্তিপুরে যাইতে হইয়াছিল, তাহাকে দেখিতে পাইয়া সাহিত্য 
পরিষদের সম্পাদক ও কন্মীগণ পাকড়াও করিলেন, তাহাদের কথা 

“যখন এসেছেন, তখন কাল থেকে যেতেই হ'বে।” পরদিন 

প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত চণ্তীবাবু অনেক চেষ্টাতেও অন্থরোধ, উপেক্ষা 

করিতে ন। পারিয়। উৎমবে যোগদান করিতে স্বীকৃত হইলেন । কিন্তু 
“সারস্বত উৎসবে” দিবার ত কিছুই নাই! এ এক মহা সমস্ত! 
সেজন্য বেলা ৯ টার সময় এক রুদ্ধগৃহে নির্জন কক্ষে বসিয়।! এক ঘণ্টার 

মধ্যে নিয়লিখিত ছুইটি গীতি রচনা! করিলেন । 



সঃকাপিত কবিতা | ২৮১ 
শীল শিশিশিশ পি বাপি সপশীদ পেপাল পপি এ পাপা কী পপ পপ তাজ | পপসপী পেপসি পপীপাপপপীন ৩ শত এসপি পিপি তত 

বাণী-স্তুতি। 

(গীতি) 

নমন্তে বাণি-বীণাপাণি ! 

নমো? কুন্দ-ইন্দুনিভ ধবল বরণী | 

বঙ্কৃত ধৃতবীণা-_মঞ্জুল সুর, 

বেদ নিনাদিত---প্রণৰ মুখর, 

সপ্ত লোকাতীত, 

বিশ্ব বিকাশিত,। . 

উদ্তাদিতাঁসিত সুন্দর ধরণী | 

নমস্তে বাণি--বীণাপাণি ! 

সূর্য্য শত শত, প্রস্ফুট অবিরত, 

অনন্ত ব্যোম-তম উজ্জ্বল আলোকিত, 

ধ্বান্ত অন্তর্থিত, 
ধীর্জে]াতি মণ্ডিত, 

পুলক প্রকাশিত রাগ রাগিণী | 

নমস্তে বাণি--বীণাপাণি ! 

তন্ত্রী উপর ধীর অঙ্গুলি চালনে, 
কম্কণ শিঞ্জিত মিলিত সে বাদনে, 

ছন্দ গঠিত নব, 
মধু রব বৈভব, 

নুপুর নিনাদ-গীতি-গুঞ্জন-গামিনী | 
নমস্তে বাঁণি--বীণাপাণি! 



২৮২ মহানাদ 
পা স্পা্পিপ্পীপপীপিসল সি পপ ১ পপি কি স্পা পন সপ পপি পাসপপাপাল ও ৫ শী সপ 

নমে। নমঃ দেবি, বিছবাবিধায়িনী, 

বিজ্ঞান জ্ঞান দান কর জ্ঞানদারিনী, 

প্রণতি চরণে তব, 

তব পুজা উৎসব, 

সিদ্ধ হউক, দাও এ আশীস্ বাণী 

নমন্তে বাণি-বীণাপাণি | 

তোমার গান । 

( গীতি ) 

মা! তোমার সুরেই ভরিয়ে দলে বিশ্বধাম ! 

কাঁনে কেবল তোমার বাণী, আদ্ছে ভেসে অবিরাম ! 
১। পুবের পথে অরুণ-রথে, প্রভাত যখন ছুটে ধায় 

সাতটা রঙে রডিয়ে দিয়ে-_নৈশাকাশের নীলিমায় ) 

তখন তোমায় বীণার তানে, 

পুলক-জাগা-জীবন আনে, 

পাখীর ঠাই তোমার গানে, 

শুনায় কানে তোমার নাম। 

যম)! তোযার স্থরেই ভরিয়ে দিলে বিশ্বধাম; 

কানে কেবল তোমার বাণী আস্ছে ভেসে অবিরাম ! 

২। আবার যখন প্রদোষকালে অস্তাচলে যান তপন, 

শ্যানার গায়ে নীলাম্বরীর জড়িয়ে ন্েহণআবরণ ) 

সন্ধ্যা-বধু নীল আকাশে, 
দীপাবলী জাল্তে আসে, 

তোমার স্থুরেহ আনমন। সে, 

দুলিয়ে চলে অলক দাম! 



চা 

অপ্রকাশিত কবিতা ২৮৩ 
রস ১ জাল পি, ০ পাশ শত পিপল আপ তিন পপ ৬০ সব আপা ৮ পপ পপ 

মা! তোমার স্থুরেই ভরিয়ে দিলে বিশ্বধায ; 
কনে কেবল তোমার বাণী আস্ছে ভেসে অবিরাম । 

৩। নিঝুম রাতে স্তব্ধ ধরা, স্বপন মাখা পরাণ তা"র, 
সীমন্তে লাখ হীরার সি'তি, কে কোটী ফুলের হার; 

ঝিল্লি তখন তোমার গানে, 

তন্দ্রামাখা ছন্দ আনে, 

চেয়ে তোমার চরণ পানে, 

গায় সে বসে চতুর্যাম। 

মা! তোমার স্থরেই ভরিয়ে দিলে বিশ্বধাম ; 

কানে ফেবল তোমার বাণী আস্ছে ভেসে অবিরাম। 

৪। তরঙ্গিনীর কলনাদে, সমীরে এ বাণার তান, 

মেঘের গুরু গরজনে, উঠ.ছে ধ্বনি কাঁপিয়ে প্রাণ; 

বর্ষাধারায় শুনি ও গান, 

কোমল কড়ি সবই সমান, 

(আমার) প্রাণের তারে তোল মা তান, 

তা”র যেন আর হয় না বিরাম | 

মা! তোমার স্থরেই ভরিরে দিলে বিশ্বধাম ; 

কানে কেবল তোমার বাণী আস্ছে ভেসে অবিরাম । 

চণ্ডীবাবুর কখনও উপাধি-বাধি ছিল ন% বরং তিনি উপাধির 
বিরেধীহ ছিলেন, কিন্তু এই দুইটি কবিতার জন্য সমবেত সভ্যগণ 
তাহাকে “কবিভূষণ” উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি এঁ দান 
প্রত্যাখ্যান করেন নাই বটে, কিন্তু কখনও তাহাকে “কবিভূষণ” 

বলির স্বাক্ষর করিতে দেখ! যায় নাই। 



প্রাচীন গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ।. 

৪৯9৮৪ 
বান্মীকি, কালিদাস প্রভৃতি পৃথিবীর মহাকবিগণের কাব্য বহু 

শতাব্ী পুর্বে রচিত হইয়াছিল। তখন ছাপাখানা ছিল না, এক 
একখান। কাব্যের রচনা কাল হইতে বর্তমান সময় পর্য্স্ত ভারতবর্ষে 

নৈসর্গিক নানা পরিবর্তন ঘটিয়ীছে, রাষ্ট্রবিপ্লৰ অনেকবার হইয়াছে। 
তাহাতে কত নগরী, কত 'প্রাসাদ, কত প্রস্তর ও ধাতু নির্মিত মুভি, 
বিনষ্ট ভগ্ন বা ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়। গিয়াছে । ইহা সত্বেও শত শত 
সংস্কত কাব্য ও অন্ঠবিধ গ্রন্থ পুরাঁকাল হইতে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত 

প্রচলিত থাকিয়া! আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কাব্যগুলি হইতে 
তাহারা আনন্দ পাঁইতেন, কাব্যরস আস্বাদন করিবার শক্তি তাহাদের 

ছিল। আমাদের বাঙ্গালী কবিদের রামীয্পণ, ' মহাতারতাদি কাব্য 

কেবল হাতের লেখ। পুথি এবং গায়ক কথকদের স্থতির সাহায্যে 

বহুকাল জীবিত থাকিরা এক শতাব্দী পুর্বে ছাঁপাখানার সাহাষা 

লাভ করে। ্ 

নীনাদেশের লোকদের পাঁটাগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, স্তায় বা 

তর্কশান্ত্র পড়িলে দেখা যাঁয় যে, সর্বত্রই ম।নুষের মনের চিস্তার নিয়ম ও 

যুক্তির প্রণালী একই রকম। 
কবি বাধুর ষ্ঠায় সর্ধগ। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, পর্বতে, কন্দরে, 

গহন বনে, যখন যেখানে কবির ইচ্ছা হয়--মননমাত্রেই গমন করিতে 

পারেন। কবি ঘোর অন্ধকারে সুস্পই দেখিতে পান।  সরোবরে 

কমলিনীকে ভ্রমর গু৭. গুণ. রবে কি বলিতেছে, বৃক্ষশাখায় স্বচ্ছন্দ- 



প্রাচীন গ্রন্থ ও গুস্থকার ২৮৫ 

বিহারী পক্ষীকুল অস্পষ্ট স্বরে কি সুমধুর আলাপ করিতেছে, গভীর 
নিশীথে অর্গল বন্ধ গৃহাত্যস্তরে কি গুপ্ত কথোপকথন হইতেছে, কবি 

তাহা শুনিতে পান। কবির করনায় বাস্তব প্রঃতফলিত। 

পূর্বকালে বাঙ্গালী কবি গ্রন্-সযাপ্তিকাল লিখিয়। দিতেন। কেহ 

স্পষ্ট ভাষায় আছ্িক শব্দে |লখিতেন, কেহ স্পষ্ট ন! বলির৷ পাঠকের 

সহিত কিঞ্চিৎ কৌতুক করিতেন। কবি চস্তীদীসের একটা পদে 

নাকি আছে-_ 

*বিধুর নিকটে বসি নেত্র পঞ্চবাণ। 
নব নবহু রদ গীত পরিমাণ ॥৮ 

বিধু-১, নেত্র -৩, পঞ্চবাণ_৫ ৯ ৫-২৫। 

১৩২৫ শক | সংস্কৃতে পঞ্চবাঁণ থাকিলে ৫৫ বুঝিতাম। 

আমাদের প্রতিদিনের ইতিহাসে রসও নাই, বৈচিত্রও নাই। এ 

বৈচিত্রহীনতায় মানুষের সমস্ত অন্তঃকরণ যেদিন সংসারের গ্রুতি 

সর্বরকমেই বিমুখ হইয়া দীড়ায়, সেই দিনই তাহার মনে হয়__ 

পৃথিবীর ভার মানুষের, পক্ষে অনাবগ্তক ভাবে বেশী। ইহা বহন 
করিবার শক্তি তাহার নাই। সেই বিস্বাদ মুহুর্তেই মানুষ এমন 

একট! কিছু চায়--বাহার কোলে আশ্রয় লইলে অন্ততঃ করেকাট 
মুহ্ত্তও জীবনের সহস্র ত্রুটি বিচ্যুতির কথা তুলিয়া! থাকা যাইবে। 
ম।নুষের জীবনে এই বিশ্রাম বা ছুটার প্রয়োজন অত্)ন্ত বেশী। 

নতুবা এত বড় পৃথিবীটি এত দিনে প্রকাণ্ড এক পাগলা গারদে পরিণত 

হইত। কিন্বা নবাই একে একে আত্মহত্যা করিত । বলাবাহুল্য 

সেরূপ হয় নাই এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই'। 

কিন্তু হয় নাই কেন? উত্তরে একজন ব্রাক্গণ পণ্ডিত বলিয়াছেন 
যে, “মানুষের স্থষ্ট শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস--বামুষকে এই অপমৃত্যু 
হইতে উদ্ধার করির়। আসিতেছে 1৮ প্রাচীন আর্ধাবর্তের আরপ্যক 

৬ 



২৮ মহানাদ 
০৮ পপি পাপী শিসপিশশীশি শশিশিশী ২ ৮৮ শিশির পিশিশীতি পেশী পাশপাশি 

কবি খবিরা শিল্পী এবং সঙ্গীতকার, চারি সারি সারি যুগে যুগে যে রস 
সৃষ্টি করিয়া আসিতেছেন, তাহাই মানুষকে অনেক ছুঃসহ মুহূর্তে 
মুক্তির আনন্দ আন্বাদন করিবার সুযোগ দিম্লাছে। সাহিত্য এবং 

শিল্পের আদর্শ কি,সে সম্বন্ধে প্রচুর মতভেদ আ'ছ। একদলের 

মতে, জীবনের সহিত বাস্তবতার যোগ রাখিয়াও যে সাহিত্য ও শিল্প 

পৃথিবীর নিত্যকার তুচ্ছতার উদ্ধ'লৌোকে বিচরণ করিতে পারে--তাহাই 

আদর্শ। কঠোর বাস্তবত। যদি সাহিত্য হইত, তবে ও জিনিষটার 
কোন স্বতন্ত্র প্রয়োজনই থাকিত ন1। পৃথিবীতে যাহ! ঘটিতেছে, 

তাহ। নিত)ই দেখিতেছি । সেই সবের অবিকল গ্রকৃতিই যদি সাহিত্য, 

তবে তাহার মধ্যে রচয়িহার স্থষ্টির পরিচয় কোথায়? কোথায় তাহার 

কর্নার প্রসার? 

আধ্যাবর্তের আদি কবি বান্মীকিকে জানি। অরণ্যের মহধিরা 

বোধ করি, মানুধকে প্রাত্যহুক দুঃখ ছুর্দশ। হইতে কিছুক্ষণের নিমিত্ত 

অব্যাহতি দিবার জন্যই তাহার প্রথম কাব্য রচন। করিয়াছিলেন । 

বর্ষার সন্ধ্যার অন্ধকার আকাশের নীচে সঙ্গীহীন কক্ষে যখন একা 

“সিংহগড্ডাঁর মহাকবি কালিদাসের "'মেঘদূত” পাঠ করি, কিন্বা 

পৃথিবীর সন্বীর্ততা ও বন্ধনে ক্ষুনধ হুইয়। যেদিন বেদ, পুরাণ 
প্রভৃতি পড়িতে বপি,--সেদিন বুঝিতে পারি, সাহিত্য মানুষের কত 
বড় এশ্বধ্য। মহাভারত ও রামায়ণ, জাতক প্রভৃতি পাঠে বুঝিতে 
পারি, কোন্থানে বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীর প্রভেদ। সাহিত্যে আজ মানুষ 
যেটাকে পুজ। করে, কাল তাহার কথা ভুলিয় যায়। সংস্কৃত গ্রন্থগুলি 
পড়িয়। আজও মানুষ তৃপ্তি পায় কেন? পালি গ্রন্থগুলির গ্রতি চাহিয়! 

মানুষ আজও চোখ ফিরাইতে পাঁরে না কেন? শাক্যসিংহকে আজও 

ইউরোপ শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকার বলির পুজা করে কেন? সংস্কৃত গ্রন্থ এত 
আদরের কেন? যে রচনার বা শিল্পের কল্পনায় প্রসার ও ভাবের 



প্রাচীন গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ২৮৭ 

অসীমত। নাই”--তাহাই ক্ষণন্থারী। বান্সীকির মত সমস্ত বেদনার 
মধ্যে সাহিত্যের জন্ম। মানুষের মনের খবর সহজে জান যায় না, 

কিন্তু বাহিরের হুঃখ লইয়৷ আলোচনা চলে । 
কবি কালিদাসের কাব্যগুলি পড়িলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, 

কাশ্মীর হইতে কুমারিক পধ্যস্ত সুবিস্তত দেশের সম্পূর্ণ এবং নিভুলি 

ভৌগোলিক জ্ঞান গ্রন্থকর্তীর ছিল। 

মেঘনাদবধ কাব্য রচয়িতা সাঁগরদীড়ী নদ-্টীরহই পাভজ্জীকা গ্রাম 
নিবাসী মধুন্দন দত্তের শেষ জীবন কাটিয়াছল কয়েকজন পরহিতৈষী 

আত্মীয়ের অনুগ্রহে । মৃত্যুর কয়েকদিন পুবেৰ মধুস্থদন যখন আলিপুর 
দাতব্য চিকিৎসালয়ে শেষ শধ্যায় শাঠিত, সে সময় তাহার পদ্ধী 

হেনরিয়েটের মৃত্যু হয়। সে দিন মধুস্থদনের এমন সম্বল নাই, যদ্বীরা 

পত্তীর সমাধিভূতি প্রস্তরাবৃত করা চলে। কবি রজনীকান্তের “বাণী” 
«কল্যাণী”র সঙ্গীত আজ পল্লীর নিভৃততম প্রাস্তেও গীত হয়, কিন্তু 

কবি গোবিন্দ দাসের মত, তাহার শেষ জীবন হুঃখ যন্ত্রণার এক করুণ 

ইতিহাস। বাণী-সেবকের সহিত অনৃষ্ট লক্ষ্মীর বিরোধ সহজে ঘুচিবাঁর 
নয়। 

পুরাণগুলিই ভারতের ইতিহাস। বর্তমান পুরাণ সকল যে আকারে 

পাঁওয়। যাইতেছে, উহার ভাষা ইত্যাদির বিচারে পঞ্ডিতের। মনে 
করিয়। থাকেন যে, উহার! গুপ্ত কালেরই সঙ্কলন। গুপ্ত সাম্রাজ্য 

স্কবাপনের বনু পূর্বে প্রাচীন সিংহল পাটন রাজ্য ধ্বংস হয়। সিংহ 
রাজগণের রাঙ্ত্বকালেই রাঢ়ে জ্যোতিষের বিশেষ উন্নতিসাধন হয়। 

ষজ্ঞ যুগের পর বৌদ্ধ ধর্মের প্রাছু্ভীব " সময়ে উত্তর ভারতে এক রাষ্ট্র 
বিপ্রব উপস্থিত হয়। এই সময়ে ভারতের অন্তান্ত স্থানের প্রাচীন 

রাজবংশসমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকবে। আজ যে সমগ্র ভারতে 

পৌরাণিক ধর্শের প্রভাব দেখ! যায়, তাহার বীজ মহানাদেই উপ্ত 



২৮৮ মহ!নাদ 
স্পা ১৯ ৯ শশা শিীপীশি শা শশী পিপিপি শীত শসিিি 

হইয়াছিল। মহানাদে সমুদয় সম্প্রদায়ের সাধু ও সন্যাসীগণ একত্রিত 
হইয়! ব্রাঙ্গণ কায়স্থাঁদ সমাজ গঠন করেন। প্রবাদ এখনও উচ্চ কণ্ঠে 

ঘোষণা করিতেছে,_“মহানাদে তেত্রিশ কোটি দেবতা একত্রিত 
হইয়াছিলেন।” ্ 

হিন্দু লেখকগণের ২০ খানিরও অধিক জ্যোতিষিক গ্রন্থের নামোল্লেখ 

ৃষ্ট হয়। স্মাইন-ই-আকবরীতে নয়খানি সিদ্ধান্তের নাম পাওয়! 

বায়-_ব্রন্গ সিদ্ধান্ত, গর্গ সিদ্ধান্ত, হূর্ধা সিদ্ধান্ত, নীরদ সিদ্ধান্ত, সোমসিদ্ধাস্ত, 

পরখশর সিদ্ধান্ত, বৃহস্পতি সিদ্ধান্ত, পুলন্ত্য পিদ্ধান্ত, বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত | 

এ ভিন অপর সিদ্ধান্তগুলির নাম নিয়ে দিলাম। 

ব্যাস, লোঁমশ, আর্য/, অত্রি, পুলিস, কশ্ঠপ, যধন, মরীচি, ভৃগু, 

মনু, চ্যবন, অঙ্গিরা। ভাঙ্করাচাষ্যের সিদ্ধান্ত শিরেমণি একখানি 

জ্যোতিষ্রন্থ খ্যাতিমান হইয়াছে (১১৫০ খুষ্টান্দে )। ব্রহ্ম সিদ্ধান্তখানি 
র্গগুপ্ত দ্বারা স্ুসংস্কৃত হইয়া! ৫৩*--৫৮০ খুঃ অঃ মধ্যে ব্র্গস্ফুট সিদ্ধান্ত 

নামে পুনঃ প্রচারিত হইয়াছিল। স্ৃর্ধ্যসিদ্ধান্তের টাকাকার নুসিংহ 

বলেন যে, ব্রহ্ধপ্তপ্তের নিয়মাবলী বিষু ধন্মোত্তর পুরাণ হইতে সংঘটিত। 

ণীকল্যের ব্রহ্গাসদ্ধান্তের নাম পাওয়! বাঁয়। পঞ্চপদ্ধতি মধ্যে এক 

পদ্ধতি হইতেই বরাহ মিছির নাকি তাহার পঞ্চপিদ্বান্তিকা! সঙ্কলন 

করিয়াছিলেন 

অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থ কালের গে লীন হইয়া গিয়াছে । যাহা 

অবশিষ্ট ছিল, মুসলমানেরা নই কিয়! দিয়াছে । তথাপি সেকালে রাড়ের 

ননীধিগণ ষে জ্ঞানগর্ভ অমূল্য গ্রন্থরাগি তাহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে 

প্রদান করিয়। গিয়াছেন, তাহার মুল্য নিরূপণ কর বায় না। রাটের 
দ্বান অতুলনীয়। 

ষষ্ঠ শতাব্দীর লেখক নগর কাব্যাদর্শে গৌড়ের লেখার রীতির উল্লেখ 
পাই। দত্তী লিখিয়াছেন --. | 



প্রাচান গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ২৮৯ 
সেকস টিপিসসপীসা শসা শিপ পপি? ১ শা পাস 

“অন্ত্যনেকে। গিরাং মার্গঃ হুঙ্ভেদং পরম্পরং | 

তত্র বৈদর্ভ গৌঁড়ীয়ো বর্ণে তে প্র্ফুটাস্তারৌ ॥% 

অগ্নিপুরাণ হইতে আরম্ভ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় সমস্ত অলঙ্কার 

শাস্ত্রের পুধিতেই সংস্কৃত ভাষা রচনার আত প্রসিদ্ধ “গোঁড়ী” বা ঘোরী 

রীতির বর্ণন৷ দেখিতে পাওয়া যায় । আচার্য্য দণ্ডী, গৌড়ীকে সমগ্র আধ্যা- 
বর্তের সংস্কৃত রচনার আদর্শ রীতি বলিয়৷ গ্রহণ করিয়াছেন। এই রীতির 

আষ্টাকে 1? কোল, পোদ, গোয়ালা, সাওতাল, চণ্ডাল, কাস্থ, বৈদ্দী, 

বাগ-দী, বাউন্লী, কলিতা, মোচ, কোচ, দৈবজ্ঞ কখনই গোঁড়ী কীতির 

জন্ম প্রদান করে নাই। 

প্রীয় ১০০০ খষ্টাব্ধে প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পুরুষোভ্তমদেব, জয়দেব ও 
ধোয়িক, নৈয়ায়িকা গ্রগণ্য রঘুনাথ ও জগদীশ, ম্ার্ভচুড়ামণি রঘুনন্দন 

প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়া পাগ্ডত্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করতঃ রাঢ়ের সংস্কৃত 

সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন। মহানাদের বামন- 

জয়াদিত্য রচিত “কাশিকাবৃস্তির এক সময় খুব সমাদর ছিল। 

বৈয়াকরণ জিনেন্তরবুদ্ধি মহানাদে এই কাশিকাবৃত্তির টাক। ( ন্াস নামে 
অভিহিত ) করিয়াছেন । ইনি ৭২২ খুষ্টান্দে জীবিত 'ছিলেন। বরেন্দ্র 
অনুসন্ধান সমিতি নবীনচন্ত্র গিংহের নিকট হইতে “ন্তাম” গ্রন্থ লইয়! 

গিয়। ফেরৎ দেন নাই। মহষি পাণিনি রচিত অষ্টাধ্যায়ীর টীকা।_- 
“ভাষাবুত্তি” পুরুষোত্তম দেব রচনা! করেন। ৬কালীদাপ সিংহ 

[লখিরাছেন--ইনি তাহার পূর্বপুরুষ ছিলেন । ভাবাবুভ্তি গ্রন্থ, ভর্তৃহরির 

ভীগবৃত্তি এবং বামনের কাশিকা অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে । 

পুরুষোত্তম একজন বঙ্গীর বৌদ্ধ 1ছলেন। তাহার ''ললিত পরিভাষা”), 
“পরিভাবাবৃতি”, "জ্ঞাপক সমুচ্চয়” ও "উনাদিবৃত্তি” নামে আরও 

করেকখানি প্রসিদ্ধ পুস্তক পাঁওয়! যায় । ১৪, খ্রীষ্টাব্ে মহানাদে 

সথষ্টিধর চক্রবন্তী “ভা ষাবৃভীয়ার্থ বিবৃতি” রচন। ক্সেন | মহানাদে রক্ষিত 



২৯০ মহানাদ 
ষসপ্সপী 

মৈত্রের “ধাতু প্রদীপ” পাওর! গিয়াছিল। “তন্ত্র প্রদীপ”ও মহানীদ 

হইতে পাওয়! যায়। ১১৫০ থুষ্টাব্দে রাজ হরি সিংহের সভায় শর়ণদেব 

“হুট বৃত্তি” প্রণয়ন করেন । 

ভগীরথ দ্বিজ বিরচিত পদ্মপুরাণ ও তুলসী চরিত্র গ্রন্থদ্য় লুপ্ত হইয়া 
থাকিবে। ইনি মহানাঁদবাসী ছিলেন । 

কবি কর্ণপুর কৃত চৈতন্ত চন্দ্রোদর নাটকে মহানাদের রাজা কেশব 

সিংহ বঝ] কৃত্তিবাস সিংহকে 'কেশব ছত্রি” বলিয়। উল্লেখ পাওয়। যায় । 

দ্বিজ রূপরামের ধর্মমঙ্গল মহানাদে পাওয়া ষাঁয়। মাণিকরাম 

লিখিয়াছেন--“বন্দিয়৷ ময়ুর ভট্ট আদি রূপরাম |” 

রামগতি ন্তায়রতু ১২৩৮ সালের ২৮শে আধাঢ় হুগলী জেলার অন্তর্গত 

ইলছোবা গ্রামে রাটীয় ব্রাঙ্ষণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার 

নাম হলধর চুড়ামণি। তাহার রচিত অন্ধকুপ হত্যার ইতিহাস, 
বস্তবিচার, রোমাবতী উপাখ্যান, দময়স্তী, বাঙ্গলা ব্যাকরণ, বাঙ্গলার 

ইতিহাস, বাঙ্গল। সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। ১২৭৯ থুষ্টাব্দে রামগতি 

ন্তায়রত্ব ইলছোঁব। গ্রাম হইতে বংশবাঁটার শিবনাথ 'সিংহকে মহানীদের 

প্রাচীন ইতিকথ। লিখিয়। দিয়াছিলেন। 

দীনার দ্বীপ ব৷ দিনারদি গ্রামে প্রায় ৩০০ শত বর্ষ পূর্বে ষষ্ঠীবর সেন 
জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সমগ্র মহাভারত, রামায়ণ ও পদ্মপুরাণের বাঙ্গল। 
পছ্যে অনুবাদ করেন । 

সিংহবংশের বিভিন্ন ঘটন! অবলম্বনে এই সকল উপন্তাস লিখিত হয়-- 

সরল।--সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় 

শিবায়ণ-বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্য 

শৌভাসিংহ--বছুনাথ চট্টোপাধ্যায় 
চন্ত্রপ্রভা_-তারক নাথ বিশ্বাস 

বঙ্গ বিজেত'-_-রমেশচন্ত্র দত 



প্রাচীন গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ২৯১ 

ইহ1 ব্যতীত ধর্ঘপাল, চন্দ্রকেতু, চন্ত্রপ্রতা, নদীয়া কাহিনী, 
মুরশিদাবাদ কাহিনী, মেদিনীপুরের ইতিহ্াঁসঃ ময়মনসিংহ পরগণার 

ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থে এবং বঙ্গদর্শন, ভারতী, পুষ্পপাত্র, নবধুগ প্রভৃতি 

পত্রিকায় সময় সময় ছোট গল্প বাহির হইয়াছিল। সিংহবংশের প্ররুত 

নাম, গোত্র, রাজধানী কল্লিত রপেই এষাবৎ বিভিন্ন ইতিহাসে পাওয়া 

যাইত। “মহানাদ'” প্রকাশিত হইবার পর বাঙ্গলার লুপ্াবশিষ্ট 
ইতিহাসের,.বোধন বসাইয়াছে | 

হরিচন্ত্র বা হরিশ্ন্ত্র সিংহ একজন স্ুকবি ছিলেন। মহাকৃতি 

হরিশ্ন্দ্র-ণহর্ষ চরিতে" তাহার গছ্া রচনা প্রশংসিত হইয়াছে । তাহার 

প্রণীত ধ্ধর্মশন্মীভ্দয়” গ্রন্থে ধর্শমনাথ নামক রাটের কোন রাঁজীর 

কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে । 

রাজ্যবর্ধন, মালবরাজকে জয় করিয়া গৌড়ে আসিয়াছিলেন, "শশাঙ্ক 

বিশ্বাসঘাতকতা করিরা তীহাকে বধ করিয়াছিলেন। ইহার চরিত্র 

অবলম্বনে “গৌড়বহ” “নামক প্রাকৃত কাব্য রচিত হয়। একালের 

“কেন্মবীর” নাটক কঝাহারা পাঠ করিয়াছেন, তাহাদের নিকট গৌড়ব 
এতিহাসিক নাটক কি না সন্দেহ উপস্থিত হয়। হ্র্ষবর্ধন প্রতিজ্ঞা 

করিলেন যে, এই গৌড়াধিপকে পরাস্ত করিতে না৷ পারিলে তিনি অনলে 

আত্মবিসর্জন করিবেন । চারিদিক হইতে সৈন্ত সমাবেশ হইতে লাগিল। 
এই বৃদ্ধে রাঁজা বিজয় হরিদেব সিংহ নিহত হন। 

বাঁণভট্ বাঁৎসায়ন বংশ সন্ভৃত চিত্রভান্থু নামা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের পুত্র 

ছিলেন। তিনি হর্ষচরিতের প্রথম উচ্ছাসে আত্মজন্ম সম্বন্ধে বলিতে 
গিয়? লিখিয়াছেন যে, রাজদেবী নায়ী ব্রাঙ্মণীর গর্ভে চিত্রঙান্থু বাঁণভট্ট 
নামক পুত্রকে লাভ করিয়াছিলেন । এই ব্রাঙ্গণ কবি বাণভ্টের হধ- 
চরিতের প্রথম উচ্ছাসে সমবয়স্ক সুহৃদগণের নামোল্লেখ সময়ে 
লিখিয়াছেন,_“চন্দ্রসেন ও মাতৃসেন* নামে তাহার ছুইটী পারশব বা 
বৈশমাত্রের ভ্রাত। ছিলেন। 



নিই 05 
০ এপাশ পে পিস ++ পাপা শশা ীশাশাক্শাক্াটিট তি শীটিশী শেপ শসসপ্পীপ পপ পেক্পী পিপিপি শ পপি পিসী পাস্পি ৮৯ স্পা ৯ 

গঙগেশ চূড়ামণি, নব্য ্তায়ের জন্মদাতা। বন বঙ্গের নবহীপে স্যায়ের 

টোল ছিল ন1, তাহারও অনেক পূর্বে গঙ্গেশ সিংহপুরে প্রাহ্ভূতি হন। 
তাহার অক্ষয় কীর্তি--পতত্ব-চিন্তামণি | উহ! "্যায়তত্ব চিন্তামণি,, 
'চিন্তামণি” বা “মণি নামেও উক্ত হইয়া থাকে । এই মহা ্তায়গ্রগ্ 

চারি খণ্ডে বিভক্ত,__ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দখণ্ড | ইনি 
প্রত্যক্ষ খণ্ডে শিবাদিত্য মিশ্র ও টাঁকাকার বাচম্পতির মত উদ্ৃত 

করিয়াছেন । 

মুলমান রাজত্বে স্যায়শাস্ত্রে গঙ্গেশ, পক্ষধর, রঘুনাথ ; ভক্তিমার্গে 

চৈতন্য, তুলসীদাস, অদ্বৈত; বেদান্তে মধুস্থদন, সদানন্দ, শঙ্করারণ্য ; 

ধন্ম-শান্ধে শলপাণি, রঘুনন্দন, বাচম্পতি ; বৈগ্যকে চক্রপাণি দত্ত, মাধব, 

ভাঁব-মিশ্র প্রমুখ মনীধিগণের উত্তব হইয়াছিল। বারাণসীর প্রনষ্ট গৌরবের 

পুনরুদ্ধার, অযোধ্যা বৃন্দাবনের আবিষ্কার, হিন্দু সমাজ সংস্কারের সুবাবস্থা 
বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের ছারাই সংসাধিত হইয়াছিল । 

ৃষ্টায় পঞ্চদশ শতাবী হইতে নবদ্বীপ ন্তায়শাস্ত্রীধিকারে 
নৈয়ায়িকগণের সিদ্ধপীঠ বলিয়! পরিকীন্তিত হইয়&. আসিতেছে । কিন্ত 
প্রাচীনকালে মহানাদ এই স্থায়শান্ত্র শিক্ষাদীন সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠান্বিত ছিল । 
তৎপরে ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিবার জন্য মিধিলায় সমবেত হইতেন। 

নি মিথিলার অজেয় ন্ার ভাণ্ডার অসামান্ত শক্তি প্রভীবে লুন করিয়া 

মথলার গর্ব থর্ধ ও মহানাদের গৌরব বর্ধন করিয়াছিলেন_-তিনি 

গৌড়ীয় । মহেশ্বর বিশারদের পুত্র বাস্থদেব, পিতার স্তায় ব্যাকরণ, 

সাহিত্য ও ব্যবহার বিধি অধ্যাপনায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । তিনি 

নহানাদে স্যায়শান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মিথিলায় গমন করেন। তখন পক্ষধর 

মিশ্র মিথিলার প্রধান নৈয়ায়িক | অধ্যাপক পক্ষধর মিশ্রের 

শলীকা-পদ্ধতি কঠিন হইতে কঠিনতর ছিল। বাস্থদেব একশত আট বার 

এলাকাবিদ্ধের কৌশলাম্যায়ী পুথির ব্যাখ্য! করিয়! মিথিলার বিদ্ন্মগুলীকে 



প্রাচীন গ্রন্থ ও গুন্থকার ২৯৩ 
পেপসি পাসপপফজ পাপী পপ সপ পপ পপ পপি এ 

পথ্যন্ত স্তম্ভিত করিলেন । অধ্যাপক প্রীত হইয়! বান্ুদেবকে “সার্বভৌম?” 
উপাধি প্রদান করিলেন। তাহার! পুথির নকল করিয়া! লইয়া যাইতে 
দিতেন না। সেজন্ত অপূর্ব মেধাবী বাসুদেব মিথিলার বিশ্বপপ্ডিতগণের 
রূঢ় ব্যবস্থা, শিক্ষা জগতের এক গভীর কলঙ্ক ও ছাত্রগণের পক্ষে অবমান 

জনক মনে করিয়া, তাহার অসাধারণ যেধা ও স্মৃতিশক্তি প্রভাবে 

আপনার অন্তর মধ্যে সমগ্র স্তার়শীস্ত্র এমন ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া! মিথিল' 

হইতে বাহির হইলেন যে, কেহ তখন স্বপ্নেও ভাবে নাই, এই শ্রুতিধর 
গোঁড়ীয় ছাত্র মিথিলার সমগ্র স্তায় ভাগার শুধু স্বৃতি সাহায্যে লুণ্ঠন 
করিয়া লইয়া যাইতেছেন ! মিথিল। ত্যাগ করিয়া বানুদেব মহানাদের 

বশিষ্ঠ গঙ্গীতীরের বিদ্যাপীঠে বেদান্ত দর্শন অধ্যয়ন করেন। বাসুদেবের 

প্রথম ছাত্রের নাম রঘুনাথ শিরোমণি, * ইনিই নব্য স্তায়শীন্ত্র প্রণয়ন 
করিয়া হ্টায় জগতে অমর হইয়। রহিয়াছেন। দ্বিতীয় ছাত্রের নাম 

রঘুনন্দন, যিনি আবহমানকাঁল প্রচলিত আধ্য ব্যবহার বিধি ও 

স্বৃতিশাস্ত্রের সংস্কার করিয়া চিরশ্মরণীয় হইয়! রহিয়াছেন। তৃতীয় ছাত্র 
কষ্ণানন্দ আগম-বাগঁ্র, প্রনষ্টপ্রায় তন্ত্রের পুনরুদ্ধার করিয়৷ দেশমধে। 

পুনরায় তেজোৌময় তান্ত্রিক মতের প্রবর্তন করিয়৷ যিনি দেশবরেণ্য 

হয়াছিলেন। চতুর্থ ছাত্র--শ্ীগ্রীচৈতন্ত দেব, পরিচয় নিশ্রয়োজন ! 
তাহার! যে অক্ষয়কীর্তি সঞ্চয় করিয়া গিক্লাছেন, আজিও তাহার 

স্বৃতি নবদ্বীপকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে এবং বাঙ্গালীর প্রতিভা 

ইউরোপের মনীষিগণকেও মুগ্ধ করিতেছে । 

হরিহর ভট্টাচার্য নবদ্বীপে বাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ 

করেন। তিনি ও তাহার বংশ আন্ুুলিয়ার রাজবংশের কুলগুরু ছিলেন: 

তৎপুত্র রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ১৪২৯ শকাবে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 
শীট শিপ সপ নিউ, 

* মতান্তরে রঘুনাথ শিরোমণি শ্রাহটের সান্প্রদারিক ব্রাঙ্গণবংশ সম্ভূত, কাত্যায়ন 
গোত্র। 

এপ 

সা ীপিশপিসিসসস পাপ্পপ পাপা পপি 



২৯৪ মহানাদ 
পাশ পপি পপি পিপিপি 4 ৮০০ ৩০ ০১, 

পঞ্চবিং ংশতি ং বৎসরের কঠিন পরিশ্রমে ণঅষ্টাবিংশতি স্মৃতিতত্ব” প্রণয়ন 

করিয়া অসামান্ত বুদ্ধিমতা, বিচাঁরশক্তি, গভীর গবেষণা, সারগ্রাহিতা ও 
দুরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়। গিয়াছেন। রঘুনন্দনের গ্রশ্ 
অধ্যয়ন না করিলে কেহই *শ্মার্ত* নামে অভিহিত হইতে পারেন না। 

প্রসিদ্ধ শূলপাঁণি ভট্টাচার্য রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী স্থৃতিকার। তিনি 
'প্রায়শ্চিত্ত বিবেক”, "শুদ্ধি বিবেক” প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। রঘুনন্দন 
অনেক স্থলে শূলপাঁণির মত খণ্ডন করিয়াছেন। 

কোনও লেখক রঘুনন্দনের জন্ম, বরেন্ত্রভূমিতে প্রমাণ করিতে গিয়া, 
বলিয়াছেন ( রঙ্গপুর শীখ' সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিক1 ৩য় ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা 

র্টব্য )-_“রঘুনন্দন কদলীপত্রে শ্রাদ্ধ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, যদি 
রাঢ়দেশে তাহার জন্ম হইত, তাহা হইলে তিনি শালপত্রেরই ব্যবস্থা 

কঠিতেন; কেন ন1 তথায় কদলীপত্র বিরল ৮ এ কথার কোন মূল্য 

নাই। ইহাতে লেখকের রাঢ়দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার সম্বন্ধে 

অনভিজ্ঞতাই স্চিত হইতেছে । 

ময়মনসিংহ জেলার স্তাঁয়শাস্ত্র চচ্চার প্রবর্তক রাধাকান্ত স্তায়ভূষণ 

মহাঁশয়ের নাম বাঙ্গলার ইতিহাসে চিরম্মরণীয় হুইয়] রহিয়াছে । তীাঠার 

পিতা রমাকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত স্থবিখ্যাত পণ্ডিত ও সাধক ছিলেন।* তাহার 

অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ঈশ্বরোপাসন দর্শনে মুগ্ধ হইয়৷ বর্তমান রঙ্গপুর 

জেলার নলডাঙ্গার জমিদার মহাশয়গণের পূর্বপুরুষ মুক্তারাম লাহিড়ী, 
ময়মনসিংহ জেলার পূর্বধলার বাগছিবংশ, পারিয়াখালির ভাছুড়ীবংশ, 

1 ধীতপুর গ্রামে তকসিন্ধাত্ত মহাশয়ের ভপন্তাস্বান “্বীতপুর পঞ্চবটা" বলি! 

প্রসিদ্ধ। এখনও তথায় বটবৃক্ষ বর্তমান আছে এবং তৎপৌত্র ৬কমলাকান্ত স্তায়বাগীশ 

মহাশয়ের স্থাপিত বাটীর সম্ুথে “কমলেশ্বর শিবলিঙ্গ" বিছ্যমান আছে। ন্টায়বাগীশ 

মহাশয়ের পুত্রবধূ ৬বিজয়! দেবীর প্রতিতিত *কাশীধামে গণেশ মহলা *রুদ্রচন্্ 

লাহিড়ীর বাড়ীতে “কালী বিজয়েশ্বর শিবলিঙ্গ” স্থাপিত আছে। 



প্রাচীন গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ২৯৫ 

কুশমাইল ও হালালিয়ার ভাছুড়ীগণ, বড় বাশালিয়ার বাগছিবংশ, 

ফরিদপুর জেলার ভাকলার বাগছিবংশ প্রভৃতি বহু ধনবান 

ও কুলীন ব্রাহ্গণ তীহাণর নিকট দীক্ষ! গ্রহণ করেন। অগ্ভাপি সিদ্ধান্ত 

মহাশয়ের বংশধরেরা! এ সকল বংশের সন্তানদিগকে দীক্ষা প্রদান 

করিতেছেন । পিতার নিকটে ব্যাকরণ ও ম্বৃতিশীস্ত্র অধায়ন করার পর 

রাধাকাস্তের অন্তঃকরণে স্তায়শান্ত্র অধ্যয়নের স্পৃহা! বলবতী হইয়া! উঠে 
এবং খৃষ্টায় অষ্টাদশ শতাববীর প্রথমভাগে পিতার অনুমতি গ্রহণপূর্ববক 

ভিখারী নামক ভূৃত্যকে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপ যাত্র' করেন! তখন 

বাঙ্গলায় নবদ্বীপ ভিন্ন স্ায়শান্ত্র অধ্যয়নের দ্বিতীয় স্থান ছিল নখ। 

ময়মনসিংহ হইতে নবদ্বীপ যাত্রাও তখন এখনকার ন্তায় সহজসাধ্য ন' 
ণীকায়, তিনি বহু কষ্টে বহু নদনদী অতিক্রমপূর্বক সুদূর পথ পদব্রজে 
গমন করিয়া নবদ্ধীপে উপনীত হন এবং সাঁত বৎসর কাল কঠোর 
'অধ্যবসায়ের সহিত সমগ্র নব্যন্তায়শান্ত্র অধ্যয়ন করিয়। নবদ্বীপের পঞ্ডিত 

মগুলী কতৃকি “ন্যার়ভূষণ” উপাধিতে ভূষিত হন। অনন্তর বাটা প্রত্যাবর্তন 
করিয়া ধীতপুর বাসভবনের সন্নিকট শিঙ্গুলজানি গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন 
পুর্ববক অধ্যাপন! কঁরিতে থাকেন । অগ্যাপি এ বাড়ী “ স্তায়ভূষণ মহাশয়ের 
চৌপাড়ী বাড়ী” বলিয়া প্রসিদ্ধ। এ বাটীর সম্মুখে জীর্ণ বৃহৎ পু রণী 

এখনও বিদ্ধমান আছে, এবং তিনি বাটী হইতে চতুষ্পাঠীতে আসার জন্ত 
যে রাস্তা নির্মাণ করাইয়াছিলেন, এখনও এ রাস্ত1 “ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের 
জাঙ্গাল” বলিয়। প্রসিদ্ধ। এ চতুষ্পাঠীতে নানা স্থানের বু ছাত্র তাহার 

নিকট স্তায়শান্্ অধ্যয়ন করেন; এবং নানা দ্িগদেশীয় নৈয়ারিক 

পণ্িতগণের সহিত বিচারে জয়লাভ করিয়! সর্বত্র সুখ্যাতি লাভ করেন। * 

ভীহার অসাধারণ প্রতিভ ও শীক্ত্রচচ্চার পুরস্কার স্বরূপ দেশীয় রাজা 

* রঙগপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৭ম ভাগ, ২য় সংখ্যায় “ময়মনসিংহের স্তায় 
চচ্চা” প্রবন্ধ জরষ্টব্য। 



২৯১ মহানাদ 
পাটি পিসী শিপ শিপ এপাশ শনি ০ শা পোপ পপ 

জমিদারগণ তাহাকে ব্রক্ষোত্তর ও অর্থাদি প্রদান করিয়া উৎসাহিত 

করিয়াছিলেন । অগ্ঠাপি তদ্বংশধরগণ এ সকল সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন 

গৌরীপুর-_রামগোপালপুরের জমিদার মহাঁশয়গণের পূর্ববর্তী ৬ত্রীরুষণ 
চৌধুরী জমিদার মহাশয় শিমুলজানি গ্রামে চতুষ্পাঠীর সহায়তার জন্য 
যে ব্রন্গোত্বর দিয়াছিলেন, এ জীর্ণ সনন্দ তদ্বংশধরগণের নিকট অগ্ঠাপি 
আছে, তাহা এইরূপ $-_ 

শ্রীরাষঃ 

»ইয়ািকীর্দ 

শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত ন্যায়ভূষণ পন 
ৰ [শট সচ্চরিত্রেষু । ও 

যে 

সনন্দ পত্র মিদং সন ১১৭১ সনাবে লিখনং কারধ্যঞ্চআগে মৌজে 
শিমুলজানি চীকলে কসবা আমলে পরগণে মরমনসিংহ মৌজে মজকুর 
পতিত মধ্যে 19 সাত আড়া জমি ব্রঙ্গ উত্তর করিয়া দিলাম, আবাদ 

করিয় পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগামল করহ, রাঁজম্ব তলব নহিবেক, 

ইতি তারিখ ৭ই মাঘ। 

এই বংশে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, স্থানাভাবে 
সকলের পণ্িচর দিতে পারিব না। উক্ত রাঁধাকান্ত ন্তায় ভূষণ 

মহাশয়ের বংশধর পণ্ডিত শ্রীধুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র বিগ্াভূষণ ১২৮৮ সনের 
৪51 বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিমুলজানি “বিজয় চতুষ্পাঠী”তে 

ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করি বিক্রমপুর “ইছাপুর1 চতুষ্পাঠী”তে 
নব্য স্থৃতিশাস্্র অধ্যয়ন করেন ও “বিগ্ভাভূষণ”* উপাধি প্রাপ্ত হন। 

তিনি রঙ্গপুর “কালীধাম চতুষ্পাঠী””তে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেন। 
তাহার পিতামহী ৬বিজয়া দেবীর স্থৃতিরক্ষাকল্পে স্বীয় বাসস্থান 



প্রাচীন গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ২৯৭ 
:০১৯-৯৯২০৪ শী ০টি িপ্পাপাশাশী শত পপি পস্পিজল সস ০ ০ ০ রি 

পিমুলজানিতে পবিজয়া লাইব্রেরী” নামক ুস্তকালয় স্থাপন করেন, 

“শিমুলজানি বিজয়! বোর্ড মডেল স্কুল” তাহার চেষ্টাতেই স্থাপিত 

হইয়াছে । ইনি খ্যাতনীমা সাহিত্যিক ; বিবিধ মাসিক পত্রে ইহার 

লিখিত বহু গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হষ্টয়াছে ও হইতেছে, 

এবং প্বঙ্গীয় অধ্যাপক জীবনী”, “প্রবন্ধ প্রস্থনাগ্ুলি” প্রভৃতি 

কয়েকখানি গ্রন্থও লিখিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এবং রঙ্গপুরস্ত 

শীখা পরিষৎ ইহীকে অধ্যাপক সাস্তপদে নিযুক্ত করিয়াছেন! 
শ্রীযুক্ত বিস্তাভূষণ মহাশয় “রঙ্গপুর কালীধাম চতুষ্পাঠী*তে অধ্যাঁপনা- 
কালীন ১৩১৫ বঙ্গাবখে "নবদ্বীপ সমাজ”এর স্মৃতিশাস্ত্রের পরীক্ষক 

নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং ১০১৭ বঙ্গান্দে হুগলী-চু'চড়ার প্রাতঃস্মরণীয় 
মহাত্স ৬ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্থাপিত "বিশ্বনাথ ফণড” 

হইতে বাষিক ৫০২ টাকা হারে "বিশ্বনাথ ষ্ধ্যাপক বৃত্তি” প্রাপ্ত 

হইগাছিলেন। 

ময়মনসিংহের এই স্ুপ্রমিদ্ধ স্ুপণ্ডিত, সাধক ও গুরুবংশ 

মহানাদেরই উ্ীরব |, মহানাদ বা “মানাদদেশ। হইতে ধীহার! বঙ্গের 

নানাস্থানে নিমের পুর্বে গিয়া বসতি স্কাপন করিয়াছেন, 

ইহারা ভাহাদের অন্ততম | মহানাদের ৮৯ ক্োশ উত্তর পশ্চিমে 

(যাহ? পর্ব মানাদ দেশের” অন্তভূতি ছিল) ই, আই, রেলওয়ের শক্তিগড় 
স্টেশনের কিঞ্চিৎ উত্তর পূর্ব'দকে গাঙ্ুল বা গাঙ্ুর (১৯৩ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য) 

নামক স্থানে ইহাদের আদি বাসস্থান ছিল। তথা হইতে শিব গাঙ্গুলী 

আমাটিয়ায় বাস করেন । আমাটিয়া হইতে জানকী বল্পভ ভট্টাচার্য্য 

বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানের চতুষ্পাঠীতে . অধায়নপূর্বক অবশেষে 
ময়মনাসংহ জেলার অন্তর্গত স্থখহারী গ্রামের বিখাত পণ্ডিত কবিবল্পভ 

তর্কাচার্ধ্য * মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করেন। তর্কাচার্ধ্য 
সপ 

* হধহারী গ্রামের “কাপ বংশাবলী"'র ভূমিকা ৩ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য ॥ 



4 মহানাদ 

মহাশয় তাহার অসাধারণ পাগ্ডিত্য, প্রতিভা ও বংশম্যাদায় 

শ্রেষ্ঠ লোক বিবেচনা করিয়! স্বীয় ভগিনী শিবানী দেবীর সহিত বিবাহ 

দেন। তর্কাচার্ধ্য মহাশয়ের পিতা দশাবধান ভট্টাচার্য মহাশয় মুর্শিদাবাদ 
নবাব বাহাছুরের রাঁজপণ্ডিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি শিবপুর 

নামক পীর স্থান ও আটাশিয় প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রাম নবাবের 

নিকট হইতে লইয়! জামাতাকে প্রদান করেন এবং কন্তা শিবানীর 

নামানুলীরে শিবপুর নামক গ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় বাস ভবন 

নির্মাণ করাইয়া দেন। তদবধি জানকীবল্পভ ও তাহার বংশধরেরা 

মরমনসিংহবাসী হইয়াছেন । তাহার পৌন্র শিবরাম পঞ্চানন ধীতপুরে 

আসিয়া বাদ করেন। ইহাদের বংশধরগণ ময়মনসিংহের শিবপুর, 

ধীতপুর, শিমুলজানি, . ইটাত্রতল! এবং ঢাঁকা জিলার সাবেক বাঘিয়া 
(এক্ষণে এই গ্রাম পদ্মা নদীর গর্ভে ) বর্তমানে ইছাপুরা, রাজদিয়' 
প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন । ইহারা রাঁটীশ্রেণী, সাবর্ণি গোন্র, 

বেদগর্ভের সন্তান, আমাটিয়ার গান্গুলীবংশোদ্তব | ইহাদের সংক্ষিপ্ত 
বংশাবলী,-- 

বেদগর্ভ 

(“বেদগর্ভোহপি সাবর্ণে সর্ববেদ পরায়ণ£ঠ, ' 

অধস্তন ১৭শ পুরুষ 

শিব গাঙ্গুলী 

( গার হইতে আমাটিয়ায় বাস) 

বেদগর্ড হইতে অধস্তন ২৩শ পুরুষ 



না 2 হইল বা লিখ 





প্রাচীন গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ২৯৯ 
পাপী শা শিপ শি ১ শশা সপীশিপিপপাপসিশেস্পিপিলিলা শাল ০ পল | শািশিত শপ পাশ পীপপ  সপরপিপপপপসপপএ সপ 

জানকী বল্লভ ভট্টাচার্য্য 
( আমাটিয়া হইতে ময়মনসিংহ শিবপুরে বাস) 

কৃষ্ণদেব বিগ্ামণি ( শিবপুর ) 

শিবরাম পঞ্চানন 
সাং ধীতপুর 

রাযগোপাল বিগ্ভাবাগীশ 

রমাকণন্ত তর্ক সিদ্ধান্ত 

রাধাকান্ত গ্ায়ভৃষণ 
| 

| | 
কমালাকান্ত স্তায়বাগীশ চন্ত্রশেখর ভট্টাচার্য 

কালীনাথ ভট্টাচার্য্য রাজচন্্র ভট্টাচার্য্য 

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভষ্টাচা্য শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
ং খরিলজানি (কুমার ছয়” প্রণেত। ) 

7 কুমুদচন্তর 

| ভা _ প্রীরক্ষাকর 
সত পাাীশস্পিশী শিপ স্ম্পপপজপ পা পপ পপ পা | পিসি পপ্পাপাশিি 

| | 
শ্রীযোগেন্্র চন্দ্র বিদ্ভাভূষণ শ্রীস্রেন্্র ভট্টাচার্য শ্রীনগেন্্র ভট্টাচার্য বিএ, 

পপ পেশি পিপি সস পাশপাশি পাশ এ স্পা সসলাপসাপ্পীপাপাাা পাশাপাশি শী 

| | | 
শ্বীমেশচন্দ্র শ্রীঅনিলকুমার ্রীঅজিত কুমার 

রঃ ৬ রর % 



৩৪৯ মহানাদ 
১ পিসি পপ পাস পে চিলি রক 5 টি 8 শা এত সি ১২ 

পূর্বোক্ত ৬রমাঁকান্ত তর্কসিদ্ধাস্ত মহাশয়ের শিষ্যমগ্ডলীও ধন, মান, 

কুলমধ্যাদা, ধর্মনিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্যাদি সর্ববিধগুণে বিভৃষিত ছিলেন! 

তাহাদিগের বংশধরদিগের মধ্যে এখনও অনেকে এঁ সকল গুণের 

অধিকারী আছেন। তর্কসিদ্ধাস্ত মহাঁশয়ের উপযুক্ত শিষ্য মুক্তারাম 

লাহিড়ীর বংশধর রঙ্গপুর নলডাঙ্গার জমিদার ৬নালকমল লাহিড়ী 
বিদ্ভাসাগর মহাশয় খ্যাতনীম1 সাধক ও সাহিত্যিক এবং সংস্কৃত শান্ত 

স্থপপ্ডিত ছিলেন। তিনি তন্ত্রশাস্ত্রেরে অতি উপাদেয় বুহৎ সংগ্রহ গ্রন্ 

“কাল্যচ্চন চন্ড্রিক” এবং “কুষি-তব্ব,৮ «শক্তি ভক্তি রস কণিক?” 

ণশ্রীশ্রীসরন্বতী পুজা পদ্ধতি” প্রস্ততি গ্রন্থ প্রণয়ন করিরাছেন 
এবং বিবিধ মাসিক পত্রে গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার 

সাধনাশ্রম বাসাবাটীতে শ্রীস্র৬কালীমুর্ত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ) ইহ: 
এক্ষণে ্রঙ্গপুর কাঁলীধাম” বলিয়। প্রপসিদ্ধ। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র 
৬গুরু প্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় স্বধর্ননিষ্ঠ ও বৈষয়িক কার্যে বিশেষ দক্ষ 
ছিলেন, এবং কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীধুক্ত ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য ব্যাকরণ 

তীর্থ মহাশয় প্রাচ্য পাশ্চাত্য বিগ্ভায় সুপপ্ডিত। "হার রচিত 

ণরচনান্থবাদ শিক্ষা” সংস্কত শিক্ষীর্থীর বিশেষ উপ এগী হইয়াছে 

ইহার চেষ্টায় “রঙ্গপুর কালীধাম চত্ুষ্পাটী” স্থাপিত হইয়াছিল । 
ভবাঁনী বাবুর একমীত্র পুজ্র ৬গ্রিজা প্রসন্ন লাহিড়ীদকাব্য ব্যাকরণতীর্ঘ 

মহাশয় অতি অল্প বয়মে গভীর পীণ্ডিতা লাঁভ করিয়াছিলেন । তিনি 

বিশ্ববিস্ভালয়ের রিসার্চ স্কলার ছিলেন | ইনি বিশ্ববরণ্যে কবি রবীন্ 

নাথের “গীতাঞ্জলি” কাব্যের সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ আরম্ত 
করিয়াছিলেন ; কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিলাম__ 

“আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার 

চরণ ধুলার তলে । 
সকল অহঙ্কার হে আমার 

ডুবাও চোখের জলে ॥৮ 



সি ০৯ 

চানা-ব্ক্গান্দ ১১৩৫১ ডি 
-)1 

৯7 স্েত ই) ভা বর্দান্দ ১৩০৩১ লালে যা নিত 





প্রাচীন গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ৩৯১ 

অনুবাদ-_. 
(তব) চরণ ধুলি সমুপরি কুরু মদীয় মৌলি মানতম্। 

মদহস্কতি জালং কুরু নেত্রনীর-বি€তম্ ॥ 
“রলপুর বঙ্গ সাহিত্যান্ুশীলন সমিতি” গিরিজা প্রসন্নেরই স্থাপিত 

উহার রচিত অলঙ্কার সম্বন্ধে ইংরাজি ভাবায় একখান উৎকৃষ্ট গ্রন্থ 
মুদ্রিত হইতেছিল। অল্প বয়সে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় প্রতিভার 

বিকাশ হইল না, দেবশিশু দেবলোকে চলিয়া গেলেন। 

পুত্র বিয়েেগের পর ভবানী বাবু নান তীর্থ ও,কলিকাত। প্রভৃতি স্থানে 

অবস্থান করিতেছেন । তাহার একমাত্র কন্তা শ্রীমতী সুচারুবালা দেবীকে 

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত বাঘবেড় নিবাসী প্রসিদ্ধ উদয়নাচাধ্য ভাছুড়ীর 

বংশ সম্ভৃত তারকেশ্বর ষ্টেটের বর্তমীন সুযোগ্য রিসিভার শ্রীযুক্ত 

অমূল্য চন্ত্র ভাছুড়ী এম, এ মহাশয়ের সহিত বিবাহ দিয়াছেন। এক্ষণে 
৬ গুরুপ্রসন্ন বাবুর একমাত্র পুত্র স্বধন্মুনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত রুষ্ণ প্রসন্ন লাহিড়ী 

মহাশয় ত্রীত্রীঞরী কালীমাতার সেবাপুজা ও অতিথি সেবাদি যথানিয়মে 

সম্পাদন কীতেডেন। 
ইহাদের অ-/র অংশী ৬জ্যোতীন্ত্র মোহন লাহিড়ী একজন সদাশয় 

লোক শএ্ঁছিলেন। তিনি ৬কাশীধামে বাস কর্িতেন। তাহার মাতার 

স্থাপিত দেবনাথপুর! নিজবাসায় শিববিগ্রহ ও অনসত্র আছে। জ্যোতীন্দ্র 

বাবু গুরুদেবের খণ পরিশোধের জন্ত এককালীন দুই হাজার টাকা 
পাহায্য করিয়াছিলেন । তাহার দত্তক পুত্রের নাম ৬মান্ মনীন্তর মোহন 
লামাহড়ী। 

নলডাঙ্গার দেওয়ান কা'লীচন্দ্র লাহিড়ীর * বংণার ৬স্রেশশচ্তর 
* দেওয়ান একালীচন্দ্র লাহিড়ী ও তৎপুত্র দেওয়ন ৮কালীকৃষ্চ লাহিড়ী 

মতি প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন । উভয়েই দক্ষতার সহিত কুচবেহার রাজ্জোর প্রধান 
অমাত্যের কার্য করিকলাছেন। বর্তমান সময়ে ভাহাদের বংশধর শীযুক্ত নরেন্দ্র চন্দ্র 
লাহিড়ী ও শ্রীযুক্ত হারদান লাহিড়ী 7. 4৯. ও শ্রযুক্ত নগেন্র চন্দ্র লাহিড়ী 7). 4, ও 

শ্রীযুক্ত নরেশচন্ত্র লাহিড়ী প্রস্থতির নাম বিশেষ উল্লেখ “যাগ । 

পসপসপসা 



৩২ মহানাদ 
স্পা শি ২০ শসা পা পাসপোা ৮ সপ সী -্প্প্প্পপপপা পি শীিিোিতিশ পাশা? 

লাহিড়ী মহাশয় অতি অমারিক ও সরল প্রকৃতির লোক হিলেন। 

তাহার চেহারা অতি স্থন্দর ছিল। দুঃখের বিষয় তিনি অল্প বয়সে 

পরলোক গমন করিয়াছেন। তাহার পুত্রগণ কলিকাতার থাকিয় 

বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। সুরেশ বাবুর জামাতী' শ্রীযুক্ত যতীক্র নাথ 

সান্তাল এম, এ, বি, এল হাইকোর্টের উকিল। 
৬ ঁ রব সং 

রাট়ের এই সিদ্ধ সাধক গুরুকুলের অন্ততম শিষ্য ময়মনপিংহ-_ 
নেত্রকোণা বারের প্রবীণ ও শ্রেষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনীথ বাগহা 

মহাশয় দৈবযোগে মহানাদে প্রায় ছুই বৎসর বাঁস করিয়া গিয়াছেন । 

তাহার স্তাঁষ মেধাবী, স্বধর্্মনিষ্ঠ, সরল মিষ্টভাষী এবং ধর্মপ্রাণ লোক অতি 

বিরল। ইনি পূর্বধলা মডেল স্কুল হইতে ছাত্রবৃত্তি পাশ করির! অধিক 
বরসে ইংরাজি অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং স্বীর অধ্যবসা 

বলে বি,এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! মহানাঁদ ফি চার্চ মিশন স্কুলে ৪২ টাক! 
বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্যে নিযুক্ত হন এবং মহান'স্দ থাকিয়া 
বি, এল, পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তত হইতে থাখে?। _ ইত্যবসরে 

১০২২ টীক1 বেতনে চন্দননগর--গোন্দলপাড়ার স্বনীম খ্যাত জমিদার 

৮ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী জামাত 

হাইকোর্টের উকিল অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, 

মহাশয়ের একমাত্র পুত্রের গৃহশিক্ষক নিঘুক্ত হইয়া বি, এল, পরীক্ষা 
দিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন এবং অল্পদিন মধ্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 

হইয়! স্বদেশে প্রত্যাগমন পুর্ধক নেত্রকোণায় ওকালতি করিতে 
থাকেন। 

খ্রীষ্টান মিশনারীগণের অনেকেরই স্বভাব এই যে, নূতন সমাগত 
কোন হিন্দু বিশেষতঃ, ব্রাহ্মণের নিকটে হিন্দুধর্মের নিন্দা ও কুটতর্ক এবং 
খ্ীষ্টীনধর্ধের পলা প্রচার করিয়া থাকেন। মহেন্দ্রবাবু মহানাদে 



প্রাচীন গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ৩০৩ 

আগমনের পর তাহার সহিত তৎকালের সেক্রেটারী রেঃ ম্যাকালক্ 

সাহেব এবং স্ুপারিশ্টেণ্ডে্টে ও হেডমাষ্টার বিপিন বাবু 
(9. 8, 70915) এ প্রকার ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হন? কিন্ত 
স্বধর্ম্দে নিষ্ঠীবান তেজন্বী ব্রাহ্মণ মহেন্দ্রবাবু চীকুরীর মায়া না করিয়া 

যথোচিত প্রত্যুন্তরে তাহাদের মতবাদ খগুনপুর্ধক তাহাদিগকে 

নিরস্ত করেন। 
সুন্তণাগাছার মহারাজ! হৃুর্য্যকাস্ত ও রাজা শ্রীযুক্ত জগতকিশোর 

আচার্ধ্য প্রভৃতি জমিদারবর্গের পুর্ববপুরুষ অসাধারণ 'প্রতিভাশালী পণ্ডিত 
ও তাপস “কুস্থমীঞ্জলি” নামক উৎকৃষ্ট দার্শনিক গ্রন্থ প্রণেতা উদয়নাচার্ধ্য 

ভাদুড়ীর বংশধর * বরেন্দ্রশ্রেণীর অন্তর্গত ভূষণা পটির শ্রেষ্ঠ কুলীন 
তাছুড়ী গাই” ময়মনসিংহ--ঘাঁগড়ার রাজা কৃষ্ণকমল সিংহ মহাশয়ের 

জ্োষ্ঠা কন্তার সহিত মহেন্দ্রবাবুর বিবাহ হয়। মহেন্দ্র বাঁবুও ময়মনসিংহ 

জেলার অন্তর্গত পূর্ববধলার বাগছী বংশোদ্ভব বরেন্দ্র শ্রেণীর ভূষণ পটীর 
শ্রেষ্ট কুলীন। পূর্ববাঁদ পুর্ববধলায় ছিল) এক্ষণে এ জেলার স্ুপ্রসিদ্ধ 
ংসনদের তীর /াগড়া গ্রামে বাস করিতেছেন। ইহার পিতার 

পেশী স্ীপাসপাীাশিপ্পাপপাপশি পপি পোপিপিসপীিসল -শাশ্াীশিসিশীশিশীীশসি 

* নুক্তাগাছার প্রমিদার বংশের পূর্ব পুকুষ শ্রীকৃ্ক আচার্য -মুরশিদাবাদ নবাব 
সরকার ছইতে আলাঁপমিংহ পরগণ| জমিদারী সন্ধে প্রাপ্ত হন। তাহার বংশধর 

মহারাজা সুয্যকাস্ত ও রাজ। শ্রীযুক্ত জগৎ কিশোর আচাধ্য চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্ 

নারায়ণ আচাধ্য চৌধুরী (*শিকার ও শিকারী” নামক গ্রন্থ প্রণেতা) ও ধর আচার্ষয 

চৌধুরী প্রভৃতি জমিদারবর্গ এবং ময়মনদিংহ জেলার গন্তর্গত পুর্বধলার নিকটবস্তী 
“ধুপাডহয়ের রায় বংশ” উদয়নাচাধ্য তাঁছুড়ীর বংশধর। মুক্তাগাছার রাজবংশে রাজ'ষ 

৬/গোপালচন্ত্র আচাধ্য চৌধুরী ধণ্মরত্ব মহাশয় অতি ভাল লোক ছিলেন। ইহার 

বৃত্বে মুক্তাগাছ। হরিসভা। প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । ইহার ম্বধর্মে অত্যন্ত অনুরাগের পরিচয় 
পাইঘাপণ্ডি ম্তলী-নরমনসিংহ ধর্মসভায় সভা আহ্বান করিয়। “রাজি” উপাধি দ্বারায় 

ভূষিত করিয়াছিলেন। মহারাজা সুর্্যকাস্তের পুত্র মহারাজ। শ্রীযুক্ত শশীকাস্ত আচা্য 

চৌধুরী । 

- প্পসসপপপ পা পোপ পপপ  প্প 



৩৬৪ মহালাদ 

শপ শীত ০৩ শাপপীশাশী শিট সপ পিপি ২ শা শী ্পীপ্পিসি পাপা নত ৩ শী 

নাম ৬ জগদ্বন্ধু বাঁগছী । ভগবানের কৃপায় ইহার পুভ্রগণও কৃতবিদ্ ; 

'পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্।” 

ইনি কার্যযস্থল নেত্রকোণায় থাকিয়া জনহিতকর সকল কাধ্যেই 
স্থষ্ট আছেন। তাহার সকল সদনুষ্ঠীনের পরিচয় দিতে না পারিলেও 

দুইটা স্থায়ী কীর্তির কথ' উল্লেখ করিব! ইহার চেষ্টার ফলে নেত্রকোণার 
৬ কাশীবাড়ীর নাটমন্দির গৃহ ও ভোগগৃহ এবং প্রাচীর ইত্যাদি 
নির্মিত এবং ৬রী মায়ের সেব! পুজার স্থবন্দোবন্ত হইয়াছে । এ 

জেলার অন্তর্গত ধাতিপুর শিমুলজানি নিবাণী তাহার গুরুদেব শ্রীযুক্ত 
তারা প্রসন্ন ভক্টাচাধ্য মহাশয়ের বাড়ীতে পানীয় জলের অভাব দেখিয়া 

অন্তান্ত শিশ্কগণকে অনুরোধ করিয়া সাহায্য সংগ্রহ পূর্বক একটি 

স্ুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়াছেন এবং নিজেও এই কারে; 

৫*০-২ পাঁচ শত টাকা সাহায্য করিয়াছেন। উক্ত পুফরিণীর জলও 

উৎকষ্ট হইয়াছে । এখানে একটী কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; পুর্ববোক্ত 

নাটমন্দির গৃহ প্রস্ততের ব্যয় ধীতপুর নিবাসী শ্রীধুক্ত বিপিনচন্দ্র রার 
সাহিত্যশান্ত্রী এম, এ, বি, এল, মহাশয় দিয়া, | উল্ত রার 
মহাশয় প্রাচ্য পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুপপ্তিত, সংস্কৃত কবিত। রচনায়ও সুদক্ষ । 

তাহার রচিত “নৃত্যুঞ্জয় স্তোঁত্র”” প্রভৃতি কবিতা পাঠে পণ্ডিত মণ্ডলী 

ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। উক্ত বিপিন বাবুর পিত! ৬ জয়নাথ রায় 
মহাশর পূর্বোলিখিত ধাতপুরবাসী গাঙ্ুলীবংশের দৌহিত্র । 

মহেন্দ্রবাবু গরিবের স্তাঁয় গুপ্তভাবেই মহানাদে আগমন ও অবস্থান 

করিরাছিলেন; কেবল একবার মাত্র কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন-_ 

“আমি গারব, কিন্তু আমার শ্বশুর বড়লোক ।৮ বিরহী কবি 
'গাহিয়াছেন--“ম্থতি করে অতি জ্বালাতন”, কিও সজ্হত্রেবাবুন্পপস্থতি 

সেরূপ হয় নাই, সে স্মৃতি অতি লুখকর--অতি মধুর হইয়া রহিয়াছে। 
০. খং গর গা 



টানি ? 

11111 12 1 ? 11, 15 চারি, 118)445 

এপ" 
441 

॥ 

, 1, 
শাদা াদি  ॥ 

শ্রীযুক্ত মঢহজ্দ্রনাথ বাগঙ্ছী 73. 4৯, 7] 





প্রাচীন গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ৩০৫ 
পপ সপ পপ পিপি পপ পপাপপাপীপাতি 

বালিয়াটী সমাজাধিপতি উদয়নাচার্ধ্য ভাছুড়ী “কুস্থমাঞ্জলি” গ্রস্থ 

প্রণয়ন করেন এবং কাশীধামে গমন করিয়া পণ্ডিত প্রবর কুল্প,ক ভট্টের 
নিকট দর্শনশীস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিচারে বৌদ্ধদিগকে পরাস্ত করেন । 

উদয়নাচাধ্য চৈতন্তদ্েবের সমসামধ়িক বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়া 

ণাঁকেন। কাউয়েল সাহেব অন্বমান করেন-_“কুন্ছমাঞ্জলি গ্রন্থ খস্টায় 
দশ শতাব্দীর লেখা । গৌড়ে ব্রাহ্মণ গ্রন্থধৃত ( ভাছুড়ীকুলের বংশীবলী 

গ্রন্থে ১ 

ধর্সংস্থাপনার্ধায় বৌদ্ধবিধবংস হেতবে । 

খ্যাত উদয়নাচার্যে বভুব শঙ্করে। যথ] ॥ 

সন্দেশং পিতৃনাশস্ত তথা পিতৃপরাভবং । 

বৌদ্ধানাং বিজয়ঞৈব শ্রত্বা জজ্বাল মন্যুনা ॥ 

ততঃ কালেন কিয়ত। বৌদ্ধীন্ জিত্বা বিচাঁরতঃ 

ব্রহ্মতবপ্রকাশায় চকার কুন্ত্রমাঞ্জলিং ॥ 

ময়মনসিংহ--ঘাগড়ার রাজা ক্ৃষ্ণকমল সিংহ মহাশয় এবং তাহিরপুর 

ও চৌগ্রামের সংজবংঠা সকলই উদয়নাচাধষ্য ভাছুড়ীর বংশধর । এই 
ভাঁছুড়ীবংশের অন্তভম রামগোবিন্দ ভাছুড়ী স্থসঙ্জের রাজার কন্ঠাকে 

বিস্বাহ করন । রাজী সথসঙ্গ রাজত্থের ছুই আনা অংশ যৌতুক স্বরূপ 

দাশ করেন্,। তনিবন্ধন রামগোবিন্দের পুভ্র হরিরাম “সিংহ” উপাধি 

ধারণ করেন। এঁ হরিরামের বংশধর স্থসঙ্গ পুর্বধলা-_ঘাগড়ার 
রাজবংশ । উদয়নাচাধ্য ভাছুড়ীর অন্ততম বংশধর রসিক রায়ের পুত্র 

রামকান্তকে কাশ্তপ গোত্র সুষেণবংশীয় নাটোরের বঝাঁজা রামজীবন 

দত্তক গ্রহণ করেন ( ১১৮ পৃষ্টা! দ্রষ্টব্য )। - এ কারণে রসিক রায় 

ঈ5০1শাবাদু এবং চৌগ্রাম পরগণা প্রাপ্ত হইয়া জমিদার হন এবং 
নাটোরের নিকটে রদসিকের অন্ততম পুত্র ক্বষ্ণকাস্ত রায় বসতি 

করেন । 
৬ 



৩০৬ মহানাদ 

উদয়নাচাধ্য ভাছুড়ীর বাসস্থান সম্বন্ধে “গোড়ে ব্রাঙ্গণ* প্রণেতা 

লিখিয়াছেন--“কেহ কহেন বগুড়ার অন্তঃপাতী নিসিন্ধাতে, অন্তেরা 

কহেন বাঁলিয়াটাতে।” উক্ত ভাছুড়ী প্রণীত “কুনুমাঞ্জলি” নামক 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থের ময়মনসিংহ - সেরপুর নিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত সংস্কৃত 

কলেজের তৃতপূর্বব অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ৬ চন্দ্রকান্ত তর্কালস্কার 

মহাশয় প্রাঞ্জল সংস্কৃত ভাষায় একখণ্ড টাক প্রণয়ন করিল্লাছেন, এবং 

ভাহার পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাধখ্য। নাথ তর্কবাগীশ মহাশয় 
একখও্ড টীক' প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং জেল! ঢাকার অন্তর্গত কৃষ্ণপুরা 

নিবাসী স্থ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামরুষ্ তর্কতীর্থ মহাশয় “কুন্ুমাঞ্জলি 

সৌরভ” নামে বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের পুষ্টিসাধন 
করিয়াছেন। 

“কুনুমাঞ্জলি'* প্রণেতা, চৈতন্দেখের সমসাময়িক বালিয়াঁটা সমাঁজাধিপতি 
করণ প্রথার প্রবর্তক ও কাপের স্ষ্টিকর্ত। 

উদয়নাচার্যয ভাছুড়ী 

| | 
প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজা-” ১ পুত্র (কুলীন ) 

৬গুত্র (কা? ৬) পশুপতি 
১। ভূপতি | 

২। ভবানীপতি রর 

৩। চণ্তীপতি রঃ 

৪। গৌরীপতি শুমান 

* যখন উদযনাচার্যয ভাদুভ়ী পরিবর্ত মর্যাদা]! স্থাপন করেন, সেই কালে প্রথমা 

স্ত্রীর গর্ভজাত পুক্রগ্ণকে কৌলিম্য মর্যযাদ| হইতে বহিষ্ত কন্প্ক্রি এসি শর্ভজাত 
পুত্র পঞ্পতিকে কুলীন বলিয়! শ্বীকার করেন। জেলা পাবনার অন্তর্গত বাগবাড়ীর 
রায়বংশ উদয়বাচাধা ভাহুড়ীর প্রথম পক্ষের সন্তান, কাপ। 



প্রাচীন গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ৩০ ৭ 

শুমান 

৫ | রুদ্রাণীপতি নু রি ী 

৬। শচীপতি তন্ন ৰ 

(০ 
গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণ ভাছুড়ী 

(বংশাবলী অন্তর দ্রষ্টব্য) (রাজা কংসনারায়ণের ভগ্মীপ তি) 

পুরি | 
নুবুদ্ধি খা টি খা? নুন রায় 

( একটাকিয়। ১। যতুরাম 177 

রাজবংশ) ২। বঘুরাম জানকী বল্লভ তুবনবল্পভ প্রভৃতি 
৩। প্রতুরাম 
৪| শিবরাম নি 8০ 

শ্যাম রায় 

| এ ৰ 

913 ভুবন রায় 

টি হর গোবিন্দ 

রঃ রে |] এ পিস 1 
শা ভিলা আনম্দীরাম রাম বিনোদরাম 

রুদ্রকাস্ত£ (ইনি তাহিরপুরের | 
রাঁবংশের কন্যা রাজা বীরেশ্বর 

রোঁহিণীকান্ত গ্রহণ করেন এবং (তাহিরপুর রাজবংশ) 
দও্ডক পুত্র রাজত্বের ॥৮* মান! 

( চৌগ্রাম রাজবংশের পূর্বপুরুষ ) সং প্রাপ্ত ইন। ০9 
| 

নিঃসস্তান অবস্থায় রাজ! শশীশেখরেশ্বর 
রমণীকাস্ত 

বিনোদ- য়, তাহিরপু 
* | ্ ্ পর ভ্রাতা 

| 
] রাম এ অংশপ্রাপ্ত বছ সন্গ্রন্থ প্রণেতা 

রাজেশকান্ত রবীন্্রকাস্ত রমেন্্রকাস্ত হন) ৬৮কাশীধামে বাস 
কঙ্গিতছেন। 



৩০৮ মহানাদ 

| ৃ | 
অনারেবল কুমার কুমার শান্তি শেখরেখবর কুমার ৮শক্তি 
শিব শেখরেশখ্বর রায় রায় শেখরেশ্বর রায় 

(বঙ্গের ভূতপূর্বব মন্ত্রী ) 

( পুর্ব পৃষ্ঠায় লিখিত ) 

গোপী নাথ ভাদুড়ী 

যছুনাথ 

লঙ্মীনাথ 

| | | 
রামবল্পভ হরিবল্পভ গ্রাণবল্লভ গৌরবল্লভ 

( বেণী অবসাদ গ্রস্ত ) ( রোহিলাপটা) ( রোহিলাপটা) ফি 

_বামগোবিন্দ ভাুড়ী 

( ইনি সুসঙ্গ রাজের'কন্ঠাকে বিবাহ 
করিয়! স্ুসঙ্গ রাজন্বের ৮%* অংশ নর হন ) 

হরিসাম ভাছুড়।* 

(ইনি সিংহ উপাধি ধারণ করেন এবং 
পূর্বধল। ঘাগড়া রাজবংশের পূর্বপুরুষ )। 

গং সং রঙ ৮ 

সপ অপ জীপ শী পপ পপ সপ পপ পাপ জপ পেস পাপ পন ০ পিচ পাশ শশীশশীট পিপিপি তস্সপিীশ তিশা সি শিস্পীসিশি পিপিপি 

* উকীল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বাগহীর শ্বশুর রাজ। কৃষণজুয়ল_সিযুহ,(5-এপুগু! দষ্টবা) 

এই হরিরাম সিংহের বংশধর । কৃষ্ককমল সিংহ পরলোক গমন করিয়াছেন । তাহার 

পুত্র গ্রধুক্ত যতীন্দ্রনাথ সিংহ জীবিত আছেন। 





স্ ১ 

ঘা গোৌঁরপুরাধিপতি 
শে এজি এ - শ্রযৃক্ষ ব্রজেনকিশোর জায় চৌধুরা। 

আচ - বি পতিন্ছ এ 5০৫৩ ও 



প্রাচীন গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ৩০৯ 
কপ লা পলা পপ আপা শী পাশ পি 

ময়মনসিংহ-_রাঁমগোপাল পুরের রাজা এযোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী 
বাহাদুরের ওয় পুত্র শ্রীযুক্ত কুমার সৌরীন্দ্কিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় 

একজন সাহিত্যানুরাগী এবং স্থলেখক | ইনি «ময়মনসিংহের বরেন্দ্র 

ব্রাহ্মণ জমিদার” নামক ইতিহাস গ্রন্থ ছুই খণ্ড লিখিয়াছেন। এর গ্রন্থের 
২৬ পৃষ্ঠায় আছে,_-“নাটোর, রামগোপালপুর, গৌরীপুর, গোলকপুর, 

ভবানীপুর, বাসাবাড়ী প্রভৃতি স্থানের জমিদাীরগণ কাশ্তপ গোত্রীয় 

স্বষেণের বংশধর। এ বংশীর শ্রীকুষ্ণ ( তলাপাত্র ) চৌধুরী, নবাব 

মুরশিদ কুলী খার আমলে অনুমান ১১২৫ কঙ্গাবে ময়মনসিংহ পরগণার 

জমিদারী ফরমান প্রাপ্ত হন। এঁ হইতেই শ্রীকৃষ্ণ, চৌধুরী উপাধিতে 
ভূষিত হন এবং কেল্লা বোকাই নগরের সন্নিকট বাসাবাড়ীতে প্রথম বাস 
করেন। এ জমিদারী পূর্ধে মঙ্গলসিদ্ধ গ্রাম নিবাসী দত্ত নন্দীদের 
জমিদণরীতুক্ত ছিল। সরিকী বিবাদে এবং দেশের ছুরবস্থার দরুণ প্রজার 

থাজন। আদাঁয় করিয়া নবাবের রাজস্ব দিতে না পারায় এ জমিদারী 

নবাব সরকার হইতে বাজেয়াপ্ত হইয়া উক্ত চৌধুরীকে অর্পণ করেন।” 
ময়মনসিংহের অন্তর্গত গৌরীপুর পুর্বে কায়স্থ জাতীয় দত্ত নন্দীদের 

জযিদারীর অন্তর্গত ছিল। বর্তমান সময় এ গৌরীপুরে শ্রীকুষ্ণ চৌধুরীর 
বংশধর য্ত্ীযুক্ত ব্রজেন্্রকিশোর রায় চৌধুরী জমিদার মহা*য় বাস 
রর [রতেছে১। | তিনি সাহিত্যান্ুরাগী এবং বিবিধ মাসিক পত্রের লেখক 

এবং ওগ্ভানিক কৃষিতত্ববিৎ ও সঙ্গীতশান্ত্রে বিশেষ দক্ষ এবং সামাজিক 

সংস্কারে বিশেষ যত্বুবান। বরেন্দ্র শ্রেণীর কুলীন শ্রোত্রিয় ৮টী পটী বা 

শ্রেণীতে বিভক্ত, এই পটার সহিত অন্য পটীর বৈবাহিক সম্বন্ধ হইত ন1। 
ব্রজেন্দ্র বাবু ও সুসঙ্গের মহারাজ ৬ কুমুদচন্্র সিংহ, তাহিরপুরের রাজা 
্ীখুক্ত শ্রশীশেখরেশ্বর রায়, ময়মনসিংহের উকীল ৬ ত্রৈলোক্যশরণ 
সান্তাল ও “চন্রুবর্তী কুলপঞ্জিকা”” প্রণেতা রাজসাহীর উকীল শ্রীযুক্ত 
অনুকুলচন্দ্র চক্রবর্তী প্রভৃতির চেষ্টায় পটী সমন্বয় হইয়াছে; ব্রজেন্ত্র বাবুই 
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অগ্রণী ছিলেন । এতদ্যতীত দেবমন্দিরের অনাচারের প্রতিকার, প্রাচীন 

পদ্ধতি রক্ষা এবং সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনি বন্ধপরিঞর । তাহার 

সহায়তায় বোকাইনগর শ্রীপ্রীরাজরাজেশ্বরীর বাড়ীতে সংস্কত চতুষ্পাঠা 

এবং ময়মনসিংহ সহরে ও জামালপুর টাউনে বিশ্বেশ্বরী চতুষ্পাঠী এবং 
বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভায় “বেদবিগ্যালয়” চলিতেছে । “বঙ্গীয় ব্রাঙ্গণ সভা” 

তীহারই য্ব চেষ্টা ও সহায়তায় পরিচালিত হইতেছে । এই সকল কারণে 
সাধারণের নিকটে তিনি কেবল “রাজা” নামে অভিহিত না হইয়া 

“রাজধি” বলিয়! খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাহার সংক্ষিপ্ত বংশাবলী-- 

শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী 

২য় পুত্র-_কৃষ্ণ গোপাল রায় 

যুগলকিশোর রায় চৌধুরী 

হর কিশোর »১ » 

আনন্দ কিশোর ১১ ১, 

রাজেন্ত্র কিশৌর ১, ১১ 

শ্রীযুক্ত রিটা শোর রায় চৌধুরী 

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী 13..8. 
ক গং ০ রস 

জেল! ধুবড়ীর অন্তর্গত গৌরীপুর বহুকাল হইতে কায়স্থ রাজার 
অধিকারে রহিয়াছে । এখন তথার রাজা শ্রীযুক্ত প্রাগ্রচন্্র বড়ুয়া বাহাঢর 

জীবিত আছেন। তিনি অত্যন্ত সাহিত্যানুরাগী। তাহার উদ্ভোগে 
অনেকদিন পূর্বে একবার গৌরীপুরে উত্তর বঙ্গ. স[হিত্য, সম্মেলনের 

অধিবেশন হইয়াছিল। 
কা গং গা গং 
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১ শশী পপিস্পোসপসিসি সপ 

নবদ্বীপ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের ২য় পুত্র রাজা মহেশচন্দ্রের 

দৌহিত্র*জেল। নদীয়ার অন্তর্গত শিব নিবাস নামক প্রসিদ্ধ পল্লীবাসী 
শ্রীযুক্ত অতুলগোপাল রায় মহাশয় কর্মস্থল-_গপ্ডিয়া, সি, পিতে 

(217, 50251 305, 09005616551 1050600015 3 তত 9) 

উচ্চপদদে অধিষ্ঠিত আছেন। ইনি ধর্মপ্রাণ এবং স্থলেখক এবং পূর্ব 

বর্ণিত সিদ্ধ সাধক রমাকাস্ত সিদ্ধান্ত মহাশয়ের বংশধর স্বধর্মানিষ্ঠ শ্রীযুক্ত 

সুরেন্দ্র চন্ত্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় উভয়েই, স্ুবিখ্যাত ধর্মমবক্তা বিবিধ গ্রন্থ 
প্রণেতা, *উৎমব”” সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম এ মহাশয়ের 

নিকট ধর্ম বিষয়ক উপদেশাদি গ্রহণ করিয়া তদনুসারে পরিচালিত 

হইতেছেন ; অতুলবাবু সময় সময় “উৎসব” পত্রিকায় আখ্যাত্মিক ভাব 
পূর্ণ কবিতা লিখিয়া থাকেন এবং উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও “উৎসব 

পত্রিকায় ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়! থাকেন ; তাহার লিখিত “পূজা 

প্রবন্ধ, অতুলবাবুর লিখিত “মিষ্টি কথা” কবিতা উল্লেখযোগ্য । ইনি 
সন্ত্রীক ভারতের বহু তীর্থস্থান পর্যটন করিয়াছেন এবং নানা সদনুষ্ঠানে 

বছু অর্থ ব্যয় করিক্গাছেন। শিবনিবাস গ্রীমে বিছ্বালয়ের উন্নতিকল্পে 

৩**০২টাঁকা! ব্যয়ে স্বীয় জননী জয়কাঁলী দেবীর স্মৃতি-চিহু শ্বরূপ একটা 

হুতন গর্পনিম্শমীণ ও ২৫০২ টাকার আসবাব খরিদ করিয়া দিয়াছেন । 
. "সক ১৫% টাঁক। দরিদ্র ছাত্রের বেতন ও ১০টি বিধব' ব্রাঙ্গণ কন্তার 

ভরণপোষণ প্রভৃতি সৎকার্য্যে মাসিক ১৩০২ টাকা ব্যয় করিয় 

থাকেন। এরূপ ধর্্-প্রাণ লোক আজকালের দিনে বিরল। 

কলিকাতাতেও বাড়ী আছে। দুঃখের বিষয় তাহার কোনও সন্তান 

জীবিত নাই। কলিকাতার বাড়ীতে. তাহার সহোদর ভ্রাতা ও 

ভ্রাতুস্,ভ্রগণ বাস করিতেছেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র শুদ্ধ শ্রোত্রীয় ছিলেন, 

অতুল বাবুর কৌলিক উপাধি মুখোপাধ্যায় (রায় রাজদত্ত উপাধি )) 

বলরাম ঠাকুরের সন্তান, ফুলেমেল, স্বভাব নৈকন্ত কুলীন। বংশাবলী--. 
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মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় 

বড় রাণীর গর্জাত সন্তান ছোটরাণীর গর্ভজাত সন্তান 
| 

(১) শিবচন্দ্র রায় (১) শঙল্তৃচন্্র রায় 

(২) মহেশচন্্র রায় 

(৩) হরচন্দ্র পার 

(৪) ভৈরব চন্দ্র রার 

(৫) ঈশানচন্ত্র রার 

(৩) কন্তা-_অবপূর্ণ। দেবী 

জ্যেষ্পুত্র শিবচন্ত্র কৃষ্ণনগরে বাঁ করিতেন। মধ্যম পুত্র মহেশচন্দ্ 

শিবনিবাসে বাস করেন। হরচন্দ্র ও ভৈরবচন্দ্র হরধামে বাস করেন । 

ছোট ঈশান চন্দ ও ছোট রাণীর পুত্র শল্ততন্্র আনন্দধামে বাস করেন: 
এঁ সকল স্থান নদীয়া জেলার ভিতর । 

শিবনিবাসে রাজা মহেশচন্দ্রের ছুই পুত্র ও এক কন্তা হয়। ১ম পুত্র 

_-নুসিংহচন্দ্র রায়। ২য় পুত্র-_উমেশচন্দ্র রায় । কন্তাঁ-ভবস্ন্দরী দেবী: 

তবন্থন্দরীর বিবাহ হয় শ্রীপ্রসাদ মুখোপাধ্যারের সহিত। তিনি 

বিবাহ করিয়! শিবনিবাস রাঁজবাটাতেই থাকিতেন। ভব সুন্দরীর 

এক কন্ঠ। ও ছুই পুত্র হয়। পুত্রদ্বয়-_ 

শরীকুমার ও  বিষ্ণকুমার 
(নিঃ সন্তান) 

উষাপতি 

| 
বিশ্বেশ্বর সথুরেশ্বর  নকুলেশ্বর 

শ্রীযুক্ত অতুল গোপাল রায় (অপর ৫ ভ্রাতা--বিজয়, নীরদ, হরি, 
অনিল, কৃষ্ণ ও ভগ্রী--শ্রীমতী অন্নপূর্ণণ দেবী )। 

অতুল বাবুর স্ত্রী--শ্রীযুক্তা কমলিনী দেবী । 
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শিবনিবাসে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কষ্টিপাথর নির্মিত রামচন্দ্রের প্রকাণ্ড 

মুত্তি ও অষ্ট ধাতুর সীতামুত্তি স্থবৃহৎ মন্দির নির্বাণ করিয়া! প্রতিষ্ঠা 

করিয়াছিলেন এবং ছুই রাণীর নামে ছুইটী বৃহৎ শিবমন্দির ও শিবলিঙ্গ 

স্থাপন করিয়া! গিয়াছেন। এত বড় শিব বিগ্রহ ভারতের কোধায়ও 

আছে কি না সন্দেচ। এখনও উক্ত দেবমৃক্তি ও মন্দিরগুলি বর্তমান আছে 
এবং নিত্য পূজা ও সেবাদি হইয়া থাঁকে। বাৎসরিক ৬০.০০০২ ষাট 

হাজার টাক উক্ত দেবোত্তর জন্য আছে। গ্রামটীর তিন দিকেই 
নদী ছিল, অপর দিকটটী কাটাইয়! উক্ত নদীর সহিত মিলাইয়! দিয়া 

গ্রামটাকে দ্বীপে পরিণত করা হইয়াঁছিল। শুনা ষাঁয়, নদীর ধারে 
ধারে গোলাকাঁরে ১০৮ শিব ও মন্দির স্থাপন করিয়! গ্রামটাকে 

৬কাঁশীধামে পরিণত করিয়াছিলেন একটী ছড়া আছে,_- 

“শিবনিবাসী তুল্য কাশী, 

ধন্য নদী কঙ্কনা, 

উপরে ঘড়ি নীচে ঘড়ি, 

বাঁজ ছে ঘড়ির ঠন্ঠনী।* 

উপরোক্তু ুরেন্দর নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশর ১৩২৪ সালের অগ্রহায়ণ 

মাপোবাবা বিশ্বনাথের চরণ দর্শন 'মাঁকাজ্জায় ৬কাশীধামে গমন করেন। 
তৎকাঠে স্তবিখ্যাত ধার্মিক প্রবর শ্রীযুক্ত রামদগীল মজুমদার মহাশয়ও 

কাঁশীধামে অবস্থান করিতেছিলেন। তাহার বাণামহল স্থিত আশ্রমে 

প্রত্যহ বহু সংখ্যক ধর্শপিপান্গর সমাগম ও সতপ্রসঙ্গে বিমল আনন্দের 

উৎস প্রবাহিত হইত। এই সময়ে সুরেন্ত্রবাবু যে সদুপদেশ লাভ 

করিয়াছিলেন, তাহাই পরবর্তীকালে পত্বীবিয়োগ ও একমাত্র 

পুত্র ( সত্যেন প্রসন্ন_ জন্ম ১৩১৯২১শে পৌষ, মৃত্যু ১৩৩৩।২৫শে 

অগ্রহায়ণ ) বিয়োগ জনিত ভীষণ শোকে তীহাকে শান্তনা প্রদান 

করিয়াঁছিল। 



৩১৪ মহানাদ 

সুরেন্্র বাবুর কাশাধামে উপস্থিতির সময়ে শ্রীযুক্ত অতুল বাবু ও 

তীহার সাধবী সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা কমলিনী দেবী এক বৎসরের মধ্যে 
তাহাদের তিনটী সম্তানকেই কালের কবলে বিদর্ভন দিয়! শোকে জর্জরিত 
সাধারণ মানব মানবীর স্তায় ছট্ ফটু করিতে করিতে, শাস্তির আশায় 

বু তীর্থ পর্ধ্যটন পূর্বক ৬কাশীধামে উপস্থিত হন এবং সৌভাগ্যক্রমে 
মজুমদার মহাশয়ের দর্শন লাভ করিয়া! তাহার অমুল্য উপদেশে সংসারের 

অনিত্যতা ও স্ত্রী পুত্র কন্তাদি জলবুদ্বুদের মত ক্ষণস্থায়ী উপলব্ধি 
করিয়৷ শান্তিলাভ করেন। এই সময় স্থরেন্দ্রবাবু অতুল বাবুর মহিত 

পরিচিত হন ও ক্রমে তাহ! গাঢ় বন্ধুত্বে পণরণত হয়। অতুল বাবুর বংশে 

এখনও পুর মহিলাদের পত্র ব্যবহার করিবার রীতি নাই 
অতুল বাবুর আশ্রিত-বাৎসল্যও অসাধারণ। তিনি কুষ্ণপদ দাস 

নামক ভৃত্যকে বিবাহ দির: পুত্র নির্বিশেষে প্রতিপালন ও তাহার স্ত্রীকে 

পুত্রবধুরূপে রক্ষা করিতেছেন । শ্রীমান কৃষ্ণপদও ইহাদের সেবায় নিঙ্গের 
ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল সাধন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে । 

পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে মোহগ্রস্ত আধুনিক যুণে পবিত্র বংশের 
পুর মহিলাদের সাঁবিত্রীব্রত প্রভৃতি পুণ্যানুষ্ঠান, যাহা আর কিছু দিন 

পরে এই বিকৃত সমাজে কেবল পুথিগত বা উপহাসের বিষয়-হইয়! 

দশড়বইবে, বিগত ১৩৩৫ সনে শ্রীযুক্ত কমলিনী দেবী কলিকাতা স্থ 

৩1২ রাজ পাড়! লেনের “শাস্তি নিকেতন” নীমক তীহাদের বাসভবনে 

সেই সাবিত্রীব্রত যেরূপ আস্তরিকতা ও সমারোৌহের সহিত উদ্যাপন 

করিয়াছিলেন এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের যে সমস্ত দ্রব্যাদি সধবা ও 

ভূদদেবগণের উদ্দেশে দীন করিয়াছিলেন, তাহা বস্ততঃই দর্শনযোগ্য 

হইয়াছিল। তাহার “পতিপূজ?” যেরূপ চিত্তাকর্ষক ও আদর্শ স্থানীয় 
হইয়াছিল, তাহার আলেখ্য “মহানাদ” গ্রন্থকে স্থশোভিত করিয়াছে । 

এ দেখুন পবিত্র চিত্রে কি অপুর্ব্ব ধর্ম্মভীব পরিস্দুট,_শ্রীযুক্ত অতুল বাবু 



চে 
লে চর 

পতি [1ভ পুজা । 





প্রাচীন গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ৩১৫ 
সপ সপ শী পপ পা শীল আপ শম্পা 

উপবিষ্ট ও তদীয় পদ্ধী শ্রীযুক্ত! কমলিনী দেবী অনন্যমনে ভক্তিভাবে 
পতিপুজা করিতেছেন এবং তাহাদের পার্থে পুত্রোপম সেবক শ্রীমান 

রুষ্পদ দাস প্রভুকে ব্যজন করিতেছে। 

ঙ্ চি সং নী 

“শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আবির্ভীবের পর ১৬ বৎসরের জীবনের 

ঘটনা ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে বাশবেড়ে বা বংশবাটীর তখনকার রাজা সহশ্ররাম 

সিংহ লিখি! গিয়াছিলেন 

শ্রীপ্রীসোণার গৌরাঙ্গ পত্রিকা বৈশাখ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ । 
বঙ্গরমণী কবি মাধবী মহাঁনাদে জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্তের শতবর্ষ 

পুর্বে ছিলেন। তীহার কবিত! তাহার সমসাময়িক বৈষ্ণব কবিগণের 

অপেক্ষা কোন অংশে নিকুষ্ট ছিল না। মাধবী দেবীর পদগুলি 
এঁতিহাসিক তত্বেও পূর্ণ । 

দৈবকীনন্দন সিংহের উপাধি ছিল কবিশেখর। ইহার পিতার নাম 

চতুভূ'জ এবং মাতার নাম হরাবতী, নিবাস মহানাদ। ইনি গোপাল 
চরিত নামক মহাকাব্য, কীর্ভনামৃভ নামক সঙ্গীতমাল1 এবং গোপাল 
বিজয় নামক নাটক রচনা করেন। ১৬৫১ খু ষ্টাব্স | 

“সিংহ বংশে জন্ম নাম দৈবকীনন্দন। 

শ্রীকবিশেখর নাম বলে সর্বজন ॥ 

বাপ শ্রীচতুভূ'জ মা হরাবতী। 

কৃষ্ণ যার প্রাণধন কুল শীল জাতি ॥ 
কলিতে বিগ্ভায় দুনু বাড়ায় অহঙ্কার । 

পুথিতে অভ্যাস করে ধন অর্ডিবার ॥ 

একেত অধিকার নাই ভাষার বিচার । 
বুঝিয়া মরম অর্থ করি ব্যবহার ॥ 

সব ভাল ফুলে মালা নাহি গাথে মালী। 



৩১৬ মহানাদ 

সর্বক্ষণ মধুর না কুরুলে কোহিলী ॥ 

হেন মতে দোষগুণ দেখিয়া সংসারে । 

দোষ আচ্ছাদিয়! গুণ করিবে প্রচারে ॥ 

মৃত্যুকালে যে পুরুষে যে ভাবন। উঠে। 
পুনজন্মে সে জনার সেইরূপ ঘটে ॥৮ 

মহানাদ নিবাসী লক্ষণ বন্দোপাধ্যায় ১৬১২ খৃষ্টাব্দে, ভ্রিলোচন 
চক্রবর্তী ১৬৭০ খ ষ্রাব্দে, রামেশ্বর নন্দী ১৫৫৫ খ্ষ্টাব্দে এবং কৃষ্ণানন্দ বন্ধু 

১১৯০ সনে বা বঙ্গাবে “মহাভারত” রচনা করেন । 

১৫৩৪ শকে বা ১৬১২ খুষ্টান্বে বিশীরদ নামক এক ব্রা্গণ “বিরাট 

পর্ব” বঙ্গানুবাদ করেন । তীঁহার নিবাস মহানাঁদে ছিল । 

রাজা যাদবেন্দু সিংহের পুত্র কঞ্চরাম সিংহ মহাভারত রচনা করেন, 

১৬৭০ খুষ্টান্দ বা কিছু পরে। 

“মহাঁযজ্ঞ অশ্বমেধ মহাফল যায়। 

তে কারণে উহাতে উতখাৎ মহ] হয় ॥ 

হরিশ্চন্ত্র রাজা টকল পৃথিবী দিয়! দীন । 

বড় দুঃখ পাইল রাজ। বড় অপমান ॥+ 

ভুতাচাধ্যের রামায়ণ। মাণিকরাম গ্রন্থ সমাপ্তি কানের শক 

মীস দিন তিথি নক্ষত্র দিয়াছেন। জগতরাম সিংহ রায়ের অষ্টকাগু 

রামায়ণ | ইনি বিধুপুর রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন এবং মহানাদবাসী 

ছিলেন। ১৬৯২ শকে “ছুর্গী পঞ্চরাত্রি” এবং ১৭১২ শকে “অষ্টকাণ্ড 

রামায়ণ” লিখির়ধছিলেন। ইহাতে পুক্ষর কাণ্ড আছে। সীতা 

কালীরূপে সহত্রস্বন্ধ রাঁবণ বধ করিয্বাছিলেন | জগদ্রীমী রাঁমারণ নামে 

উহা! পরিচিত ছিল । এই রামায়ণের এখনও দেড় শতবর্ষ হয় নাই। 

নেপালের কবি ভান্ুভক্ত একখানি রাঁমীয়ণ রচনা] করেন, তিনি 

মহাঁনাদে কয়েকবর্ষ এক পণ্ডিতের নিকট বিগ্ভালীভ করেন। 



প্রাচীন গ্রন্থ ও গ্রন্থক'র ৩১৭ 
লাশে শী শি পিপিপি পপ পাশপাশি সপ শি শা শিশ টি ১ ৮ শি শশা পপ্পপীশীসীতশপাশি তাশিশ শীশিশী শপ শিপ স্পা শত ৮ নল স্পট 

১৫২৬ শকে বা ১০১১ জালে কাঁশীরাম দস মহাভারত রচন। 

করেন ! 

£“ভাগীরথী ভীরে বটে ইন্ত্রায়নী নান। 

তাঁর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিঙ্গী (সিংহী) গ্রাম । 

অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের বাম পদ তলে। 

নিবাস আমার সেই চরণ কমলে ।» 

বাশবেড়ের রাধামোহন সিংহ রচনা করেন, 

“ইহ সব বচন শুনই নাহি পারই 

রহ রাধামোহন দুর ।৮ 

ভূপতি সিংহ রচন। করেন,.__ 
“ময়ূর কোকিল কত বঙ্কার দেরত 

মঝু মনে মনমথ শেল ॥ 

ছল ছল নয়ান বয়ান ভরি রোয়ত 

চরণ পাকড়ি গড়ি যায়। 
কট 

হাঁ হাসো ধনী হাঁমে না হেব 

সিংহ ভূপতি রস গার ॥৮ 

বিশ্ব সিংহের পুত্র সমর পিংহের আদেশে কবি পীতাম্বর মাকগ্ডেয় 
পুরাণ রচনা করেন. ১৪৩০ বুষ্টাব্দ। 

১৬৬৯ খুষ্টাব্দ হইতে রাছে দেবাইয়ের বৃহন্নারদীর পুরাণ বাঙ্গলা 
ভাষার প্রচলিত ছিল। 

কৃষ্ণদাসের নারদ পুরাণ, গোবিন্দ দাসের গরুড় পুরাণ লুপ্ত হইয়া 
থাঁকিবে। 

_ বুহজ্জীতক প্রকাশ রচয্রিতা মহাদেব হরিবংশ ১৫২১ খৃষ্টাবে রাজা 
র'মভদ্রের সভায় বিছ্ধমাঁন থাকিয়া উক্ত গ্রন্থ সমাপন করেন। 
১৮৬৫ থুষ্টাবে এই গ্রন্থ মহানাদে পাওয়া যাঁয়। 



৩১৮ মহানাদ 

গঙ্গাধর সিংহ একজন প্রাচীন কোষকার। গদ সিংহ ও রমানাথ 

সিংহ কর্তৃক গঙ্গাধর কোষ উদ্ধত হইয়াছে। 

গঙ্গারাম সিংহ--একজন বিখ্যাত সংস্কৃত জ্যোতিব্রিদ। ইনি 

ভাঁবফল, যুদ্ধ জয়োতৎসব ও রড্ুগ্ভোত নামে জ্যোতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন: 

হ্যায় কুতুহুল--্টায়গ্রস্থ, ভক্তিরসাদ্ধি কলিকা গ্রন্থ প্রণেতা ও গোবদ্ধন 

সপ্তসতীর একজন টাকাকার। 

ব্রজমোহন সিংহ ১৮৩০ খুষ্টাকে অঙ্গিরা-সংহিতা প্রকাশিত 

করেন। 

কোন কোন এঁতিহাসিকের মতে বিষ সংহিতা ১১০* খু ষ্টাবে 

লিখিত হইয়াছিল। অন্রি সংহিতা প্রণেত। অত্রির সময় ৩য় বা ৪র্থ 

শতাব্দী, এসময় রঘুনন্দন জন্মান নাই । 

মুদগল পুরাণ নামে একখানি গ্রন্থ এদেশে প্রচলিত ছিল। 

মহারাষ্ট্র পুরাণ নামক একখানি গ্রন্থ বর্গার হাঙ্গামার সময় লিখিত 

হয়। 

অদ্বৈত সিদ্ধান্ত প্রণীত "দানোতকর্ষ” গ্রন্থ কৈবর্ত কুনপঞ্জি নিতান্ত 

আধুনিক । ৃ্ 
ছিন্ন আকনা গ্রামের ভবানন্দ “হরিবংশ'” রচনা করেন ১০৫০ 

বঙ্গাবে। 

দ্বিজ মাধবানন্দ ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে আন্ুলিয়! গ্রামে তাহার “দণ্ডী কাব্য” 
রচনা করেন। 

আদিত্য পুরাণ-_-সৌরপুরাণ, ভাস্কর পুরাণ, ইত্যাদি শব্েও আদিত্য 
পুরাণ বুঝায়। | 

গণেশ পুরাণ ইহাতে গণেশের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। একখানি 
উপপুরাণ। 



প্রাচীন গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ৩১৯ 
সস 

কায়স্থ পুরাণ, কাঁলকাতার উপবীতধারী নব্য কায়স্থগণের লিখিত 

আধুনিক গ্রন্থ, উহ! খষি প্রণীত উপপুঞ্াণ বলিয়! গণ্য হইবে ন1। 

গন্ধর্বরাজ, রাগরদ্বীকর নামে সংস্কত সঙ্গীত গ্রন্থ প্রণেতা । ইনি 
থৃঃ পুঃ ১৩ অবে জীবিত ছিলেন। 

কায়স্থ ক্কষ্ণরাম দাস ১৬৮৬ খুষ্টান্ধে “রায় মঙ্গল” রচনা করেন । 

ইনিই সর্বপ্রথম একখানি বিদ্যান্ুন্দর রচনা করেন বলিয়া প্রাণারাম 
নামক জনৈক কবি লিখিয়াছেন। 

প্রায় চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষায় একখানি “বিশ্বকোষ” নামীয় 

গ্রন্থ ছিল | বর্তমান বঙ্গভাষায় বিশ্বকোষ রচনার পর আর সে গ্রন্থের 

পরিচয় পাওয়া যায় না । 

বখ.তাঁবর খা ১৬৭* থৃষ্টান্বে “মিরাৎই-আলম” নামে একখানি 
ইতিহাস রচন। করেন। তাহাতে মহানাদদের রাজবংশকে অতি স্থপ্রাচীন 
রাজবংশ বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন । 

কাজি দৌলত আরাকান্রাজ থিরি ন্ুধর্মা রাজার সময়ে 
( ১৬২২--১৬৩৮গ্থুঃ অঃ) “সতী ময়নাবতী ও লোর চন্দ্রানী” রচনা 

করেন। তিনি উহ1 ,সম্পূর্ণ করিবার পূর্বেই মার! ষান। অবশিষ্টাংশ 

সম্পূর্ণকরেন সৈয়দ আলাওল। 
১৬১৯ খুষ্টাবে মহানাদের কৃষ্ণরাম সিংহ “পদ্মাবতী” নামে পারল্ত 

ভাষায় পল্মাবতীর উপাখ্যান রচনা করেন। 

মহানাদের বলভদ্র শুরু, কুওতত্ব প্রদীপ রচনা করেন। ইনি 

১৬২৪ থুষ্টান্ে এই গ্রন্থ জয়সিংহ দীক্ষিতের নামে উৎসর্গ করেন। 

ইহার পিতার নাম স্থবির। | 
মহানাদের বলরাম কবিকম্কণ, মুকুন্দরামের পুরে চণ্তীগ্রন্থ অন্থবাদ 

করেন। মুকুন্বরাম স্বীকার করিয়াছেন,-*“গীতের গুরু বন্দিলাম 

শ্ুকবিকষ্কণ” ইত্যাদি | 



৩২০ মহানাদ 
পাপী শশী শট ইসা ্টিও। 

রস কি তাহ' বুঝাইবাঁর জন্ঠ অলঙ্কার শান্তর রচিত হইয়াছে । ভারতের 

আদি নাটট্যাচার্ধ্য ভরত মুনির প্রণীত নাট্যন্থত্রই অলঙ্কার শাস্ত্রের মূল 
গ্রস্থ। ভরত মুনি বহু সহশ্রবর্ষ পূর্বে ছিলেন। 

-স্কৃত সাহিত্য ভাগডারে নাটক প্রচুর। খৃঃ পৃঃ ১০০০০ বর্ষ 

হইতেই এদেশে অভিনয় একটি প্রধান কল! বলিয়া পরিগণিত। 

খষি ভরত, এই কলার গুরু ছিলেন। তিনি নিজে নাটক লিখিতেন, 

গন্ধবর্ব ও অপ.সরাদিগকে উহার অভিনয় শিখাইতেন, তাহার পর শিষ্য ও 

শিষ্যাদিগকে লইয়। দেবতাদের সম্মুখে অতিনয় করিতেন । 

নাটকে অভিনয় আছে, যাত্রাগানেও অভিনয় আছে। উভয়ের 

প্রাণ বস্তর হিসাবেই ছুইয়ে বিভিন্ন। 

নাটকের প্রাণ_-আদি বা বীররস | 

যাত্রার প্রাণস্পকরুণ, শাস্তরস | 

নাটকের অঙ্ক, পাঁচের কম এবং দশের অধিক হইতে পারিবে না। 

যাত্রীয় এ বিধি মান! হয় নাই। যাত্রা সাধারণ মানুষের কথা লইর' 

হয় নী, ভগবত কথাই যাত্রার আখ্যান বস্ত। কৃষ্ণ কথা ভিন্ন অন্য 
কথায় যাত্রা হয় না, কিন্ত নাটক হয়। যাত্রার প্রক্কত,, অর্থ কীর্তন 

যাত্রী। সেকালে হস্তলিখিত নিমন্ত্রণ পত্রে লেখা হইত-_-“অগ্ মমীলয়ে 

শ্রীত্রীকৃষ্ণ গুণ কীর্তন যাত্রীগান হইবে ।” সেকালে যাত্রায় স্ত্রীলোক 

ছিল না, পুরুষেই স্ত্রী সাজিয়! অভিনয় করিতেন। এখন স্ত্রী যাত্রারও 

আবির্ভাব হইয়াছে, স্ত্রীলোকেও পুরুষ সাজে । এখন যাত্রা সখের 

জিনিষ । এখন যার্রায় হাসি আছে, অশ্রু নাই; আমোদ আছে, 
পরমানন্দ নাই ; তৃষ্ণা আছে, তৃপ্তি নাই। 

মহানাদ এক সময় যাত্রার অধিকারীরূপে বড়ই খ্যাতি লাত 

করিয়াছিল। মহানাদের দূতীপনা, বাঙ্গলার যাত্রার ইতিহাসে অমর 

হইয়! রহিয়াছে । পীচালী, কবিগান, যাত্রা ও কীর্তনে দাক্ষণ রাট়ের 

শী শা শিসপিশিসপিসীশা ৮০ শিস কি হল 



প্রাচীন গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ৩২১ 
স্পপপপসস্প সপ শা শিলা পাশাপাশি পোপ 

অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠত্ব বর্তমানেও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সঙ্লীত 

ও সঙ্গতেরু আসরে বনবিষুপুর, ছিন। আকনা, আনুলিয়া, মহানাদের নাম 

আজিও সম্ত্রমের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকা'ন্ত, 

গোবিন্দ অধিকারী, দাশুরায়, নিধুবাবু প্রভৃতি অমর সঙ্গীত-রচয়িতাঁগণ 

এই রাঢ় দেশকে চিরম্মরণীয় করিয়। গিয়াছেন। কোন সময়ে সঙ্গীত 

বিগ্ভার অন্থশীলনকারীদিগের চেষ্টায় এদেশে “বঙ্গালীশ এবং “গৌড়ী” 
রাগিণীর উদ্ভব হইয়াছিল । 

পূর্ববে অধিকাংশ গ্রামে বারোয়ারী পুজা উপলক্ষে পীচণলী ও কবির 
লড়াই হইত এবং লোকে এ লড়াই শুনিতে বড় ভালবাসিত। 

নপ্রসিদ্ধ ফিরিঙ্গি এণ্টনী সাহেবের কবির দল ছিল। ইনি এক বিধবা 

ব্রাহ্মণ কন্তাকে বিবাহ করিয়া হিন্দুধন্মে দীক্ষিত হন। উদ্দারতার 
হিসাবে ইনি দিল্লীর মোগল বাদশাহ আকবর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠট। প্রবাদ 

আছে যে, এণ্টনী সাছেব “উলোই পাগলা”দের মত তুর্গ! পুজা 
করিতেন, তাহার স্তবের সামান্ত অংশ এই যে, 

“আমি ভঙ্জন পূজন জানি না মা 

জাতিতে ফিরিল্গী।” 

উত্তর পাড়ার কালী মন্দিরের সন্নিকট ৬মধুস্ুদন চট্টোপাধ্যায় 

কবর বাধনদার ছিলেন। মহাভারত ও অন্তান্ত পৌরাণিক গ্রন্থ হইতে 
উদ্ভট ও জটিল প্রশ্নের সম্যক উত্তর সভামন্থলে কবির বাধনদারদিগকে 

মুখে মুখে দিতে হইত | এই সময় বিপক্ষদলের নৃত্যকারিগণ বাঁধনদারের 

সম্মুখে নানারূপ অঙ্গভঙ্গি করতঃ নৃত্য করিয়া ও ঢুলিগণ কাণের কাছে 

উচ্চ বাছ/ করিয়া তাহার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস 

পাইত। একদা এটনী সাহেবের সহিত মধুক্দন চট্টোপাধ্যায়ের 
দলের লড়াই হয়। কথিত আছে, এণ্টনী সাহেবের প্রশ্নের উত্তর 

দিবার কালে একখণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গার স্বন্ধদেশে পতিত হইয়। কিয়দংশ 

১ 



৩২২ মহানাছ 
স্পা পালা পাশা? ১ পাপা পিপিপি আলাপ শপ পাস সপে 

দগ্ধ করে, কিন্ত মধুস্দন এরূপ তন্ময় ছিলেন যে, এঁ যন্ত্রণা আদ অনুভব 
করিতে পারেন নাই। এণ্টনী সাহেব তাহার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর পাইয়া 

প্রীত হন ও তাহার কবিত্ব শক্তির প্রশংসা করেন। এণ্টনী সাহেবের 

প্রশ্রের উত্তরে মধুহ্দনের কবিতার শেষ পংক্তি,_ 

“তুই জাতে ফিরিঙ্গিঃ জবড়জঙ্গী, পারবোন। তোকে কথাতে । 

যিশুপুষ্ট ভজ গে যা তুই, শ্রীরামপুরের গীর্জাতে ॥৮ 

এণ্টনী সাহেব ও কলিকাতা নগরের প্রতিষ্ঠাতা জবচার্ণক প্রায় 

সমসামগ্ধিক ছিলেন। 

৬ ক গা গা 

সিদ্ধসাধক পূর্ণানন্দ গিরির কথা--সংসারের নিরানন্দ গিরির চাপে 
পড়িয়াও পুর্ণানন্দ অনুভব করায়। বিখ্যাত সাধক মহারাজ রাসরুষ্ণ 

একদিন রুদ্ধ মন্দিরে মনোময় উপচারে মনৌময়ীর পৃজায় ব্যাপৃত, 
আসন স্বাগত পঞ্চ অর্ধ্যাদি প্রদানীন্তে ন্নান করাইয়া বসন ভূষণে 

সাজাইবার সময়ে মনোময় মণি মুকুটে মুক্তকেশীগ সীমস্ত সুশোভিত 

করিয়াছেন, তাহার পরেই ভক্তবৎসলার কম্ুকণ্ঠে রক্তজবার মালা 

সাজাইয়া উভয় হস্তে প্রদানে উদ্যত, কিন্তু উচ্চ কিরীটেম শিখবে 

ঠেকিয়! মাল! ফিরিয়া আসিতেছে, বারবার উদ্ধম ব্যর্থ দেখিয়! রাজ 

বড়ই বিষন্ন ও বিপন্ন হইয়া ভাবিতেছেন, “বুঝি আজ আর মাকে মাল 
পরাইতে পারিলাম না” | অপার ছুঃখভরে বিশাল চক্ষু ছল ছল হুইয়! 
উঠিল, কীদিয়া বলিলেন “মা! আমি কি করিব?” মন্দিরের বাহির 

হইতে উত্তর হইল “রামকৃষ্ণ, কাদ কেন?” মুক্তকেশীর মন্তকে আজ 

মুকুট দিয়াই ত এবিপদ ঘটাইয়াছ, মুকুট উঠায় মালা পরাও"। 
মা! রহিল, পূজা রহিল, রাম$ফ চমিয়া উঠিয়। মন্দিরের কবাট খুলিলেন, 
অস্তমন্দিরেরও কবাট খুলিয়া গেল, চাহিয়া দেখিলেন-স-ভন্রভূষিত 



প্রাচীন গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ৩২৩ 
শল শাঁটি পাপে 

তেজঃপুঞ্জ সন্যাসীমুত্তি মহা পুরুষ-_চিনিলেন--জন্মাস্তরের শশ্মান সাধনার 

বন্ধু-_সেই সিদ্ধ সাধক পূর্ণানন্দগিরি | 
তীহার সময়ে মহানাদে তন্ত্রের বিজয় বিষাণ ভীষণ রবে বাজিপ্নাছিল। 

তিনি পূর্বপুরুষের সাধনার স্থান মহানাদে বনুর্দিন অবস্থান করিয়া! শব 

সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। পূর্ণানন্দের উদ্ধতন অষ্টম পুরুষের নাম 
অনস্তাচার্যা, তাহার নিবাস মহানীদে ছিল। খষ্টয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 

যে সময় মুসলমানের পাওুয়ার যুদ্ধে জরলাভ করিয়৷ মহাঁনাদ অধিকার 

করেন, সেই সময়ে অনস্থাচার্যের জনৈক শিষ্য অযোধ্যানাথ বা 

ংসদাস মুসলমান অত্যাচারে পূর্ববঙ্গে চলিয়! যান, কিন্ত তিনি মধ্যে 

মধ্যে গুরুদর্শনের জন্য মহানাদদে আগমন করিতেন। অনস্তর 

অনন্তাচার্যও সপরিবারে মহানাদ হইতে পূর্ববঙ্গে গিয়া বসতি স্থাপন 
করেন। তাহার বংশধরগণ অগ্তাপি ময়মনসিংহ জেলায় কাটিহালি, 

ডৌহাখলা, নহাটা, দিয়াড়া, আশুজিয়া, লক্ষ্মীপুর, মাঘান প্রভৃতি গ্রামে ও 

অন্তত্র বাসু করিতেছেন। পূর্ণানন্দের প্রকৃত নাম জগদানন্দ। 

জগদানন্দের গুরু ব্রহ্ধামিন্দ “পুর্ণানন্ন”” নাম রাখেন এবং তিনি পূর্ণানন্ন 
গিরি নামেই সর্ধত্র স্থপরিচিত। গিরি উপাধিতে তাহাকে দশনামী 

সন্নযাসীদিঞর অন্ততম ( গিরিপন্থী ) বলিয়া মনে হয়। তিনি পরিব্রাজক, 

যতি, পরমহংস ও গিরি নামে অভিহিত | কামাখ্যা পীঠ লুণ্ত হওয়ার 

পর পূর্ণানন্দ গিরিই নীল পর্বতে কামাখ্য! দেবীর পীঠস্থান নির্দেশ 
করিয় চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তিনি খুস্রীয় ১৫৭১ অন্দে “শাক্তব্রম”, 
১৫৭৭ অব্দে “্রীতত্রচিস্তামণি” রচন1 করেন । এতত্যতীত “শ্যামা রহস্তা”, 

“তত্বানন্দ তরঙ্গি নী”, “ষট্চক্র নিরূপণ”, «কালী ককার কূট সহত্র নাম 

টীকা এবং “ষোগসাঁব” প্রভৃতি তীহার রচিত আরও কয়েকখানি গ্রন্থ 

আছে | শক্তি সাধনায়-__শান্তের নিকটে পুর্ণানন্দের আঁদন 

অতি উচ্চে। 



৩২৪ বহানাদ 

০ গং বর গু 

২৪ পরগণার অন্তর্গত কুমারহট্ট গ্রামে ১৬৪-৪৫ শকাব্দের মধ্যে 

রামপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন স্বভাব কবি ও 

কালীভক্ত ছিলেন। তাহার মন সংসারে আসক্ত ছিল না। তিনি 

কোন ধনীগৃহে মুুরীগিরি কর্ম করিবার সময় খাতা লিখিতে বসির 

খাতার চতুর্দিকে কালী বিষয়ক সঙ্গীত রচন! করিয়! লিখিয়! রাখিতেন। 

উহ। দেখিয়! উক্ত ধনীর প্রধান কর্মচারী তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত 

হইয়! এঁ ঘটন! তাহার প্রভুকে জানাীন। কথিত আছে--প্রভূ তাহাতে 
বিরক্ত না হইয়। রামপ্রসাদকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন । রায় কপারাম 

সিংহ এই সময় কৃষ্ণচনগরের ষহারাজার প্রধান দেওয়ান ছিলেন। তিনি 

মহারাজ কুঞ্চন্দ্রের সহিত রামপ্রসাদের পরিচয় করাইয়। দেন: 

ভারতচন্দ্রের পুর্বে রামপ্রসাদ বিস্কান্থন্দর” রচনা! করেন। মহারাজ 

কষ্ণচন্ত্র তাহাকে “কবিরঞ্জন” উপাধি দিয়াছিলেন। সাধক রামপ্রসাদ 
পঞ্চমুণ্ড আসনে বসিয়া সাধন! করিতেন। কুমারহট্রে আজু গৌসাই 
নামে এক ব্রাঙ্গণ কবি ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব এতাবলম্বী, রামপ্রসাদ 

শাক্ত। কৃষ্ণচন্দ্র রায় শাক্ত বৈষবে ছন্দ বাধাইয়! আমোদ উপভোগ 
করিতেন। রামপগ্রসাঁদের পদ্বী বুদ্ধ বয়সে গর্ভবতী হন,জ্জন্য আজ্ক 

গৌসাই বামপ্রসাদকে লক্ষ্য করিয়া যে গানটি রচনা! করেন। উহার 

এক পংক্তি নিয়ে উদ্ধত হইল,-__ 
“তুমি ইচ্ছা স্থখে ফেলে পাশ! 

কাঁচায়েছ পাক। থুঁটি |” 



প্রাচীন জাতিতত্ত 

৪০6৮ 

ঢাকার ঢাকাই বৈগ্ছের দেখাদেখি কয়েক বৎসর হইতে যুগী ও 
স্থবর্ণবণিক নিজেদের যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্ঠ বলিয়! প্রতিপন্ন করিবার 

প্রয়াস পান। প্রায় সেই সময় হইতেই চগ্ডাল বা টাড়ালদিগের নমশূদ্র 

জাতি বলিয়া পরিচিত হইবার ইচ্ছা হয়। নষশূদ্র শব্দের বুযুৎপত্তি কি 
তাহ! জানা যায় নাই। এখনও ব্রীক্গণের অনুমোদিত জাল পুস্তকও 

দেখা দেয় নাই । একজন নমশূদ্র লেখক বলেন, _ প্রকৃতপক্ষে শব্দট' 
নমঃশুদ্র এবং অর্থ-_নমন্ত শূদ্র । তাহারা বলেন, চগ্ডালদিগের আদি- 

পুরুষের নাম রাজা! লোমশ । লোমশ নামে এক ব্রাঙ্ধণ খষি ছিলেন । 

তাহার সন্তান্ম বলিয়া পরিচয় দিলে ব্রাক্গণ বলিয়! ভ্রম হইতে পীরে, এই 

জন্য শূদ্র শট! ইহাতে যৌগ কর! হইয়াছে । এইরূপেই লোমশ শুদ্র. 
নমঃশূদ্র এবং, অবশেষে নমশূদ্র হইয়াছে । বন্ত, অসভ্য বর্তমান 
আসামের হাড়ি ও ডোমর৷ পুরাতন নীম পরিবর্তন করিয়া যথাক্রমে 

বৃতিয়ান, নদিয়াল ও বড়ুয়া কায়েত হইয়াছে । ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই 
অবস্থার উন্নতি করিয়া কায়স্থ বলিতে আরস্ত করিয়াছে, এমন কথাও 

শুনা যায়। আসামের গ্রহ্থাচাধ্যগণ এতদিন গণক ছিলেন, এক্ষণে 

দৈবজ্ঞ-ত্রাক্মণ, বেজ-বড়,য়া-ব্রাঙ্গণ বলিতেছেন । কাছারীরা সজাই ও 
হাঁজাই জাতি বলেন যে, ভীমের ( ভীং সেং) পুত্র ঘটতকচ তাহাদের 

আদিপুরুষ ছিলেন। ঘটৎকচ নামে একজাতি আফ্রিকার অরণ্যে বাস 

করেন। মণিপুরীরা' বলেন যে, অজ্জুনের পুত্র বত্রবাহন তাহাদের 
আদিপুরুষ। মিকির জাতির দাবী কিন্ত তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও কল্পনার 



৩২৬ মহানাদ 
ই ২ পি সী পস্পাশিশ শশা শীপসপাশীিশা ০০ 

ওঁৎকর্ষ প্রকাশ করে। তাহার! বলে যে, কিকিন্ধ্যার বানররণ্ বালি 

বা আলি তাহাদের পূর্বপুরুষ । 
গুপ্ত সাম্রাজ্যের পূর্বে গৌড়বঙ্গ মৌধ্য এবং সুঙ্গ বংশীয় নৃপতিগণের 

শাসনাধীনে ছিল। মৌধ্ধ্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে নন্দ মহারাজার 
রাঙ্গত্বকালে কায়স্থ জাতির প্রভাবের পরিচয় বিশাখ দত্তের "মুদ্রারাক্ষস+ 

নাটকে পাওয়া যাঁয়। মহামন্ত্রী কায়স্থ শকটারই প্ররুতপক্ষে নন্দবংশের 

২সসাধন করেন; তিনি ব্রাঙ্ধণ চাণক্যকে শুধু অস্ত্ররূপে ব্যবহার মাত্র 
করিয়াছিলেন। ভাষ্যকার বিজ্ঞানেশ্বরের পুথিতে কায়স্থ্ের পরিচয় 

পাওয়া যায় । মৌধ্যবংশে অশোকের পৌন্রের নাম বন্ধুপালিত এবং 

প্রপৌত্রের নীম ইন্দ্র পালিত। মৌধ্যবংশীয় চিত্তৌড় বা চিতোরগড়ের 

ভাগিনেয় বাপ্পরাওয়ের পূর্বে গুহ হইতেই মেবাড় রাজবংশীয়গণ 
গোহিলোত উপাধি পাইয়াছেন। সম্রাট স্কন্দগুপ্তের উপরাঁজ পর্ণদত্ত পুত্র 

চক্র পালিত ১৩৭ গুপ্ান্দে (৪৫৭ খুঃ) রৈবতক পর্বত হইতে নির্গত 

পলাশিনী নদীর বাঁধ এবং সুদর্শন নামক তড়াগ (প্রবল বন্ঠার ভাঙ্গিয় 

যাওয়ায়) সংস্কার এবং পর বৎসর ৪৫৮ খুষ্টাঝে তথায় একটী দীর্ঘ 

অলঙ্কারময়ী কবিতা খোদাইয়৷ তাহার কীর্তিকে চিরস্থায়িনী করিয়] 

দিয়াছিলেন। পুরাণ মতে গুপ্তবংশ (৩:৯--২* খুঃ অবে গুধ্তাব্দ সুরু 
হইয়াছে ) গঙ্গাতীর হইতে আরন্ধ করিয়া উজান বহিয়1,_বহুজনপদ 
উপভোগ করিতেছিলেন। মহানাদের প্রাচীন কায়স্থকুলে কত শত 

রদ্বু উদ্ভূত হইয়াছিলেন,_কত শত যে আবার কাল-সমুদ্রে ডুবিয়া 
গিয়াছেন, তাহা কে নির্ণয় করিবে 2 

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর বর্ণের কথা, একেবারেই নাই ; সম্প্রাদায়গুলির 
নামও পরিবর্তিত হইয়াছে | খত্বিক, ক্ষত্র, বিশ, দাস'স্থানে ব্রা্গণ, 

রাজহ্য, বৈশ্, শূদ্র হইয়াছে। আধ্যরাজ্য সময়ে রাজাধিকরণে 

কাধ্য করিবার ক্ষমত। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্ত বর্ণের ছিল না। বিষ 



প্রাচীন জাতিতত্ব ৩২৭ 
পপি পাস ৩ _ পপি শিস্পাপেস্পপাপদাপশ পিপ্পোপিসপীপাস্প প শীল - শিসিশস্পীশি পি তি লাশটি পপি 

সংহিতায় যাহাদের কায়স্থ বল হইত, তাহারা হয় ব্রাহ্মণ ন৷ হয় ক্ষত্তিয়, 

ক্ষাতি ব হিটাইট জাতি বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ভবিষ্য 

পুরাণে কায়স্থ ও অথষ্ঠের জন্ম-বৃত্তাস্তটা আসল নহে, নকল। চিত্রগুপ্ত 
আখ্যায়িক রোচক বাক্য, উহ? স্তার রাধাকাস্ত দেবকে তুষ্ট করিয়া 

যজ্ঞোপবীত গ্রহণ হইতে বিরত করিবার প্রয়াস মাত্র । 
ভগবান যমরাঁজ কায়স্থগণের আদিপুরুষ এবং যম ইরাণিদের “ধিম*, 

ও জাপানীদের “যমতো”” দেবের সহিত অভিন্ন । ইরাণীগণের আবেস্ত। 

গ্রস্থে--যিমের অচ্ছেছা উপাধি “ক্ষয়েত”” ড1018-71057515-এইরপ 

তিনি সর্ধত্র লিখিত হুইয়াছেন। এই ক্ষয়েত শবের অর্থ-_হ্যতিমান 

তেজন্বী, শক্তিমান ইত্যাদি । কায়স্থ শব্দের ব্যাকরণগত নিরুক্তির 

অভাবে পৌরাণিক নিরুক্তির আবিষ্কার হওয়াও খুব স্বাভাবিক । প্রাচীন 

মিশরের 511781% বা দস্কে” অক্ষরের দ্বার! প্রাচীন ইজিপ্টে “লেখা 

'ক্রয়াপদ প্রকাশ করিত। এ 91081 বা লেখা হইতে 90510) কিন্বা 

586) “লেখক”, অর্থে প্রস্তুত হইয়! পরে ইরাণীদের মুখে চ0091795 
হুইতেও পাঁরে। মিশরের সঠিত প্রাচীন পারস্তের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকার 

কথা ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই জানেন, প্রাচীন ভারতে পারস্তে এবং 

মিশরে *ধম আবস্বীয়রূপেই গৃহীত হইত । 
কয়েক বৎসর মধ্যে ধাঁনাইদহ গ্রামে, দামোদরপুরে, কয়েকখানি 

লিপি পাওয়া গিয়াছে, এইগুলি ১৩৭০ হইতে ১৫** বৎসরের প্রাচীন 

বলিয়া মনে হঘ। যে সময়ে দেশে প্দীনার"* নামক স্বর্ণ সুদ্রীর 

ব্যবহার স্ুপ্রচলিত ছিল, এঁ সময়ে দলিলগুলি লেখা হইয়াছিল। এই 

দলিলগুলি পড়িয়া! দেখিলে স্পষ্ট দেখা যাইবে যে, খুষ্টাম পঞ্চম শতান্দে 

এবং পহীরিও পুর্ব. হইতে বাঙ্গলায় ঘোষ, বন্থ, মিত্র, গুহ, সেন, সিংহ, 

দত্ত, পাল, পালিত, ভদ্র, নাগ, নন্দী ইত্যাদি উপাধিধারী লেখক 

সম্প্রদায়ের অন্তিত্ব ছিল। মুসলমান বিজয়ের পর দেশে যে সময় 



৩২৮ বহার দ 
পপ পিন তিনটি শীশিতি 6 শশী ২7 শা শি পোজ পপ পি শশী স্পশী শট শি 

সমাজ বিপ্লব হইয়াছিল, তাহাতেই স সমাজে বনু নিযষশ্রেণী প্রবেশ করিয় 

কায়স্থ জাতির দলপুষ্টি করিয়াছিল । উত্তর রাড়ে ও বারেন্ত্রের কলিতা 

জাতি কায়স্থ সমাজে মিশিয়! গিয়াছে । 

পদ হইতে যে শূদ্র উৎপন্ন হইল, তাহার কি নাম ছিল? এই শৃদ্র 

খন ব্রাহ্মণের হ্যায় “সদারকাঃ উৎপন হওয়। দেখা যায় না। তখন 

তাহার একমাত্র পুত্র হীম কি প্রকারে উৎপন্ন হইল ৪ যদি [ুবাহ্মণকন্তা 
সম্ভৃত হইয়া থাকে, তবে তসে চগাল এবং তাহার পৈতৃক ব্যবসায় 
ত্রিবর্ণের সেবার অনধিকারী | তাহা হইলে শূদ্র আর কেহ থাকিল না, 

কেন না হীম তাহার পিতার একমাত্র পুত্র £ তৎপর ব্রহ্ম! কি ত্রিবর্ণের 

সেবার জন্ত আবার শুদ্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন? কই তাহার ত কোন 

উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না। হীমের একমাত্র পুত্র প্রদীপ, প্রদীপের 

একমাত্র পুক্র কায়স্থ লিপিকার হইল । গণেশ মহাভারতের লিপিকার 

কেন হইলেন? চগ্ডাল বা চীড়াল পুভ্রের পক্ষে লিপিকার হওয়' 
অসম্ভব নয় কি? আর লিপিকারের পুত্র চিত্র (গুপ্ত) স্বর্গে গিয়া 

চতুর্বর্ণের পৃজনীয় হইলেন এবং তাহার ভ্রাতা চিন্র (সেন ) পৃথিবীতে 
(80087 01০০5 /716785) থাকিয়া ত্রিবর্ণের সেবক শূদ্র 

হইলেন কেন? 

“চিত্রগুপ্ত স্থিতি স্বর্গে চিত্রাঙ্গদ পাতালে । 

সেনি অবতার মর্ত্যে ব্যাপ্ত ভূমগুলে ॥ 

কায়স্থ সেনির বংশ দীপ্ত ক্ষিতিতলে । 

সেনি প্রদীপের বংশ বিদিত সকলে ॥ 

প্রদীপ ব্রহ্মার বংশ নহেত অন্যথ|। 

কায়স্থের পরিচয় আদি স্থত্রে গাঁথা ॥. 

কাশীনাথের ঢাকুরী | 

গৌড়দেশের চির অধিবাসীগণই যৌলিক কায়স্থ। মৌলিক কায়স্থগণ 



প্রাচীন জাতিতত্ব ৩২৯ 
পেশা প্পালীশ স্পা শ্পাশিপীপ্পি স্পা শট রি পিশিশ পিসী শি িসস্পীপিীসটিপাস পিট পপাশিসপ পাপা পা ৮ শা _শি শ 

কাহার ৭ বংশ নির্ণয় করিতে না পারিয়া ব্রজমোহন সিংহ ও ও (রাধামোহন 

সিংহ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, তাহার! চিত্রপগুপ্ত বংশজ | তাহারা 

“কর্ণাট রাজী” ও “কবি মধুর” গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া “মৌলিক 
কায়স্থ সমাজ” প্রণয়ন করেন। 

পাদজ শুদ্র বংশোদ্ভব কায়স্থ নামা! লিপিকর প্রজাপতির চতুর্বর্ণ 

স্থষ্টির চারি পুরুষের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল দেখা যাঁয়! দেবাস্থরের 

যুদ্ধের সময় কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন? এই কারস্থ নাম৷ 
ব্রহ্মার সন্তান হইতেই যদি কায়স্থ বা খায়েত, কা ক্ষায়তিয়ান্ জাতির 

নামকরণ (5০৮0089 0: [51605 01 002 055]9 ) হইয়। থাকে, 

তবেত কায়স্থ জাতি আদিমকাল হইতেই বর্তমান ছিল, তাহা হইলে 

বেদ জ্মুহে এবং মন্থুসংহিতাদি ধশ্খশাস্ত্ে কায়স্থ জাতির উল্লেখ দেখি 
না কেন? 

কায়স্থ যখন শৃদ্রের একমাত্র বংশধর, তখন কায়স্থ জাঁতিও শূদ্রবর্ণ 

সমার্থবাচক্ হইয়! পড়ে, কিন্ত কোথায়ও কায়স্থ শূদ্র শব্দের প্রতিশব্দরূপে 
ব্যবহৃত হইতে দেখি কিম্বা শুনিনী কেন১ তান্ত্রিক ধর্ম যখন রাড়ে 

(নদীয়া ও হুগলী জেলায়) প্রবল হইয়াছিল, ঠিক তাহার পরেই 

কায়স্থের্রদাস উপাধি দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বঙ্গজ কামস্থেরা 

দাঁস শব্দ ব্যবহার কখন করেন নাই। 

রামানন্দ ঘোষের «“নৃতন রামায়ণ” নামে একখানি রামারণের পুথি 

ছিল। রামানন্দ ঘোৌঁষ লিখিয়াছেন যে, “বৈবস্বত-মন্র-পুত্র ইক্ষাকুর 

যজ্ঞকুণ্ড হইতে সুর্য কৃপায় মসিজীবিগণ উঠিয়াছিলেন |” 

বৌদ্ধীচাধ্য চান্ুদাসের কারিকায় 'লিখিত আছে, কায়স্থদের 
ইষ্ট দেবতা বৃষ্ধ। 

বারেন্্র কায়স্থ কুলজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন যে, আদিশুরের বহুপূর্বে 

নিত্যানন্দ নামে জনৈক রাজ এদেশে বাঁস করিতেন | তিনি বাহাত্তরটা 



৩৩৯ যহানাদ 
সা শক পপ পা ক পলা 

বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার ৭২টা (ত্ত্রীর) পুত্র মাতামহালয়ে বাস 

করেন এবং মাতুল পদ্ধতিক্রমে গুরুর গোত্র প্রাপ্ত হুন,--তীহারাই 
বাহাত্তুরে কায়েত। 

বঙ্গদেশে ঘোষ, বঙ্গ, মিত্র, দাস, দত্ত, দে, সেন, সিংহ, গুহ প্রভৃতি 

ব্যতীত নিক্নলিখিত উপাধিধারী 'কায়স্থ বংশও পাওয়া যায়। যথ-_ 

মর, ধরণী, গু ই, বাণ, ঈভ, পৈ, শাল, বিন্দু, লোধ, শর্মা, বন্মা, ভূমিক, 

হুই, রাজ, খিল, পিল, চাঁঞ্ি, হেশ, বন্ধু, সাঞ্চি, স্থুমন, গণ্ডক, রাহুত, 
দাহ', দানা, গণ, মল, মাল, খাম, অপ, ঘর, ক্ষৌম, বৈ, তোষ, এন্দ, 

অর্ণব, অব, শক্তি, ভূত, সঙ্গ, ওম, হেম, বদি, ভূঞ্ কীর্তি, যশ, শীল, 

ধনু, দীড়ী, গুণ, মালি, শ্যাম, পুগ্রি, তেজ, নাদ, রোই, হোম, হাতী, 

ঢোল, দূত। হালদার উপাধিধারী বাহাত্তরে কায়স্থও আচে । কিরূপে 

এবং কেণন্ সময়ে এই সকল উপাধিধারী (কায়স্থ ) বংশ সকল কায়স্থ 

সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন, এবিষয় ইতিহাস নিস্তব্ধ । 

কারস্থগণ “কায়স্থ পুরাণ*”ই লিখুন বাঁ উপবীত ধারণই করুন, 
অথবা শত শত আদিশুর ও ব্লীলের দোহাই দিন, তাহারা যে শূদ্র-- 

তাহাতে সন্দেহ নাই। 
“লঘু ভারত” কর্তী সেনরাজ-বংশের 'আদিপুরুষ ষ্টরসেনকে 

মাহিষ্য জাতি বলিয়াছেন এবং তিনি মাহিষ্যকেই বৈদ্ক বলেন। এই 

মাহিষ্য জাতি বাগগল। দেশে নাই। এই নাম আজ কয়েক বর্ষ হইতে 

কৈবর্তেরা (চাষি কৈবর্ড ও কৈবর্ত সঙ্ঘ ) ব্যবহার করিতেছেন। 

বোধ হয় পাঁঞাবের অথ্ষ্ঠ, বাঙ্গলার মাহিষ্য একই জাতি ছিল। 

মাহিষ্যদের পরাজিত করিয়া আধ্যগণ ভারতের নানাস্থানে আধ্য-রাজ্য 

বিস্তার করেন। অল্প সংখ্যক মাহিষ্যরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ 'করিয়' 

থাকিবে, ইহাই অনেকে বিশ্বাস করেন । 

প্রীহট্টে কায়স্থের সহিত বৈগ্ের বিবাহ হইয়া থাকে । অতি 



প্রাচীন জাতিতত্ব ৩৩১ 
পাপপীশীত শিস স্পেস শী 

প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত উভয় জাতির মধ্যে এইরূপ আদান 

প্রদান চলিয়া আসিতেছে। প্রমাণের অভাব নাই, তথাপি মৌলভি 
বাজার মহকুমার অন্তর্গত দুইটি পাত্র পাত্রীর নাম ঠিকানা লিখিত 

হইল,__ 

১। পাত্রী- হেমাঙ্গিনী ঘোষ, পিতা রাধানাথ সেন, সাং হিঙ্গাজিয়া, 

পরগণা লঙ্গল1। পাত্র--শশীভূষণ ঘোষ, পিতা রুদ্রনীরায়ণ ঘোষ, 

সাং খলাগ্রাম, পরগণা ইন্ত্রেশ্বর | 

২। পাত্রী-রামমণি সেন, পিগু1 রামকেশব রায় (দে) কানুনগো, 

সাং নর্তভন, পরগণ। লঙ্গল। | পাত্র-বৈকুগ্ঠনাথ সেন, পিতা চন্দ্রনাথ সেন, 

সাং হিঙ্গাজিরা, পরগণ! লঙ্গল]। 

ভরত মল্লিক প্রণীত চন্ত্রপ্রভা নামক বৈ্যকুলগ্রন্থে আছে যে, 

পাহাড় খণ্ডের বা সেন ভূমের রাঁজা বিজয় সিংহের বা সেনের পুত্র রাজ 

চন্দ্র সেনের ১৮টি পুত্র ছিল, তন্মধ্যে ৮ জন কায়স্থ এবং ১* জন 

বৈগ্। কীয়স্থ ও *বৈগ্ক যে একই বর্ণের অন্তর্গত ছিল, তাহার প্রমাণ 

উভয়ের কুলগ্রস্থেই যথেষ্ট পায় যায়। 

পূর্ব কাঁলে যশোহর জেলার “ডেঙ্গর কারস্থ” বা পাণ্ডব বর্জিত 

জাতি (£) রবাস ছিল। 

প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয় বীরগণ, ব্রাহ্মণের ষজ্ঞকাঁলে সশঙ্ত্র উপস্থিত 

থাকিয়৷ যজ্ভীয় হবি রক্ষা করিতেন। ধজ্ঞ রক্ষার জন্ত ত্রেতায় রাজধি 
বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের নিকট হইতে মহাবীর রামচন্দ্রকে চাহিয়! 

ল্ইয়াছিলেন। যজ্ভঞকালে হবি রক্ষা একটী প্রধান অঙ্গ ছিল। সেদিন 

কষ্ণনগরাধিপ মহারাজ কৃষ্ঠন্দ্র রায় যে বৈদিক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান 

করিয়াছিলেন, তাহাতে একজন কারস্থকে ক্ষত্রিয় বরণ দেওয়া 

হইয়াছিল ; তৎসম্বন্ধে ক্ষিতীশ বংশীবলীতে এইরূপ লিখিত আছে-- 



222 মহানাদ 
পপ 

পপ পাপ সপ সপ পপ আপস পপ পা পাপে পাপা 

অগ্রিহোত্রমহাযজ্ঞে কায়স্থান্ ক্ষত্রিয়াসনে। 

চকার শ্রীকষ্ণচন্দ্রঃ নবদ্বীপাধিপঃ স্থৃধীঃ ॥ 

এই কায়স্থ কে জানেন? ইনি ভালুক নিবাসী মহানাদ সিংহবংশীয় 
দেওয়ান রায় কপারাম সিংহ (খা! চৌধুরী )। 

বাঙ্গলার 'রোজপুত বা! রজপুত” জাতি আর নাই। বোধ হয় 

ইহারাই “রজক” নামে ক্ষীণস্থৃতি বহন করিতেছে । রাজপুত-ক্ষত্রিয় 
বাঙ্গলার রজপুত ও রাজবংশী হইতে বিভিন্ন সঙ্ঘ। 

কেহ কেহ বলেন, মিশর দেশের ব্রাহ্গণেরা “মিশ্র” ব্রাহ্মণ নামে 

এদেশে আজিও প্রচলিত । মিশরকে আরবের! মিছর বলে, আমাদের 

দেশেও মিশ্র ব্রাহ্গণকে মিছির ব্রাহ্মণ বলা হয়। 

অলীক ব্রীঙ্গণ-বর্ণব্রাঙ্ষণগণ | ইহারা ব্রাহ্মণ বেশধারী হইলেও 

মূলতঃ শুদ্র। বর্ণব্রাঙ্গণগণের উপনয়ন হয়। নমশূদ্রেরাও দশদিন 

অশৌচ পালন করে। বাঙ্গলায় শ্রা্ধে শ্রোত্রীয় ব্রাঙ্গণ বিদায়ের পরে 

অলীক বিদায় করা হর়। অলীক বুঝিতে লগ্রাচীর্য বুঝায়। অলীক 

ব্রাহ্মণ স্থষ্টি কবে হইয়াছিল, নিশ্চয় করিয়া বলিবাঁর উপায় নাই: 

কোন কোন পুরাণে পরাশর, স্বন্দ ও পরশুরাম কতৃক শূদ্রদিগের গলায় 

পৈতা দিয়া ব্রাঙ্গণ করিবার কথা আছে, কিন্তু তাহা! বাঙ্গলার "বাহিরের 

কথা। শক্করচরিতে তৎকত্ক ব্রাঙ্গণ সৃষ্টির কথা আছে, কিন্তু সে 

সৃষ্টিও বাঙ্গলীর বাহিরেই হইয়াছিল। বাঙ্গলার “অলীক ব্রাহ্মণ” 
বল্লালের স্থ্টি বলিয়! প্রবাদ । যে জাতি পুরোহিত চায় তাহাদের 

মধ্য হইতেই এই প্রকার ব্রাহ্মণ স্থষ্টি হইয়াছিল। 

শাকছীপি ব্রাহ্মণ সমাজের পূর্বপুরুষ পৃথু, নৃসিংহ, বিঝু, লোকনাথ, 

জনার্দিন, কেশব, কৃততিবাস, নারায়ণ, দণ্ডপাণি ও মহানন্দ মহানাদবাসী 
ছিলেন। ইহাদের গোত্র যথীক্রমে কাশ্ঠপ, ত্বত কৌশিক, গৌতম, 

মৌদগল্য, ভরদ্বাজ, বাঁংস্ত, শীপ্ডিল্য, পরাশর, জামদগ্রি ও আলম্যান এবং 
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ইহাদের উপাধি বৃহজ্জোষী, কাশ পটা, ওঝা, আচাধ্য, ঘটক, পাঠক, 

মিশ্র ও উপাধ্যায়। 

গঙ্গার পশ্চিম ভাগে বালীগ্রাম সীমে। 

আশী ক্রোশ মৌড়েখ্বর তাহার পশ্চিমে | 

অর্থাং_রাট়ের পশ্চিমাংশে কোট মৌড়েশ্বর হইতে পূর্বাংশে 
বালীগ্রাম পর্যন্ত ৮* ক্রোশ মধ্যে ইহাদের বাসস্থান বলিয়। নির্ণীত 
হইয়াছে। 

মৌদগল্য গোত্রীয় মীনকেতন আচার্য ও গর্গ গোত্রীয় হৃদয়ানন্দ 
বিগ্ার্ণব মহানাদে বাস করিতেন । 

সমগ্র ভারত খণ্ডে ১৮০০ আঠার শত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেনীর ব্রাহ্মণ 

আছেন, যাহাদের মধ্যে একে অন্তের অন্ন বা কন্তা গ্রহণ করেন ন1। 

এই বাঙ্গলারদেশেই এমন ব্রাঙ্গণ অনেক আছেন--যাহাদের জল ব্রাহ্মণ 

দূরে থাকুক, জল-আচরণীয় শুদ্রেও স্পর্শ করে না। বাঙ্গলাদেশে ষে 

প্রায় ১৪১০০১*০০৯ চৌদ্দ লক্ষ নান। শ্রেণীর ব্রাহ্ণ জাতির নরনারী 

রহিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একতা আছে কি? 

বৈদিক যুগে দেখা যার, আধ্যগণ অনার্ধ্যগণকে পরাজিত করিয়া 

'আধ্যাবর্ত-দ্রাবিড়ি দেশে বাস করিয়াছিলেন। আধ্য ও অনার্য্যের 

বর্ণসম্করত| নিবারণের জন্তই বর্ণভেদ বা জাতিভেদের উৎপত্তি। 

শূদ্রগণকে হীনাবস্থা করিয়। রাখার জন্ত অনেকে মন্ুকে দোষ দেন, 

কিন্ত যখন মনে পড়ে-সেই সকল শূদ্র--কোল, ভীল, নাগা, 
আফগান ও থুষ্টানদের জ্ঞাতি ছিল, তখন এই নিয়মের আবশ্যকতা 

বুঝা বধায়।* এই কল হীন ব্যন্তির হস্তে পড়িলে জ্ঞান, বিজ্ঞান, 

শাসন ক্ষমতা এবং ধনের যে বুল পরিমাণে অপপ্রয়োগ হইত, সে 
বিষয়ে আর সন্দেহ কি । মহাকুল-প্রস্ত জনমে কোন দৌষ থাকিলে 
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সে অবশ্তই অল্প পরিমাণে হউক আর প্রচুর পরিমাণেই হউক, তাহার 
নীচ কুলোতস্তব পিতৃমাতু স্বভাবের অন্ুদরণ করিবেই। 

১৮৩২ খুষ্টাবে ব্রমোহন সিংহ লিখিয়াছিলেন--“অনেকের ধারণ! 
কুরু পাওবগণ চন্দ্রবংণীয়, বাস্তবিক তাহার চন্দ্রবংশীয় নহেন। সুর্য 

বংশীয় সম্বরণ রাজার স্ত্রী কুর্য্যকন্ত! তপতীব্র গর্ভেই কুরুরাজের জন্ম হয়। 
এই কুরুরাজ কর্তৃক কুরুক্ষেত্র তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হয় ।+ 

প্রীয় দশ সহস্র বৎসর পূর্বে সিংহল পাটনে পণি নামে এক 

পরাক্রান্ত জাতি বাস করিত। খগ্বেদে সায়নাচার্ধয এই জাতিকে 
অস্গুর ( £555112175 ) বলিয়। চিহ্নিত করিয়াছেন। অথর্ব সংহিতার় 

পণি (0101 01 1১0101০) ও অন্থর স্বতন্ত্রভাবেই কথিত হইয়াছে । 

বেদে "্দীস” জাতির উল্লেখ আছে । রসানণী প্রাচীন “গান্ধার' বর্তমান 

আফগানি স্থানের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া! পিন্ধুর সহিত মিলিত। এই 

নদীতীরে পণিদিগের সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। পণিগণ ভাগবতে বুষল 
বলিয়াই পরিচিত। জড়ভরত এখানে আঙ্গিরদ নামে উক্ত হইয়াছেন । 
ভীরতের কাশ, কাশ্ত বা কাশেয় (75551095 )জাতি কাশি জনপদ 

প্রতিষ্ঠা করেন, ইহাদের উপান্ত স্ুরিয় বা হুর্ধ্য ছিল।. মিশর বা 
ইঙজিপ্ট দেশ ইন্থাদের নিকট সভ্যতা-শিক্ষার খণী। ভারতে টিত্রলিণি 

প্রচলিত থাকিলেও এই পণি জাতিই এদেশে সঙ্কেত লিপি ও বর্ণলিপি 

প্রচার করিয়া নবধুগের প্রবর্তন করিয়াছিলেন । 

বলন্দ মহানাদের একটি আদিম অধিবাসী । এক্ষণে তাহাদের 

এ অঞ্চলে অস্তিত্ব নাই। ইহারা ভক্ত-বলন্দ নামক গৌড় জাতির 
অন্ততম শাখা । একদিন বলন্দগগণ বিশেষ পরাক্রমশালী ছিল। 

ব্যাণ্ডেলে তাহীদের রাজধানী ছিল। গৌড় ও ক্রোঞ্চ "নামক 
কোল জাতির উপযুপরি আক্রমণে বলন্দ রাজবংশের উচ্ছেদ সাধিত 
হয়। 



প্রাচীন জাতিতত্ব ৩৩৫ 
পপীস্পাশসপ শসা 

[কছু দিন হইতে ব্রাঙ্মণেতর জাতির মধ্যে পরম্পর ঈর্ষা ও নিজের 

জাতিকে বড় প্রতিপন্ন করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতে দেখা যাইতেছে । 

ইহার মুলে একটি প্রধান কারণ জানিতে পার! গিয়াছে যে, 
ইউরোপীয়ানর! নাকি বলিয়াছেন-_ভারতের ব্রাহ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ 

ব্যতীত আর আর সকলে অনাধ্য জাতি। সেইজন্ত কতকগুলি জাতি 
উচ্চবর্ণে পরিচিত হইতে চেষ্টা করিতেছেন। সেকালের একটা কথ 

আছে 

শম্পা পিপি 

“রায় রায় বায় ছেঁড়া জুতা পায়। 

ঘরে খেতে কড়ি নাই বৌ আন্তে চীয় ॥” 

অনেক দিন হইতে কায়স্থের সহিত বৈস্কের হ্যায় কায়স্থের সহিত 
সদগোপ জাতিরও স্ব স্ব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিরোধ চলিতেছে । 

“কায়স্থ-স্দগোপ-সংহিতা” গ্রন্থে কাঁয়স্থকে গালি দিয়া লেখনী সঞ্চালন 

কর! হইয়াছে। রাঢ়খণ্ডের কিয়দংশ স্থান ব্যতীত অন্ত কোন স্থানে 

সদগোপ নামক জাতির অস্তিত্ব দৃ্ট হয় না। শ্রীহট্রে গোপ বা 

গোয়ালার! সম্প্রতি সদগোপ নামে পরিচিত হইতেছে । সদগোপ জাতি 
রাছখণ্ডের চিরাধিবাসী। বাঙ্গলার “জাঠ-শুদ্র” সম্প্রদায় বলিয়! গ্রহণ 
করা যাইতে পারে। ইহার! পুর্বকালে সৈম্ত বিভাগে নিযুক্ত হইয়া 

অতুল বীরত্ব গাথ! রচনা! করিয়াছিল। ভীষণ কৈবর্ত বিপ্লব ধ্ৰংস 

করিয়া “ত্রিপিনী” ঝা! ত্রিবেণী তীর্থ স্থান ব্রাঙ্গণদিগের হস্তে পুনরার্পণ 
করিয়াছিল। নারায়ণ গড়ের রাজা পৃথবীধর (বা পৃর্ীবল্লভ ) পাল ও 
নাড়াজোলের বাজাদিগের পূর্বপুরুষ রাজা; অজিৎ সিংহের সহিত বুদ্ধ 

করিয়! প্রাস্ধহন। এই সদগোপ জাতির সাহায্যে বিষ্ুপুরের রাজা, 

চক্রধরপুরের রাজাকে বন্দী ও পরাজিত করিয়াছিলেন | কিন্তু পুরাণ 
বা হিন্দু শাস্ত্রে এই সদগোপ জাতির নাম গন্ধও পাওয়া যায় না। সদগোপ, 



৩৩৬ মহানাদ 
াাপিপিসপ্ শিস পশলা ৩ ও পপ শশী পিচ পিপিপি শপস্পিন শীল পিল? শশী পি পা পিন শী পপ পপ পপ, সাক 

দাতি কায়স্থ জাতি জল যুদ্ধ বিগ্কাদিতে কোন অংশে হীন ছিলেন 

না, ইহার প্রমাণ পাওয়া ষায়। 

নবশাখ বংশাবলী-- 

[ শ্রীবিশ্ব মিশ্রেণ দিগ্বাণেন্দু শক বর্ষে (১৫০১) বিরচিতঃ ॥ 

১৬৪৫ শক বর্ষে শ্রীকেশব দত্তেন যদ্ৃষ্টং তলিখিতং ॥ ] 

“বৈশ্তের বিস্তর পুত্র জন্মিল ক্রমে ক্রমে। 
তাদের বংশের কথা কহি অন্ুক্রমে ॥ 

এক পক্ষে নব স্থুত গোপ আদি করি। 

মালাকর কোলাল মদক আর বারি ॥ 

উপজিল নবপুত্র তিলি অন্তে ধরি ॥ 

এইরূপে নবশাখ নব বংশ জাত। 

ইহ হইতে অন্ত্যজ বর্ণসঙ্কর উপস্থিত ॥ 
বৈশ্তের দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ হইল। 

তাহা হইতে পঞ্চজন বণিক জন্মিল ॥ 

পঞ্চজনের পঞ্চ নাম শুন দিয়া মন । 

গন্ধ শঙ্খ কংস স্বর্ণ মাণিক্য পঞ্চজন ॥ 

স্বর্ণ আদি চুরি করে যে কারণ। 

তে কারণে অনাচার ্বর্ণাদি ছুই জন ॥ 

গন্ধ শঙ্খ কংস তিনে বৈশ্তের ব্যবহার । 

তে কারণে সর্ববর্ণে করে ব্যবহার ॥ 

এই মতে সৃষ্টি বাড়ে যুগ যুগেতে। 
কুলশান্ধ্রে নিরূপণ কহিনু সাক্ষাতে ॥” 

বারেন্দ্র কুলগ্রন্থ। 



প্রাচীন জাতিতত্ব ৩৩৭ 
পা শাীশীশীশাশাশীশি পাশা শী শশী তা -শিপাপাপীশিলীপলী শী এ শি পাপ 7 পাপী স্পা শিীট 

বাউরী পশ্চিম বঙ্গবাসী জাতি । কৃষিকার্ধ্য, ই্টক নির্মাণ ও পাল্কী 

বহন ইহাদের প্রধান ব্যবসা । বক বা কুকুর মারিলে বাউরিকে 

জাতিচ্যুত হইতে হয়। ইহাদের মনসা, ভাহু, মানসিংহ, বড়পাহাড়ী, 
ধর্মরাজ ও কুক্রসিনী পুজ্য দেবতা । মনসা ও ভা বাগদীদিগেরও 

উপাস্ত দেবতা। ইহাদের স্বজাতি মধ্যস্থ লীবা ব] দেঘরিয়৷ পূজকগণ 
বাঞ্জকতা করিয়া থাকে । 

বর্তমান বাঁশবেড়ে গ্রামে প্রাচীন কালে ডোম নামক জাতির এক 

শাখা “বাশফোড়” বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। বেরানগরের উত্তর পশ্চিমস্থ 

বীরসিংহপুর নামক স্থান হইতে আসিয়া এই বাশফোড়েরা বাশবেড়ে 

গ্রাম নিম্মীণ করে। তাহারা বলে যে, পপ্ীরাজ্যের বিস্বপ্পুর নামক 

স্কান তাহাদের জন্মভূমি ছিল। অযোধ্যার রামচন্দ্রের ভক্ত স্ৃপচ ভকৃত 
নাম! জনৈক ব্যক্তিকে আপনাদের পুর্ববপুরুষ বলিয়া পরিচয় দেয়। এর 

ব্যক্তির মানদেবী ও পানদেবী নামে হুই স্ত্রী ছিল। বাশফোড়ের 

মানদেবীর গুর্ভজাত । মহানাদের নিকটবর্তী ছুঙ্গরপুর নগরের রাজাকে 

ইহার! নিহত করে।” বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনী দেবীই ইহাদের প্রধান 
দেবত।। প্রতি চেত্রমামের »ই তারিখে দেবীর উদ্দেস্তে তাহারা শুকর 

বলি দেয়, কালিক] দেবীর পূজা করে| ৫ই শ্রাবণ নাগপুজার বিধি 
আছে। এতত্তিন্ন দীহনামক (দেওদত্ত) গ্রাম্য দেবত। ও পিপুলাদি 

বৃহত্তর নান। পুজাও দৃষ্টিগোচর হয়। 
সিংহবাহিনীর উপাসক রাজা সুরৎসিংহ খয়র' জাতীয় ছিলেন। 

ইহদের বাকুড়া জেলায় পাওয়া যাঁয়। “সিংহরায়”* উপাধি অনাধ্য। 

এককালে এই জাতির লোক খদির বৃক্ষ হইতে নির্ধাস-_খয়ের বাহির 
করিত। এক সময় মহানাদে খদির বৃক্ষ প্রচুর ছিল । 

মহানাদে “কোড়া+, নামে একজাতি বাস করিত। কোড়া নাম 

বৃহঙ্ধন্ম পুরাণে “কুড়ব” ; ইহাদের এক ভাগের নাম “শেখর”, এ 
৮ 



৩৩৮ মহান্াদ 
পপ ৮১৩ পাপিস্জপীাটিশ ও তাপ, পট তি ও ৮ শিপ্পপপ্পাপপ্পাপপী পলাশ ১শাশীশিশ এপি শটিশাপাপপিশশশীশী?ী ও শশী শ ১টি সত 7 তি পস্পোপীপ্পটীপাশিশীদ শাসিত ািতান্পিশীশিীপাপেসপীশিপপিপাশী পা পিপাসা 

পুরাণে আছে। বাউরীদের মধ্যে “শেখরিয়া” ভাগ আছে। পরেশনাথ 

পাহাড়ের নাম শেখর এবং শেখরভূম আছে । 

জেল্যা ও কেওট উভয়েই কৈবর্ত। মহাঁনাদ ও হুগলী জেলায় 
মেট্যা-বাগদী জাতি পাওয় যাঁয়। বাগদী বা লেট বাগ্ৰী মুরশিদাীবাঁদ 

জেলায় আছে। বীকুড়ীয় বলে “বাগতী” | ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণে আছে-_ 

“ইহারা মহাদন্যু বলবান ধনুর্ঘর ; ক্ষত্রিয়ের দ্বারাও বারিত হইলে 

“বাক-অতীত+, আজ্ঞ। মাঁনে না, এই হেতু নাম বাঁগতীত।» ছুল্য 

বাগদী কৈবর্ত জাতি ছিল। বেদে জাতি দুর্ধর্ষ বেছঈন। বৃহদ্ধন্মন 
পুরাণে “মত্ত নামক জাতির উল্লেখ আছে, উৎপত্তি বীবর ও শূদ্র হইতে। 
বাগীরা নানাবিধ পক্ষীমাংস খায়, কিন্তু বকের মাংস খায় না। মাঝি 

জাতি আছে। লোহার বাদী পূর্বকালে লোহার আকর হইতে লৌহ 
নিকর্ষণ করিত। ঝিনুক, শীমুকের খোলা পোড়াইয়া৷ চুণারি বাগদী 
নাম হইয়াছে । 

পশ্চিম বঙ্গে সুত্রধর জাতির পৌরহিত্য এক বর্ণের ব্রাহ্মণগণ 

করিয়া থাকেন। ইহারা বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ' সময় হইতে বৃষকাষ্ঠ 
তৈয়ার করে। প্রতিমার “পট খিল” স্ুত্রধরে না দিলে প্রতিম। 

গঠন হয় ন। সুত্রধর জাতির অভাবে কর্মকারে উহু প্রস্তুত করে। 

বর্ণ ব্রাঙ্গণ যাজিত সম্প্রদায়ের কাঠের কাজ পেশ নহে এবং বিশ্বকর্ম্মী 

পূজাও তাহারা করে না। আজকাল স্ুত্রধর জাতির লগ্মীচার্যয 
ব্রাহ্ষণগণই পুরোহিত। সুএ্ধর জাতির উৎপত্তির বিবরণ এখনও 
পাওয়া যায় নাই। মনে হয় “হিটাইট” জাতিই স্থত্রধর সম্প্রদায়ে 

পরিণত হইয়। থাকিবে। এই জাতি এককালে এসিয়া মহাদেশ 
কম্পিত করিয়াছিল। সম্বর (সামোৌরাইট ) ও অন্বর €আমোরাইট ) 
ও পানি (ফোনিসিয়ান ) প্রভৃতি জাতিদের সহিত পঞ্চনদে মিলিত হইয়া 
খণ্েদীয় যুগে শুদ্রকের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। স্ত্রধর জাতি ময়মনসিংহ 
জেলায় তুর পর্বতের পাঁদমূলে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনা করিয়াছিল। 



প্রাচীন জাতিতত্ব ৩৩৯ 
- সাপটি শি ৮ তি শশী শি শি পিিশিপস্প্পাপিশীশসপেশ ১০ এপ শশী চল _.. ৮ শী শশী শীল ীি্পীপিাপীীশিস্পালািপত শালা শিস শি শ পা 

যে সকল শূদ্রজাতি ক্ষত্রিয়, বৈত্তৈ প্রত্ৃতি উচ্চ জাতিতে পরিণত 

হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাহার! বহুকাল হইতে শুদ্রাচার সম্পন্ন 

থাকায় ধন্মশান্ত্র মতে তাহার! শুদ্র বলিয়াই পরিগণিত হইবেন, জাতির 

আর পরিবর্তন হয় না, জাতি অপরিবর্তনীয়। 

সকল জাতিই স্ব স্ব গণ্ডীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্গণেরা কোনও জাতিকে 

দ্বণা বা অবজ্ঞীর চক্ষে দেখেন না। সকল জাতির সমষ্টিই একটি 

মুবৃহৎ সমীজ। আচার ব্যবহারাঁদি কতকগুলি কারণে কোন কোন 

গাঁতি অন্পৃশ্ত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু আজ “শিক্ষিত” বাবুরা অন্পৃশ্ঠতা 

দুরীকরণে উঠিয়। পড়িয়। লাগিয়াছেন। আধ্য সমাজি, হিন্দু মহাঁসভা 
প্রভৃতির শুদ্ধি ব্যাপারে পতিতকে উদ্ধার কৰিয়া একেবারে চট্টোপাধ্যায় 

উপাধি প্রদত্ত হইতেছে । অথচ এদিকে রাজপরকারে হিন্দুর নাম গন্ধের 

অস্তিত্বই আর নাই, হিন্দুস্থানের হিন্দু এখন অ-মুসলমীন। 

জাতি-তত্বের সম্বন্ধে বর্তমান সময়ে আলোচন। করিয়া লাভ নাই, বরং 

তাহ। জাতি বিশেষের প্রীতিকর না হইতেও পারে । কারণ 

“দেবতার কুলজী গাঁহিলে দেবতা হন তুষ্ট । 
মানুষের কুলজী গাঁহলে মানুষ হয় রুষ্ট ॥৮ 



কুরানামার বিস্ছিন্ন সম্পদ। 
্লুস১৪৯১০০ 

প্রাচীন কালের অনেক ইতিহাস বর্তমান কালে পাওয়া যায় ন'। 

টুক্র! টুকরা প্রাচীন কথ! যাহ পাওয়া যায়, তাহার আলোচন' কাহারও 

দ্বারায় এ যাবৎ হয় নাই। 

“শান্তিপুর গ্রামে এক আছিল রাজন । 
আদিকান্ত সিংহ নীমে রাজ! অলঙ্ঘ্য বচন ॥ 

সেই রাজার কন্তা এক চন্দ্রাবলী । 

তাহার স্ত্রীর নাম হএত কুস্তলী ॥ 
কফ গা 

সে পঞ্চ গৌরমৈদ্ধে পঞ্চগ্রাম স্থল! 

ত্রিপিনি (ত্রিবেণী ) নামে গঙ্গা তথ! অতি মনোহর ! 

না ্ ধঁ 

গোপীনাথ সিংহ এক চৈতন্তের দাস। 

অক্রুর বলি প্রভূ যারে কল পরিহাস ॥ 

গোবিন্দ মাধব বান্ুুদেব তিন ভাই। 

যা সবার কীর্ভনে নাচে চৈতন্য নিমাই ॥ 
৪ চ্ গঃ 

ধর্মপণল নামে ছিল রাজ্য অধিপতি । 

কনলীপাটন নাম তাহার বসতি ॥ 

তাহার বংশে রাজা হৈল মহীপাল নাম। 

শান্ত দীস্ত সুশীল মহা গুণধাম ॥ 



কুর্শীনামার বিচ্ছিন্ন সম্পদ ৩৪১ 
সপপ্পাাশপীপিপস্পাপপাশা পিপিপি এ ািশিিাশীিশিস্ীশীশ শি স্পস্ট 

্ রঃ ঝা 

মহানাদ সিংহগড়ে, ঝুম্ঝুমি বরাটেশ্বরে, 

যেয়ে পাইল বশিষ্গঙ্গার ঘাট। 

নারদ কপিল তপে মুদ্গল ছিল জপে, 

মহামুনি দুর্বাসার পাট ॥ 

রঃ স সঃ 

রামসিংহ সাজিল বিনোদ সিংহাড়া | 

্ঁ ক 

গজ পীঠে সাঁজিল অজয় সিংহ শুর । 

হাকিম ছিকিম সাজে সাকিম কীউর ॥ 
বার হাজার ধনে সাজে মান্বর ভূঞা । 

শ্বেত গজে সাজিল দত্তের সিংহ ভূঞা! ॥ 
সঁ ক রা 

কালু সিংহ বার কামাখ্যার পায় 

*  দণ্ডবৎ সাত বার। 

কালুসিংহ বলে শুন লাউসেন ভূপ। 

এখনি জিনিঞ। রাজ দিব মহারপ ॥ 

এত বলল প্রণাম করিল ভ্রাত পায়। 

কাঙ্রগড় জিনিতে কালুপিংহ যায়। 
গু 

ক সং 

দূর্জন সিংহ * সত গোপাল সিংহ খ্যাত 

বৈধব প্রহলাদ সমান । 

তশ্ত দেশে বাস ধর্মের ইতিহাস 

'দ্বিজ রামচন্দ্রে গান। 

দুর্জন দিংহ মহানাদের রাজ! হিলেন। 



৩৪২ 

অদ্রিজ। মঙ্গল কাম বিরচিল হরি রাম 

শোৌভাও দিংহে রক্ষিবে অন্থিক] ॥ 
খাঁ ০ সু 

নরসিংহ নামে রাজা রহে মহানাদে | 

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বহু রহে মান্য পদে ॥ 

৬৬ ৬ রা 

শুনি রাজ নরসিংহ করিল! গমন । 

চলিল। রাজার সঙ্গে রূপ নারায়ণ ॥ 
চে খু এ 

হলকুমে হানে তেগ ও কে বসে ছাতিতে । 
আফতাব ছেয়ে নিল আধিয়ার৷ রাঁতিতে ॥ 

আসমান ভরে গেল গোধুলিতে ছুপরে। 

লাল নীল খুন ঝরে কুফারের উপরে ॥ 
সঃ গা টি 

আইল কালাপাহাড় । 
ভান্গল লোহার ঘর। 

থাইল মহানাদের পানি। 

স্বর্ণ বালিরে হেড়া পরশাস্তি মুকুন্দরাণী ॥ 

গ ০ ০ 

তখন ডাকিয়া দৌহে আলি খাঁ-জাহখন। 

সিঙ্গীর জায়গীর দিল করিয়া বাখান ॥ 

ক গং ০ 

হরি সিংহ মৌদগল্য গোত্রের বীজি হয় । 

পুরাতন গ্রন্থের মন্দ প্রকাশি ভাষায় ॥ 

ক ঝা গং 



কুর্শীনামার বিচ্ছিন্ন সম্পদ ৩৪৩ 
পিল ্পিপপপপাপপলসসপশিপীশীপিপপপিপতাশীপ ৩ পাপী পীশীপীতি পপ পাপ শািশাটি? পশপাািপসিল শট ৩ শি টি শ শি শীশিশিশ রা রি ডি 

১২১৮ সালের ২রা কাণ্ডতিক কৃত্তিবাস ঘোষ মহানাদে একখানি 
কুর্শীনাম! লেখেন। তাহার একটু 

শুনি নুপ অগ্ঠ পথে গলে বস্ত্র জোড় হাতে 

ফিরাইয়।৷ আনল! পঞ্চমণিঃ 
পা অর্থ সিংহাসনে বসাইলা পঞ্চজনে 

সারঙ্গে পুজ্তিল বেদধ্বনিঃ 
রর ক সঃ 

একটি প্রাচীন গাথা-- 

“জলাপন্থের জমিদার হরিশ্চন্দ রাঁয়। 

রাজদ্রোহী দ্্যবুত্তি করেন সদায় 11” 

গু ক ক 

“মৌদগল্/ মুনির শিষ্য সহজ্রাক্ষ নাম। 

লভিলা মৌদগল্য গোত্র মহ! গুণধাম ॥ 

সেই বংশে হরিশ্চন্দ্র হন অবতার । 
সিঃহের প্রভাবে সিংহ উপাধি তাহার ॥ 

গুহ কাঁশ্তপের গোত্র মহানাদে গিয়া । 

বরাটেশ্বর হল সিংহে বিয়ে দিয় | 

এই কবিতাটা সন ১২৪৫ সাল, ১৪ই শ্রাবণ শনিবারে বাটী-শ্রেণীর 

ব্রাহ্মণ কাগ্ঠপ গোত্রীয় ঘটক ৬রাধামেণহন চক্রবর্তী সরস্বতীর লিখিত। 

ঘটক রাধামোহন ও ঘটক শত্তৃচন্ত্র বিদ্বালঙ্কার দুই ভাই। শল্তৃচন্দ্ের 
পুত্র ৬জগতচন্ত্র ঘটক বাচস্পতির লিখিত. হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর, 

২৪ পরগণা, নদীয়। জেলার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কুলীন ও মৌলিকদের বংশীবলী 

আছে। তৎপুত্র রামেন্দ্রনাথ ঘটক বিগ্কারত্ব, গ্রাম বিভাগ, যশোহর 
জেলা, থানা অভয়া নগর! পুরুষানুক্রমে কুলাচাধ্য ঘটকের ব্যবস! 



৩৪৪ মহানাদ 

করিতেছেন বলিয়া হস্তলিখিত পুথিতে সহস্রাধিক বংশাবলী পুরাতন 
জীর্ণ খাতায় আছে ! পূর্বে ইহাদের পাকড়াশী উপাধি ছিল। 

রাজ! বিজয় রাম সিংহের গ্রন্থে আছে-_ 

' যে দেশে যখন যাই সে হয় হদিশ । 
সুবুদ্ধি বুঝিতে পারে মুখে” লাগে বিষ ॥ 
রচিল বিজয়রাম সেবিয়। ঈশ্বরে। 
এই আধ্য। লও শিশু সুধির অন্তরে ॥৮ 

স্ঁ স রঃ 

“ সম্মুখ সমরে যার মাথ1 কাটা যায়। 
কবিগণ মুক্তকণ্ে তীর যশ গায় ॥৮ 

খেঁই মেড়ে গ্রামের রামচন্দ্র সিংহের নিকটে একখানি কাঁবতাঁয় 

লেখ? বংশাবলী পাওয়া গিয়াছিল। এক্ষণে তাহ! পৌঁকায় কাটিয়া নঈ 

করিয়াছে । উহা হইতে নিক্নলি/খত কাবতাটুকু সংগ্রহ করিতে পারা 
গিয়াছে-_ 

“বসিয়। প্রভাত কালে 
মানাদের হুর্গ ভালে 
মহেন্দ্র খ] হেরিল! একদিন'। 
সিংহপুর সিংহবংশ 
হইয়াছে পূর্ণ ধ্বংস 
স্মৃতি আছে হইয়া! মলিন ॥ 

গা 
সী ঝা 

পলায়ে গিয়াছে সব বান্ধব স্বজন। 
১ চি ঞা 

তোলে স্বতি আনুলের পুরাণ ঘটন। 
হৃদিপদ্ম জিনি ব্াঙ্গা 

ফুটায়েছে অজভ্র গোলাপ । 
মধুকুল্য সিংহবংশ 

সেতারে সে করেছে আলাপ |” 



রাঢে সংস্কৃত চচ্চা । 

গ্রন্থকীরের গুরুকুলের নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বংশাধলী পাঠে জানা যায় 

ষে, কিছুদিন পূর্বেও এদেশে কিরূপ সংস্কৃত চচ্চা ছিল,-- 

হুগলী জেলার দীর্থস্থই গ্রাম নিবাসী সভারাম বেদান্তবাগীশ, তৎপুত্র 
রামকানাই বাচম্পতি। ইনি দীর্ঘহুই গ্রামের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন, 
এবং এ গ্রামে তাহার বংশধরগণের বাটা অগ্যাপি :“বাচম্পতি বাটা” নামে 
অভিহিত হইতেছে । ইহার আট পুত্র ও সাত কন্ঠ, তন্মধ্যে মাত্র 
ছয় পুত্রের নাম পাওয়া যায়, যথা-__রামধন স্তায়পধ্শনন, রামরতন 

তর্কীলঙ্কার, শিবরাম বিগ্ঠাবাগীশ» রামরাম বিগ্ভালঙ্কার, রামতন্ু 

তর্কীলঙ্কার ও রাঁমভদ্র চুড়ামণি। রামধন স্যাঁয়পঞ্চাননের পুত্র বিশ্বেশ্বর 
তর্কবাচম্পতি রামরতন তর্কালঙ্কারের পুত্র-ছুর্গীচরণ স্যায়ালঙ্কার। 

ইনি গঙ্গাতীরে পিজা গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বাস করিয়াছিলেন । 
তিনি প্রাচীন ও নব্য স্ায় এবং রঘুবংশের টাক করিয়াছিলেন। কিন্ত 
অর্থাভাব প্রযুক্ত তাহা ছাপাইতে পারেন নাই, এবং সে সময় 
পগ্ডিতদিগের এরূপ কঝৌঁকও ছিল ন!। তবে ছাত্রদিগকে তাহ! পাঠ 
দিয়াছিলেন। পরে গৃহদাহ হইয়া সে সকল নষ্ট হইয়া গিয়াছে । 
তাহাকে সংস্কত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট 

প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যা বিক্রয় করা হইবে বলিয়া তিনি চাকরী 
স্বীকার করেন নাই, বিশেষতঃ তৎকালে তাহারা দাঁসত্বকে দ্বণা 
করিতেন। ইহার পর কালন্রোত অন্য দিকে ফিরিল, হিন্দুর কর্মকাণ্ডে 
ভাটা পড়িল, তাই পরবর্তী বংশধরগণ ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আকুষ্ট 



৩৪৬ মহানাদ 
পাস্তা পিাসসশীনপিপাশিপিসজা পা 

হইলেন। শিবরাম বিগ্ভাবাগীশের পুত্র _রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 
8. &, ইনি ফরাপী ভাষ। ভাল জানিতেন। 

৬হুর্গাচরণ স্াঁয়ালক্কার 
(গ্রন্থকারের গুরুদেব ) 

চি ভন্টীচার্ধ্য টনি নার শ্রীনিবারণচন্দ্ 
| চট্রোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায় 

নী োা ৪১৮০ (অবসর প্রাপ্ত (পোষ্ট মাষ্টার ) 
শ্ীনগেন্্রনাথ শ্রীতিনকড়ি পোষ্ট্যাল ইনম্পেক্টর ) | 
চাপাধ্যায চট্টোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বেশ্বর 

ৃ চট্টোপাধ্যায় 
শ্রিহরহরি চট্টোপাধ্যায় শ্রীগঙ্গা 

]3, /৯, নারায়ণ 

চট্টোপাধ্যায় 

(ররর ওর” ০ ০০ 



গুহ বংশ 

8৯৫162১৮৫৫8 

পুরাণে ভারতের অন্তান্ত প্রদেশের রাজকুলের অনেক নাম আছে। 

বিদেশীয়দের অত্যাচারে কত নামই লুপ্ত হইয়াছে! গুহ পরিবার 
যে রাজবংশ সম্ভৃীত এবং গুহের পূর্বপুরুষেরা ষে এককালে গঞ্জাম 

জেলা হইতে পশ্চিমে নম্ম্দ1! তীর্থ মাহিম্মতী পধ্যস্ত মধ্য ভারতের 

কটিবন্বস্থিত প্রদেশ গুলির রাজ! ছিলেন, তাহারও প্রমাণ পুরাণ 

হইতে জানিতে পারা যায়। পার্বতীনন্দন মযুর বাহন গুহকে 
( কান্তিকেয় ) চিরকুমীর বলিয়া অনেক পগ্ডিতের ধারণ আছে, কিন্ত 

মহাঁভীরত এবং মহাপুরাণের মতে আমাদের দশ জনের মতই বিবাহ 

করিয়া ঘর সংসার করিয়াছিলেন । চক্রতীর্থে গুহবংশের কীন্তির উল্লেখ 

পাওয়া যাইত। চক্রতীর্থ তান্তী ও পূর্ণানদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল। 
কিন্তু মগরা ষ্রেশনের নিকট লুপ্ত মাধবপুর গ্রামে চক্রতীর্থের স্থান বঞ্গিয! 

এ অঞ্চলের লোকের বিশ্বাস ছিল এবং কুস্তীনদীতে লোকে ধর্থার্থে শান 

করিত। বাণেশ্বর দেখ ঘটক প্রাচীনকালে চাকি, গুহ বংশের অগ্রে 
সিংহবংশের বর্ণনা করিয়াছিলেন গ্রন্থখানি লুপ্ত হইলেও, অনেকে 
এই কথাই বলিয়। থাকেন যে, সে সময়ে সিংহবংশের মধ্যে ধন জনের 
প্রাধান্ত ঘটে। 

“উদয়পুরের বা চিতোর মেওয়াঁর প্রদেশের রাজবংশ ব্যতিত অন্ত 

কোঁন জাতির উপাধি গুহ নাই, সুতরাং অনায়াসে উপলব্ধি হইতেছে, 

এই গুহ উক্তবংশের পুর্ববরপুরুষ গুহবংশ ।৮-_কায়স্থ পুরাণ. ১ম ভাগ, 
১২৫ পৃষ্ঠা। 



৩৪৮ মহানাদ 
পাপী এপ শীপিপিস শা শি ০ পিসী পিপিপি পপি পিপীপাশী শিল্পা পপ পিপি সী 

কালক্রমে অর্থাৎ ১৩ পধ্যার সময় দক্ষিণ রাটীয় কায়স্থ সমাজ 
অধঃপাতে গেলে পুরন্দর খা বনু কর্তৃক সেয়াখাল৷ গ্রীমে নুতন সমাজ 

গঠন হয়। কন্তাগত কুল পুত্রগত কুলে পরিণত হয়। গুহবংশকে 
মৌলিক আখ্যা দিল। সিংহবংশ হইতে গোঁষ্ঠীপতিত্ব কাড়িয়া লইয়া 

কুলীনগণ গোঠ্ঠীপতি হুইতে লাগিলেন। এই সময় গুহবংশ বরাট 

হইতে পুর্ববঙ্গে চলিয়! যান। মহানাদের শ্রেষ্ঠ গুহবংশীয়েরা বানারিপাড়া, 
কীচাবেলিয়া, টাকি, শ্রীপুর, জালানপুর, ইটন1, ভরকির, লক্ষণকাটি, 
উজিরপুর, গাভা, হান্ুয়া, ইদিলপুর প্রভৃতি অনেকানেক গ্রামে বসতি 

স্থাপন করেন। 
“ভায়ে ভায়ে তারা সবে বিবাদ করিয়া 

বিভিন্ন জেলায় গেল পৃথক হুইর11” 

বিরাট গুহ 

রর 

| ] | | | 
থাবু বা আবু স্ধ্য করায়ক দশরণ বৈধৃতি 

ৃ 
| | | | 

বাম লক্ষণ ভরত শত্রপ্ উদন ব্রহ্গা 

হাঁড় বা হাড়ে! গুহ 

( মহানাদে ছিলেন । মহানাদের হাঁড়ষাঁল1 পল্লী তাহার নামে কি?) 

| | | 
ব্দ্র বামন কামদেব 

( বঙ্গজ রঃ ) (দক্ষিণ রাঢ় সমাজ) (দক্ষিণ রাঁঢ় সমাজ ) 

| ] 
চণ্ডেশ্বর বাধু ভীম 

| 
গোবিন্দ 



গুহ বংশ ৩৪৯ 
এ শীত শিট তি পি তি পপি ০ িপপপটসপপপপ পপ সী ৯ শাপীীিিত ? াশিসীিশশাশীশীশিত এ শিট হি ১৬ পিপি ক পিটিশ শপ 

গোবিন্দ 

| | 
মহেশ্বর পুর এড়ম্বর প্রকাশ 

| |... ] ূ ] | 
রুষ বশিষ্ঠ নারায়ণ পস্মনাভ নিধিরাম ব্যাস স্থির 

শূলপাণি 

সর্বানন্দ 

গোসীনাথ 

চন্ত্রশেখর 

টা 

| | | ] 
মহেশ গৌরীদাস রামগোপাল রামকৃষ্ণ গুহ 

ঘটক নন্দরাম মিত্র ভরত গুহকে বংশশুন্ত বলিয়াছেন, কিন্তু ভরত 

গুহের বংশধরগণের পরিচয় পাওয় যায়। অন্ুগুহ ও গোবর প্রভৃতি 

বিখ্যাত মল্লবীর এই বংশের বীরত্ব গৌরব রক্ষা করিয়াছেন । 
বশিষ্ঠ গুহ বংশীয়রা লক্ষমীকুল গ্রামে ছিলেন। এই বংশে রাজ! 

প্রভুরাম রায় গুহ প্রসিদ্ধ ছিলেন। 

রামগোপাল গুহ রায়ের বংশ পাটপশার গ্রামে ছিলেন। 

বীর নামা এক নুপতি মহানাদদের নিকটে রাজত্ব করিতেন, 

রামচরিতের টাকায় তাহার উল্লেখ আছে । রাম চরিতে এই বীরকে 
£গুণ” উপপধিতে বর্ণিত হইয়াছে । মহানাদের “জামাই জাঙ্গালের, 

উত্তরাংশের কতক স্থান “বীরভূমি” বা “বীরমাটী” নামে কথিত হয়। 
স্থানট ঠিক নির্দেশ করিতে না পারিলেও এই প্রবাদে বীর নৃপতির় 
অস্তিত্ব ও বাসস্থান ম্মরণ করাইয় দেয়। 



৩৫০ মহানাদ 
পা পা শপ পপপপপাস্পপপসপপ পাপা শপ ০৮ পাপিািপীও শীট পাটি টা ািপপ পিপিপ 

নান! প্রাচীন পুরাণ ও বৌদ্ধ গ্রন্থে জানিতে পারা ষায়, গুহ বংশ 

কলিঙ্গে আধিপত্য করিতেন। এই গুহবংশীয় গুহশিব বা শিবগুহের 

( ৩৭০--৩৯০ খুঃ) নাম বৌদ্ধ ধন্মের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। এক সমন 

গুহবংশ দস্তপুরী হাঁরাইয়া উৎকলের গড়জাত আশ্রয় করেন। রাই- 

বনিয়৷ গড় এবং মযুরভপ্রের নানাস্থানে বছুতর বিরাট কীন্তি নির্দেশিত 

হইয়া থাকে । সেই বিরাট নৃপতির নাম লুপ্ত হওয়ায় মহানাদে তিনি 
বিরাট বা বীরাট গুহ নামে পরিচিত হন। 

ক্ষীরধার নামক পার্খববন্তী এক নৃপতি আসিয়া গুহশিবের রাজ্য 

আক্রমণ করিলেন। গুহশিবের আজ্ঞায় মহানাদ হইতে পবিত্র বুদ্ধদন্ত 
সিংহলে প্রেরিত হয়| গুহবংশের কোটদেশই এক্ষণে মহাঁনাদের 
অন্তর্গত কোটালপাড়া গ্রাম হইবে। গুহেরা নাগ উপাঁদক ছিলেন। 

বিজয় সিংহ “নাগদিগকে” দমন করিয়াছিলেন । বালিয়া বা বালিচড়ার 

মাধব সিংহের সহিত গুহবংশের যুদ্ধ হয়। 
১৮ পধ্যায় রামেশ্বর গুহ রায় সাং মহানাদ, হাং পালপাড়া। 

২০ পর্য্যায় সনাতন গুহ রায়, সমাজ মহানাদ, সাং সনাতনকাটা। 

এই গ্রাম সনাতন গুহ স্থাপন করেন । ২১ পধ্যায় বাবুরাম গুহ রায় 

সমাজ মহাঁনাদ--সাং বরাট, হাঁং জিথড়। ২১ পর্যায় রাধারুষ্ণ গুহরায় 

সাং বরাট, গঙ্গাধর মিত্রকে কন্তাদীন করেন। ২১ পধ্যার আনন্দিরাম 

(নন্দরাম ) গুহ মজুমদার সমাজ মহানাদ, হাং মহেশ্বর পাশা, ইনি 
২১ পর্যায় প্রাণকৃষ্ণ মিত্রকে ( টেক] সমাজের ) কন্তাদান করেন, 

সাং মহেশ্বরপাশা। ২১ পর্যায় জানকীরাম গুহ সরকার, 

সাং মেছুয়াবাজার কলিকাতা, পুর্ববাস মহাঁনাদ বরাট গ্রাম |. ২২ পধ্যায় 

বিশ্বনাথ গুহরায় সাং বরাট। ইনি গুয়াতলির ঘনশ্ত।(ম মিত্রকে 

কণ্তাদান করেন। ২২ রামকান্ত গুহ মজুমদার সাং মহানাদ, হাং জশড়া। 

২২ পর্ধ্যার রামহরি গুহরায় সাং বরাট, গুয়াতলির শ্রীকান্ত মিত্রকে 



গুহ বংশ ৩৫১ 
স্পা পপ পা াসজসসপাসপা পশপ শিপ পিপি শিস 

কন্তাদান করেন। ২২ সদানন্দ গুহরায়। সমাজ মহানাদ বরাট। 

২২ প্রভৃরাম গুহ মজুমদার, সমাজ মহানাদ, সাং মহেশ্বর পাশ।। 

২২ পর্ধ্যায় দ্বীপচন্জ্র গুহরায়, সমাজ মহানাদ-_-বরাট, হাং সাং জিথড়। 

ঈশীন ঘটকের কারিকায় দ্বীপচন্দ্রকে ২১ পর্যায় বল। হইয়াছে । 

গুহ বংশ মহানাদ সমাজস্থ ছিলেন বলিয়। বিজয় কৃষ্ণ ঘটকের 

কায়স্থ কারিকায় লিখিত আছে। এই গুহ বংশে রামভদ্র গুহ রায় 

নবম পর্যায় কুল একজায়ী করিয়া গোষ্ঠীপতি ছিলেন। 

১৫৮০ খুষ্টান্দে মহানাদের ভবানীদাস গুহরাঁয় চৌধুরী সিংহবংশ 
ংস সাধনার্থে আকবরের সভাসদ প্রতাপাদিত্যের সহিত মিলিত হইয়া 

বাঙ্গলীর বার ভূঞার সর্বনাশ সাধন করেন। তিনি অপ্তদশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে বিশ্বীস ঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ এক বিস্তৃত জমিদারীর 
সত্বাধিকারী হন। শুনা! যায়-তিনি খুলনা জেলার শ্রীপুরে বাস 
করিঝাছিলেন। 

রাঁজা বিরাট গুহ 

ই গুহ 

দশরথ 

হিরারারারা (রারারাররাররএ রা 
| | ৰ 

লক্ষ্মণ উদন ব্রহ্ম ভরত 
| 

| |. | 
হাড় রামভদ্ররায় বমাকান্ত রামর্দেব ৰ পীতান্বর 

| গঙ্গাধর ঘোষের কন্তাকে 
ভাঙুগুহ বিবাহ করেন। 

| 
শ্রীশ্রাচণ্ডেশ্বর ণ 

উধ নন্দন 
গোবিন্দ (ইহার বংশে সাঞ্চি কেশব গুহ 

এড়, গুহ সন্তোষের ঝাজ বংশ ) তপন 



৩৫২ মহানাদ 
-- শত শি পেশ শি পপ পাস পাস জপ টন এটি শিপন টি টি ৭ ৮৮৮৯ পিশশালীশিট শপ টিটি ৮ 

বেকা' শঙ্কর 

বিাদগুহ বিনগুহ 
| 
রি 

| | 
নীলাম্বর ঃ 

বেদগর্ড গঙ্গাধর বা গদাধর গুহ 
এ 

চওীদাস 

নিরসন রিটা রিরি রর 
| | 

রামক্ মথুরা বল্লভ 
( বিজয় কৃষ্ণ ঘটক কারিক1 ) 

কী 

রা গুহ 

| | | 
রাম লক্ষণ ছা শত্রু 

ৰঁ | 
স্থদর্শন ব্রহ্মানন্দ শ্রীধর 

শিবদাস রামশঙ্কর ূ 
মহারাজ না 

রামভদ্র ব্ঠীবর | 
রামভদ্র | | 

টা টা 
ভ্রিলোচন অনিরুদ্ধ ১] ৃ 
সাং উত্তরডিহি এ ভ্রিলোচন অনিরুদ্ধ 

ইতিধা পূর্ণানন্দ কত্তিবাস 



নু পৃর্ণানন্দ কৃম্তিবাস 

| ___ 1. কোমলারি কা 
ররর, | | কোমলাকর 

গোবিন্দ হরিশ্চন্দর বাণীনাথ জরচন্দ্র হরিদাস 
| ৰ বিদ্তাপতি 

কামলারি গোপীনাথ 
| গুণরাজ খা 

জয়চন্জর | 
শুভস্কর 

কমলাকাস্ত 
| হরিহর 

রামেম্বর | 

| + এ 
দেবীবর ঢুগীবর 

চণ্তীবর 
ূ 

| | 
স্থরানন্দ চক্রপাণি 

( জগচ্চন্দ্র ঘটক ) 

এই বংশ্ধবলীতে নামের গোলমাল আছে । 

শী সং রর 

রাজ বিরাট গুহ 

রাজা নারায়ণ গুহ 

রাজা দশরথ গুহ 

| | চি | 
রর রাম, লক্ষণ ভরত শত্রত্ন 
! ইহার বংশ বঙ্গজ ] ] 
সমাজভুক্ত হন) | | 

| | 1 পীতান্বর 
হাড়ো মুরারীধর অলঙ্কার | 

৩ 



সি মহানাদ 
সপ 2 শিশ পাপী শপাকীসিপাপসপস্পীকা দা পন 

হাড়ো। মুরাগীধর পীতান্বর 

রদ. বীরভ্ সা্ী 

দিবাকর তপন 

( মহানাদ সমাজে বাস করিতেন ) ] 
রা 

রা ডি 
চি] 

। গজপতি 

এ রি 

্রহ্মানন্দ রামচন্দ্র নিয়োগী 

রামশঙ্কর ভবানন্দ গুহ মজুমদার 

রর শ্রীহরি বা রাজা বিক্রমাদ্তিন 
| ( সপ্তগ্রাম ) 

গোপাল গুহ 
সাং মহানাদ ( ডি ) 9 াচাাফিডা 

| 
৮ প্রতাপভীম 

হরিদাস ( ইহার বংশধরগণ সকলেই 
মুসলমান হইয়াছেন ) 

চণ্তীদাস ১৭ পধ্যায় 
( মহানাদ রা মহেশ্বর পাশায় বাস করেন ) 

| টু | 
শ্রীমুখ রায় রাজীব মজুমদার ১৮ কমল লোচন সরকার 

বামচন্জ্র ১৯ 
। 

| | 
মহাদেব ২০ কাশীথর 



সাশীশ্পীি ও শশাশীশীপ্িশত ীশিিপীশপাীক্দী শশ শশি শা সিল তপপ শীত শি শিপিশ শিপ াশীপীশীশী শাশশিশি ও পাশাপাশি পাস্পিপী পিস স্সসপসপ সপ পাস পা 

মহা 

নন্দরাম ২১ 
( মহানাদে প্রাপ্ত কারিকায় ইহার নাম 

আনন্দিরাম গুহ মন্তুমদ্রীর লেখা আছে |) 

১। প্রভুরাম 

(মহানাদে প্রাপ্ত বংশতালিকায় 

ইহার উল্লেখ পাওয়া যার: 

২| শুকদেব 

৩। রামছুলাল 

৪ | রামনিধি 

৫1 কৃষ্ চত্জ 

৭| রাম লোচন 

৬। ইন্দ্রনীরায়ণ গুহ ২২ 

শস্তৃনাথ ২৩ 

পিয়ারী মোহন ২৪ 

কেদার নাথ মজুমদার ২৫ রায় সাহেব শরচ্চন্দ্র মজুমদার .£১. 

(কুচবিহারের ইঞ্জিনিয়ারিং বঙ্িমচন্ত্র মজুমদার  (পাটনা কলেজের 
৯ স্থপারিন্টেণ্ডেপ্ট )* (কালাহাপ্তির ভূতপূর্ব প্রিন্সিপাল )* 

রী | ছে ইঞ্জিনিয়ার )* _| 
যুক্ত রায় বাহাদুর ৰ 
টি মজুমদার ২৬% সুবোধচন্দ্র মজুমদার. ডাঃ সুধীরচন্্র 

21. 5০১১ 3.1. উকিল 1.1). 

* রি রবীন্দ্রনাথ ২৭ ( মেডিকেল 
কলেজের হোম পার্জন ) 

ঢু স্বহাদের বিস্তারিত জীবণী গ বংশাবলী “মহেশ্বর পাঁশ। পরিচয়" নাক গ্রন্থে 

সবিশেষ লিখি ত আছে । 



তত পাদ 
০৯. চা শনি তি ২ ০৩ পি পিপিপি 

৩৫৬ মহানাদ 

গুহ বংশের তিনটি প্রবাদ প্রচলিত আছেঃ 

প্রথম প্রবাদ। যশোহরের বিদ্রোহী মহারাজ! প্রতাপাদিত্যের পৌভ্র 

প্রতাপভীমের পুত্র কৃষ্ণ বল্লভ গুহ জাতিচ্যুত হন। তাহার পুত্রের নাম 
রুমা যবন। 

দ্বিতীয় প্রবাদ। প্রতাপাদিত্যের ত্রাতী রাজ প্রতীপভীম তৎকালীন 

বাঙলার নবাবের একজন পারিষদ ছিলেন । 

তৃভীয় প্রবাদ। ১২৯৫ সনে চন্দ্রকান্ত গুহ মৌলিক প্রকাশ করেন, 

প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়া্দিত্য ছিলেন। কিন্তু উদয়াদিত্য নিঃসন্তান 

বলিয়! তাহার পরবর্তী কাহারও নাম নাই। অপরপক্ষে প্রতাপাদিত্যের 

এক ভ্রাতা ছিলেন । নাম-_ 

১৫| ভূপতি 

১৬। নি 

১৭। রামেশখর 

১৮। গৌরচরণ 

মন্তব্যে আছে, ইহার বংশধরগণ ভূলুয়াতে বাদ করেন। কেহ 

নসলমান হইয়াছেন, এমন কথ বংশাবলীর বৃত্তীস্তে নাই। এক্ষণে 

পাওয়া যাইতেছে !] 

প্রতাপাদিত্যের চরিত্র বিশ্বীঘঘতকত। ও নৃশংসতায় পরিপূর্ণ 

ঘাকিলেও তিন স্বাধীনতা প্রিয় বীরপুরুষ ছিলেন। রাজা প্রতাপাদিত্যের 

রণ-পাও্ডিত্যের কারণ--তাহার দিলীবাস ও সামরিক শিক্ষ)। 

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পূর্বপুরুষের জন্মভূমি মহানাদ। এই 

মহানাদ হইতেই গুহবংশ বঙ্গের নানাস্থানে গিয়া বাস করিরাছেন। 

মহনাদের কণরস্থ পল্লী বেজপাড়ার উত্তরাংশে গুহবংশের বাসভবন 

ছিল এবং এই স্থানই বরা নামে কথিত হইত। মহানাদে গুহবংশের 



গুহ বংশ ৩৫৭ 
আপ পপ ৮? পাশপাশি | িস্পিপাশপিসপপ্পীীশিপিট শপ” পাশাপাশি শীক্প্পাশীটি ৩ ৮ শশাপিশ শী শশস্পীশী লী? শশীশী টি শিশ শশী শীটীপা পাশ 

অস্তিত্ব লোপ হওয়ার সঙ্গেই বরাট নামও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। | মহানাদ 
বরটের রামহরি গুহ রায় ৯ম পর্য্যার কুল একক্গায়ী করেন। 

মহানাদ সমাজ স্থাপিত হইবার পূর্বে রাঁড়দেশে কায়স্থদিগের ৮টি 
কুলস্থান ছিল,_-হরিপুর, গৌণগ্রাম, ঝট গ্রাম, মঙ্গলকোট, বর্ধমান, মধুগ্রাম, 
কঙ্কগ্রাম ও কর্ণমথবর্ণ। তন্মধ্যে মধুগ্রাম ও কঙ্কগ্রামে কাশ্তপ গোত্র গুহ 
এবং কর্ণন্থবর্ণে গুহবংশ ছিলেন। কাঁম্তপ গৌত্র ব্যতীত গুহবংশের 
অন্ত গোত্র দেখা যায় না। 

মহানীদ--বরাটের ৯ম পর্য্যায়ের নন্দন গুহের পুভ্র বির বংশধর 

বানাহল গ্রামে গুহ খাননবীশ উপাধিতে খ্যাত হন। নন্দনের পৌল্র 
ত্রিলোচন আলেয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ত্রিলোচনের বুদ্ধ 

প্রপৌন্র ১৫শ পর্ধ্যারের যাদবেন্্র গুহ রায় কাগমারী পরগণায় আধিপত্া 

স্থাপন করেন। যাঁদবেন্দ্রের ভ্রাত্-পৌন্র বিশ্বনাথ গুহ রাঁয় চৌধুরী 
সন্তোষ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন। এই বংশে বর্তমান রাজনীতিক রাক্তা 
স্তর মন্মথনাথ রায় চৌধুরী রহিয়াছেন। এই বংশের ২০ পর্যায় রাজা 
গদাধর রায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। 

ঘটক নারায়ণ বন বলেন-_ 

“বেদগর্ভ মুনি সঙ্গে, দশরথ গুহ বঙ্গে, 

মিত্রবংশে মুখ্য তারাপতি ।» 

“গুহবংশ ভিট্ি গাঁঞী কাশ্তপেতে গোত্র । 

নগরগ্রামী মিত্র তথা গোত্রে বিশ্বামিত্র | 

দে মাধব, দত্ত অনন্ত, ভৈরব বংশে কর। 

সুলোচন্ সন্তান পালিত, শস্তু সিংহবর ॥ 
শ্রীতি সেনেতে স্থিতি, দর্পণেতে দান । 

আনন্দ সন্তান গুহ, রাট়ীর প্রকাশ ॥" 



৩৫৮ মহাণনাদ 
পাপ শা পিপাসা 

উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থকারিকায় গুহবংশের কোন উল্লেখ নাই । দশরথ 

গুহ, গুহবংশের উজ্জল রদ্ব স্বরূপ, কোট দেশের অধিপতি, বেদনিষ্ঠ 

ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন। দশরথ গুহ বলিতেছেন--"আঁমি শ্রীহরি মণির 

দীস, অনেককাল বিপ্র সঙ্গে বাস” । শ্রীহরিই-_শ্রীহর্ষ, নৈষধ চরিতের 

কবি। 

শশা  পিশিশাীি পি স্পা শা শশী শিলা পাশপপণ সীট শি শপ পপি 

১৫৭২ শকে ভবানী দাস গুহ মহানাদে বাস করিতেন। এই 

ভবানীদখস টাকী, শ্রীপুর এবং সৈয়দপুরের গুহ রায় চৌধুরীগণের 

পূর্বপুরুষ | 
গৌরক্ষপুরের নিকট মহারাজা জয়াদিত্যের যে শাসনপন্র পাঁওর' 

গিয়াছে, তাহাতে বরাটের গুহরাঁজবংশ ও মহানাদের সিংহরাঁজবংশের 

উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 

নবীনচন্ত্র সিংহ লিখিয়াছেন,-বিরাট গুহ তাআ্ লিপ্ত নগরে বাস 

করিতেন ' মতান্তরে কাশ্তপগোত্রীয় বিরাট গুহ মেদিনীপুর অঞ্চলে 
রাজত্ব করিতেন। কোনও কারণে তিনিই বর্তমান মহানাদের চন্দ্রকেতুর 

গড়ের পার্খবর্তী শ্রীনগর গ্রামের পূর্ববাংশে “বরাট” নাম দিয়া একটা 
উদ্যানবাটা নি্মাণ করিয়! বাস করিয়াছিলেন । তীহার “রায়'» উপাধি 

থাকায় যনে হয় মুসলমান রাজত্বকখীলেই তিনি জীবিত ছিলেন। ছিনা- 

আকন1--ডালিম্ব নিবাসী ৬হারাণ চগ্র গুহ রাঁয় মজুমদীর বলিতেন যে, 

তীহারা “গোহ।৮ বংশীয় ছিলেন বলিয়া পরবর্তীকালে “গুহ+, আখ্যা 

ধারণ করেন। হারাণ গুহ লিখিতে পড়িতে জানিতেন না, কিন্তু তিনি 

মুখে মুখে কবিতা রচন। করিতে পারিতেন। তিনি কবিতা রচন। করিয়া 

গ্রামের অন্ত লৌক দ্বার] লিখাইয়া লইতেন। তাহার নান! বিষয়ক 

কবিতা এখনও লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায় । একটু নমুনা দিব. 

তাহার নিজের সম্বন্ধে কবিতার কিয়দংশ-... 
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“হারাণ ত গুহ বংশ 

ক অক্ষর গোমাংস, 

কথা বড় টান টান 

যেন কত ধনবান, 

কিন্তু কাঁডাল মন্ত 1১, 

ছিন। আকনী গ্রামে হারাণ গুহবংশের ভিটায় এক্ষণে ডাঃ হরিচরণ 

মিত্র ও সবজজ ৬নবীনকৃঞ্ণ পালিত বংণীয়েরা দৌহিত্রস্থত্রে বাঁ করিতে - 

ছেন!| গুহবংশ এখানে আর কেহ নাই। 

বিরাট গুহের বংশাবলী বর্তমানকালে বিশ্বেশ্বর ঘোষ লিখিয়াছেন। 

কিন্ত সিংহবংশের রক্ষিত বংশ তালিকার সহিত মিল হয় না। 

বিরাট গুহ ১ 

রথুজী গুহ ২ 

শি বাজী গুহ ৩ 

ছা গুহ ৪ 

দৌলৎ 'গুহ ৫ 

স্হঅ্রবাহু গুহ ৬ 

জীত্মল্প গুহ ৭ 

লি গুহ ৮ 

গোষ্টীপতি রামহরি গুহ রাঁয় প্রভৃতি আট পুক্র | ৯ 

কন্তা--সরন্বতী 

স্বামী_-গোঠীপতি ১*ম পর্যায় কুষ্খপ্রসাঁদ সিংহ চৌধুরী । 
কুষ্ণপ্রসাদ সিংহের পুজ্রেরা মহানণদে বাস করিতেন । কালক্রমে 



৩৬৩০ মহানাদ 

০ পপসপসপিপপিসী পিপাসা পাপা পাদ পপি 

ইহারা গুহবংশের সহিত ছিনা! আকনার উত্তরদিকে লুপ্ত নন্দিনীপুর ও 

ডালিম্ব গ্রামদ্ধয়ে বাস করিতে থাকেন | বোধ হয় মহানাদ গ্রামে এই 

সময় বনুব্যক্তির বাঁস থাকায় স্থান সঙ্কুলান হইত না। নন্দিনীপুর 
হইতেই কয়েক ঘর -গুহ” পুর্বববঙ্গে চলিয়া! ষান। বরিশাল জেলায় 
কয়েক ঘর গুহ ও ঘোষবংশের বংশ-পরিচয়ে মহানাদ ও আকন" 

সমাজের গুহ, ঘোষ, সিংহবংশের পরিচয় পাইয়াছি। 

রামকাস্ত গুহ সরকার সাং সিংহটি, হুগলী জেল1। তৎপুন্ত 

গঙ্গানারায়ণ ও অপর ৪ পুক্র ছিল। গঙ্গা নারায়ণের পুর শল্তৃচন্্র গুহ 

সরকাঁর। ইহারাঁও মহানাদ বরাটের গুহবংশ | 

মৌলিকদিগের বংশ পরিচয়ে সেন, সিংহ, দাস, গুহ, ভঞ্জ রাঁটদেশে 

বিশেষরূপে পরিচিত । বাঁমহরি গুহ বায় দক্ষিণ রাঁট়ীয় কায়স্থ সমাজে 

কুলীন বলিয়ী পরিচিত ছিলেন! ১৩ পর্যার সময় দক্ষিণ রাট্টীয় কায়স্থ 

সমাজে রাজ। গন্ধবর্ব সিংহ ও তদীয় ভাগিনেয় পুরন্দর বস্ত্র কর্তৃক সমাঙ্গ 

গ্রথিতকালে মৌলিকরূপে গণ্য হয়, তদবধি মৌলিক বলিয়। পরিচিত । 

অবশ্য বঙ্গজ কাযস্থস্মাজে গুহবংশ অগ্ঠাপি কুলীনরূ€প সন্মানিত । 
এক সময় “গুহ উপাধি বীরত্বের উপাধি বলিয়৷ গণ্য হইত 

বিরাট গুহ নিজে গোষ্ঠীপতি ছিলেন না, তিনি কুলীন ছিলেন। তাহার 

সময়ে দক্ষিণরাটীয় কায়স্তসমাজে সৌকালিন ঘোষ, গৌতম বন্থু, 

বিশ্বামিত্র মিত্র, কাশ্তপ গুহ, ভরদ্বাজ দাঁস--কুলীন বলিয়া পুর্তিত 

হইতেন। মৌদগল্য সিংহ--গোঠ্ঠীপতি ছিলেন । কাশ্ঠপ দত্ত সমাজপতি 
ছিলেন। কুষ্ঠাত্রের গোত্রীয় দত্ত অর্ধকুলীন বলিয়া পরিগণিত 
হইতেন। 

বানারিপাঁড়া গ্রামে গুহ বিশ্বাসবংশীয় দেবেন্দ্রকুমীর ' গুহ, হেমেক্তু 

গুহ, সুধেন্দ্র গুহ, হিবেন্দ্র গুহ, সত্যেন্্র গুহ আছেন। স্ব্গার রাজকুমার 

গুহের পুত্র অনন্ত গুহ । মহাঁনাদ হইতে গ্রহ বংশীয়ের পূর্ববঙ্গে বসতি 
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বিস্তার করিয়া, তাহার! প্রথম ইষ্টক নির্মিত অট্টালিকা নিম্মীণ করিতে 

প্রচলন করেন । মহানাদ হইতে আগত গুহবংশকে বাঙ্গালেরা বা 

মৌলিকেরা কুলীন শ্রেণীতে পূজিত করেন। | 
«“আকনাঁতে গেল ঘোঁষ মাঁহিনাঁতে বন্গু। 

বরিশা রহিল মিত্র ছুঃখ রহে কিছু ॥ 

থানায় রহিল দত্ত প্রতাপ প্রচুর । 
ব্রহ্মগ্রামে গেল সেন দে চিত্রপুর ॥ 

সিংহপুরে রয় সিংহ হরিপুরে দাঁস। 

মহানীদে গত চন্দ্র গুহ বঙ্গবাস ॥৮ 

-_-(হারাণ গুহ ঘটক ) 

* মতাস্তরে--*'পানিহাটী গত চন্দ্র" আছে। 



বাৎস্য গোত্রীয় সিংহবংশ। 
7১০৯ ১০০- 

উত্তর রাটীয় কায়স্থ সমাজে বাত্স্ত গোত্রীয় সিংহ কুলীন বলিয়। গণ্য 

হয়। ইহাদের বংশাবলী দেওয়ান গঙ্গী গোবিন্দ সিংহের সময় হইতে 

পোষ্য পুত্ররূপে অনেক পুরুষ হইতে চলিয়া আসিতেছে । বাস্তবিক বংশ 
একবার নির্বংশ হইয়! গেলে তাহার পুর্ণ ইতিহাস লুপ্তই হইয়া থাকে । 

সেইজন্ত ইহাদের বংশাঁবলী আলোচন1 করিবার সুবিধা নাই। উত্তর 

রাট়ীয় সমাজের বিষয় বাণেশ্বর দেবের ঢাঁকুরীতে আছে,__ 

“অখন কহিব সাধ্য কুলের বিস্তার । 
সিংহের সমাজ স্থান করিব প্রচার ॥ 
করাতিয় জামতৈল, কান্দি বাশবেড়িয়া। 
এহি চারি স্থান আগে কহিব বর্ণিয়। ॥ 
কান্দি আর বাঁশবেড়িয়! গৌণ অস্ুমানি। 
করাতিয়। জামতৈল সমাজ বাখানি ॥+ 

আন্ুলিয়া হইতে মধুকুল্য গোত্রীয় বনমালী সিংহ মসতুরাক্ষী তীরে বন 

কাটিয়া বাপস্থান স্থাপন করেন। পরবস্তীকালে উত্তররাটীয় কায়স্থ 

কুদ্রকণ্ঠ সিংহ এই অঞ্চল বনমালী সিংহের বংশধরদের নিকট হইতে 

কণড়িয়! লয়েন, বোঁব হয় সেই পাপে রুদ্রকণ্ঠের বংশ পোষ্যপুত্রে চলিয়া! 
আসিতেছে । শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বন্থু প্রাচ্য বিদ্যা মহার্ণব মহাশয় এ 
বনমালী (সিংহকে বাতস্ত গোত্রীয় বলিরাছেন । 

করাটিয়। গ্রামটী অগ্ভাপি ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ 

গ্রাম । উহ বাজু সমাজের এলাকার অন্তভূক্ত। ব্যাস সিংহ পাঠান 

রাজত্বের সময় উক্ত বঙ্গজ সমাজ পরিত্যাগ করিয়া রাঁট়ে বিষয় 

কর্ম্েণপলক্ষে অথবা অন্ত কোন কারণে বাস স্থাপন করিতে 

বাধ্য হইয়াছিলেন। ব্যাস সিংহ বল্পাল সেন নামে কোন 

রাজার সংশ্রবে ছিলেন না। বল্লীল সেন করাত দিয় ব্যাস সিংহের 
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মাথা কাটেন নাই, ইহ! কবির কল্পনা-প্রহ্তত মিথ্যা কথা। 

এই করাটিয়ার ব্যান সিংহ বাঁদেশে উপনিবিষ্ট হইবার পর 

পণঠানদের নিকট হইতে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া রাড়ীয় কায়স্থ সমাজ 

হই সাড়ে ছয় ঘর কায়স্থ সংগ্রহ করতঃ (কর্কট 'ও জটাধর নাগের 

স্টাঁয়) রাঁড়ে একটা «সাড়ে সাত ঘরি পট” সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং 

এই পর্টাই মূল রাটীয় কায়স্থ সমাজ হইতে পৃথক হইয়া! উত্তর রাট়ীয় 

সমাজ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
বদ্ধমান জেলার আন্ুলিয়ায় শ্রীযুক্ত বতীন্দত্র নাথ সিংহ প্রভৃতি 

বাতন্ত গোত্রীয় সিংহ আছেন। কিন্তু এই বর্ধমান জেলার আন্ুলিয়া 

গ্রাম কোন্ সময় কাহার দ্বারা স্থাপিত হয়, সে সম্বন্ধে কেহ নিশ্চয় 

করিয়। বলিতে পারেন ন1। বাত্ম্ত গোত্রীয় সিংহবংশ উত্তর রাট়ীয় 

কায়স্থ । আনুলিয়ার সিংহ সমাজের সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ ছিলন1। 
কলিকাতায় চারি শ্রেণীর কায়স্থরা এক্ষণে উপবীত ধারী হইয়া! পরম্পর 

কাযস্থ সমাজে আদান প্রদান করিতেছেন বলিয়া, বাৎস্ত গোত্রীয় 

সিংহদের আন্ুলের মিংহ বলিতে পারি না। 

উত্তর রাঁটীয় কারস্থগণের মধ্যে একটি রীতি আছে,_-তীহারা স্থানচ্যুত 

হইলে তাহাদের কৌলিন্তের আংশিক হানি হইয়া থাকে। বর্দমান 

জেলায় দাসকলগ্রামে শ্রীযুক্ত মণিলাল সিংহ আছেন, তিনি ধার্মিক 
বক্তি। তাহার বাটীতে পূজা পার্ধণাদি যথারীতি হইয়া থাকে। তাহার 
পূর্বপুরুষের বাস ছিল কান্দি। এই দানকলগ্রামে আলাতে তাহাদের 
চৌদ্দ আন। ভাব হইয়াছে, অর্থাৎ ছুই আনা কৌলিন্য কমিয়। গিয়াছে । 
কান্দি মুরশিদাবাদ জেলায় আছে, বদ্ধমান জেলাতেও আছে। 

নান। স্থানের বাতস্ত গোত্রীয় সিংহবংশের বংশাবলী প্রভৃতি আমার 
সংগৃহীত আছে, কিন্ত'গ্রন্থের আকার অত্যন্ত বুদ্ধি হয় বলিয়া আপাততঃ 

সে সকল প্রকাশ করিতে পারিলাম ন1। 
(পানে এ০ ওগো হটে "তি 



অত্রি গোত্র সিংহবংশ । 
সপ ৪৯৭৭ 

১ম-_চৌলার রাজা লক্ষণ সিংহের পৌন্র মধুস্দন সিংহ রাঁয় চৌধুরী | 
এ বংশে ১৯ পর্যায় পরমানন্দ সিংহ রায় চৌধুরী, পুত্র--২০ মুরারীধর 
সিংহ বায় চৌধুরী, সাঁং বন্দিপুর। তৎপুত্র--জনার্দিন, পুত্র-_কষ্ণদেব, 
কামদেব ও নরোত্তম । নরোত্বমের পুজ--রাজকিশোর, রামকিশোর, 

রামচন্দ্র, রামনীরায়ণ ! র্বামকিশোরের পুভ্র-হরচন্দ্র ও মদনমোহন । 

হরচন্দ্রের পুত্র-_রাঁমরতন ও শ্রামলচন্দ্র । শ্ঠামলচন্দরের পুত্র বীরেশ্বর, 

পুল জ্যোতীশচন্ত্র, পুত্র--হেমকাস্তি, মনীন্দ্রনাথ, নিতাইচাদ। 

হেমকাস্তির পুত্র--শীতলপ্রসাদ। রাঁমনারায়ণের পুক্র-_আনন্দচন্ত্র, 

পুজর-_অভয়চরণ, পুজ্র-রাজেন্দ্রলীল, মহেন্্রনাথ, ভূতনাথ | রাজেন্দ্রের 

পুজ- শৈলেন্দ্র, ভূপেন্ত্রঃ অমরেন্দ্র ॥ মহেন্দ্রনাথের পুত্র -রবীন্রনাথ, 
বীরেন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনীথ। ভূতনাথের পুত্র-_রমেন্দ্রনাথ, সৌরেন্দ্রনাথ, 

মনীন্রনাথ। 

অন্তত্রে কথিত হইয়াঁছে--চৌলা সিংহসমাজভুক্ত কায়স্থ__ 
১ লক্ষণসিংহ, পুত্র-২ নাম অজ্ঞাত, পুত্র--ও মধুস্দন সিংহ রাঁর চৌধুরী, 

৪১ ৫১ ৬; ৭১ ৮, ৯১১০ রাঘবরাম সিংহ রায় চৌধুরী, ১১ চওঙীদাস, 

পরমানন্দ, নন্দন, কমল | চণ্রীদাসের পুভ্র--১২ রামসিংহ ও রাজবল্লভ। 

রামসিংহের পুন্র-+১৩ প্রসাদ, পুত্র--১৪ কিন্কর, নারায়ণ, ক্পানারায়ণ, 

দক্ষদেব, মঙ্গল, রাঁধাবল্লভ। কিন্করের পুন্র ১৫ কুষ্ণদেব, কামদেব ও 

নরোত্ুম। নরোত্বম সিংহ রাঁয় চৌধুরী সাং খিসিমায় বাস করেন। 
বন্দিপুর হইতে শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচাধ্য মহাশয় আমাকে 

তথাকার অব্রিগোত্রীয় সিংহবংশের একখানি হস্তলিখিত বংশাবলী 
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দিয়াছিলেন। আমি জামালপুর, চিত্রশালী, খিপিমা প্রভৃতি প্রাচীন 

গ্রামসমূহের সিংহবংশীবলীর সহিত এঁ বংশাবলীর কিছুমাত্র মিল ন। 
দেখিয়া, এবং “কায়স্থ সমাজ” ও “কায়স্থ পত্রিকার” বারংবার উহার 

প্রতিবাদ হওয়ায়, এবং বিখ্যাত ঈশান ঘটক ও বিজররত্ব ঘটকের 

“কারস্থ কারিকা”র বন্দিপুরের সিংহবংশীয় ব্যন্তিগণের কুলীনদের 

সহিত আদান প্রদ্দানের নামের তালিকার মিল হয় না দেখিয়া এ 

বংশলতা (রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরম্বতী--সাহিত্য পরিষদের সভ্য যাহ! 

পুর্ব্বে প্রকাশ করেন ) পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। ইহার অন্ঠতম 

কারণ এই যে, ভ্টীচার্ধ্য মহাশয় যে বংশতালিক' পাঠাইয়াছেন, তাহাতে 

দেখি যে,-লক্ষণসিংহের অধস্তন রাঘবরাম সিংহ ১১ পুরুষে রায় রাঞা 

উপাধি পাইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। কিস্ক সকলেই জানেন যে, 

এ লক্ষণসিংহ হইতে এ ১১ পুরুষ পর্যন্ত অত্রিগোত্রীয় সিংহবংশ কারস্থ 
সমাজে আদান প্রদান করিতেছিলেন এবং কাঁয়স্থকারিকাগুলিতে 

উহাদের নাম ও দাঁন গ্রহণের বিবরণ আছে । আর এক কথা এই যে, 

এ বংশীবলীর নামের সহিত টডের রাজস্থানের চিতোরের রাণাবংশের 

নামের সহিত হুবহু মিলিয়া যাঁয়। আরও বিশেষ কথা এই যে, 

'চিতোরের রাঁণাবংশের রাঁজস্থানের বণিত বংশাবলীর সহিত, কিছুদিন 

আগে প্রাপ্ত তাত্রশাসনের লিখিত নামেরও মিল হয় না বলিয়াই, এই 
বংশাবলী কাল্পনিক ছাড়া আর কি মনে করিব? ইহার! যে বহুকাল 

হইতে দক্ষিণরাটীয় কায়স্থসমীজে আছেন এবং ইহারা যে "হাম্ভি 
কায়েত” নহেন, তাহ] নিশ্চয় করিয়া বল যায়| 

এখন বন্দিপুরের বর্তমান সিংহ রায় চৌধুরী বংশের পুরোহিত শ্রীযুক্ত 

কালিদাস ভট্টাচার্য মহাশয় বিবেচনা! করিয়া দেখুন যে, এই লক্ষণসিংহু 

চিতোরের কি চৌলার ? 



৩৬৬ মহানাদ 

গোঁড়পাড়। গ্রামে--ধরণীধর সিংহ, পুক্র-ছুর্গাদাস, পুত্র-_ভবনেশ্বর 

ও কিশোরীলাল। ভুবনেশ্বরের পুক্র বিনোদ ও বঙ্কবিহারী। বিনোদের 

পুত্র-অতুলচন্ত্র | বঙ্কবিহারীর পুত্র-_চন্ত্রমাধব, ুর্ধ্যমাধব, ও নীলমাধব 

সিংহ। গজা-চিত্রশালী গ্রামে অত্রিগোত্রীয় সিংহবংশ বাস করেন । 

অন্রিগোত্রীয় সিংহ জিরেট বলাগড়ের নিকটবর্তী স্ানেও আছেন । 

ইহার প্রায় ২৭।২৮ পুরুষ দক্ষিণরাটীয় কায়স্থ সমাজে বর্তমান আছেন । 

হর রি রা স্তর 



ভরদ্বাজগোত্রীয় দানবংশ । 
স্পেস 

ভূরগুট পরগণার রাঁজা পাঙুদশীস বৌদ্ধ নৃপতি ছিলেন। তীহার 
বংশ মহাঁনাদ নগরে কয়েক পুরুষ বাম করিবার পর, বরাটের গুহবংশের 

সহিত পূর্ববঙ্গে চলিয়া! যান। তাহাদের একটা শাখা সুসঙ্গ হুর্গাপুরে 
বাস করিতেন | এঁ বংশে-_ 

রূপনারায়ণ দাস 

সত্রী-_-সোশামপি ও দুর্গারাণী 
[ 

| ] | ৃ 
শিবনাথ দাস কমলাকাস্ত ৮ হবনাথ 
পড়ী-জগততার৷ 

বা অমরবাল। দগ়্াল 
[ প্রাণনাথ রায়ের (স্ত্ী- 
অন্নদাবশল। ) কন্ঠা ] 

১ ণ নবীনচন্দ্র কিরপমহী নিজাম দিনা 

২। বিপিনবহারী বা লতিৰাবাল। (মৃত) স্বামী গঙ্গাচরণ 

স্্রী--কাদন্িনী স্বামী--্রীবটুকষ্ণ সিংহ দত্ত 

কন্তাঁ_ইঞ্জরী 1 ূ 
৩। চন্দ্রশেখর স্লেহেন্দুচনর মহামায়া 

সত্রী-হেমশ্কুমারী (মৃত) ( নত) 
৪ । ইন্দ্রকুমার দাস 



অধযোধ্যার মিংহবৎশ । 
মি ১ 

ভূরশুট পরগণার অন্তর্গত অযোধ্যাগ্রামে মৌদগল্য গোত্র সিংহবংশ 

মহানাদ অথব1 আন্ুলিয়৷ কায়েত পাড়া হইতে আসিয়া বাস করেন। 
অযোধ্যাগ্রামে চতুষ্পার্শববর্তী স্থানে এই সিংহবংশের অতুল কীন্তির 

নিদর্শন বর্তমান থাকিয়া পূর্বগৌরবের স্বতি ম্মরণ করাইয়া দের। 
“হাওড় ও হুগলীর ইতিহাস” লিখিতে গিয়া! এ্রতিহাসিকগণ ইহাদের 

কথা একেবারেই উল্লেখ করেন নাই। বিধুভৃষণ ভট্টাচার্য প্রণীত 
একখানি গ্প পুস্তকে এই সিংহবংশীয় “রায়বাঘিনী*র গন্নকে এক 

ব্রাহ্মণ রাজবংশের বলিয় বর্ণিত হইয়াছে এবং পরবর্তীকালে এই গল্প 
পুস্তকথানি তাহারই সাক্ষ্য দান করিবে ! 

২০ পর্যায় চিত সিংহ 

২১ 
| 

গঙ্গাহরি সিংহ ২২ 

বাঞ্চুরাম সিংহ ২৩ 

| | 
ঈশ্বরচন্ত্র তজহরি ২৪ 

] 
চারুচন্ত্র সিংহ | 
৬.0. যছুনাথ সার্দাপ্রসন্ন ১৫ 

অবিনাশচন্দ্র সিংহ ২৬ 



বন্তুয়ার নিংহবৎশ । 
টিটি বা টি 

৬ মথুরানাথ সিংহ চৌধুরী বদ্ধমান, বিষ্ণুপুর ও কৃষ্ণনগরের রাজাদের 
বিরদ্ধাচরণ হইতে নিজ জমিদারী রক্ষা করিতেন। তাঁহার মত 

প্রতাপশালী জমিদার সে সময় আর কেহ ছিল না। মথুরানাথ সিংহের 

পুত্র গোপাল চন্দ্র সিংহ, তাহার! কয় ভ্রাতায় ১৮ পর্য্যায় কুল একক্জায়ী 

করেন।। বোধ হয় গঙ্গার ভাঙ্গনে প্রাচীন আনুলিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত 

হইলে ইহারা বন্ত্রয়ায় বাস কারঘা থাঁকিবেন (৩২ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য )। 

গোপাল চন্দ্র সিংহ চৌধুরীর পুত্র রামেশ্বর, রামচন্দ্র (ঈশান ঘটকের 
এ রামভদ্র ), রাধাকান্ত ( মতান্তরে রাধাকুষ্ণ) ও গোপীকাস্ত 

সংহ চতুরূ্ীণ | রামেশ্বরের পুত্র দৈবকী নন্দন, রামরাম ও গঙ্জারাম। 

রামচন্দ্র সিংহের পুত্র সভারাঁম (ঈশান ঘটকের কারিকায় 
শোভারাঁম ) ও গদাধর। সভারামের পুত্র নিত্যানন্দ, কষ্ণানন্দ, 

জগরাথ। নিত্যানন্দের পুত্র--পঞ্চানন, ভবানীচরণ, গঙ্গাগো বন্দ । 

জগন্নাথের পুত্র পরমানন্দ। ভবানীচরণের পুত্র. প্রিয়গোপাল 
ও গোবগোপাল (সাং বস্থুয়া হাং দশঘর।) গঙ্গাগোবিন্দের 

পুত্র প্রাণ গোপাল প্রতি হাং সাং দশঘর1।| পরমানন্দের পুক্তর 
হরিম়োহন সিংহ (নিঃসন্তান )। গদাধবের পুত্র কমলাকান্ত সিংহ 

পুত্র--যাদবেন্ত্র ও চৈতন্ত চরণ। চৈতন্ত চরণের পুত্র ক্ষেত্রমোহন, 
পুত্র--বিনো বিহারী ও লাল গোপাল € উভয় ভ্রীতাই নিংসস্তান )। 
যাদবেন্দের পুত্র মদন মোহন (নিঃ), জগৎ মোহন ও ভুবন মোহন 
(নিঃ)। জগৎ মোহনের পুত্র-ব্রজনাথ (নিঃ), সীতানাথ, পপটাদ 
ও ুর্্যকুমার সিংহ । রূপটাদের কন্তা থাকমণির বিবাহ কাকড়াকুলি 
গ্রামে মিত্রবংশে হয়। সীতানাথের পুত্র প্রসন্নকুমণর, পূর্ণচন্ত্র নায়াদ্ণ 

২৩--(ক) 



৩৬৮ টি বানা 

চন্দ্র | ্রসন্কুমণারের পু চরণ দাস, (তুলসীদাস, কফদাস। ৷ তুলসী 

দাসের পুত্র দাশরথী। পুর্ণচন্দ্রের পুত্র অনাদিরুষণ, কালীক্ুষ্ঙ, বিজর- 
কৃষ্ণ (73, &, ), অমর কৃষ্ণ (8. 5০.১ 21. 13. ), সুধীর কৃষ্ণ (13. 5০.)। 

অনাদিকষ্ণের পুত্র নির্শলকৃষ্ণ, বিমলরু্চ । নারায়ণ চন্দ্রের পুত্র হরিদাস 

সিংহ (5. 4, 5.), পুত্র--তারাদাস সিংহ। 

রাধাকান্ত সিংহের (১৯ পধ্যায়) পুত্র--কৃষ্ণদেব ও কামদেব। 

কষ্ণদেবের পুত্র রামকান্ত । কামদেবের পুত্র রাজনারায়ণ ও দর্পনারায়ণ, 

সাং খেজুরদহ, উয়য়েই নিঃসন্তান । 
আনুলিয়ার পিংহবংশই দক্ষিণ রাঁট়ীয় কায়স্থ সমাজের প্রথম 

গোঠীপতি । তৎপরে ১৮ পধ্যায় পর্য্যস্ত গোষ্ঠীপতিত্ব মিত্র, পাল, দত্ত, 

রায়, গুহ, দাস ও চন্দননগর গড়ের মুনিরাম সেনের পুত্র ভায়া কিছুর 

সেনের হস্তস্তরিত হয়। এ কিস্কর সেনের কন্তা। ইচ্ছাময়ীর পাণিগ্রহণ 

করিয়া রাজা গোপীকান্ত সিংহ চৌধুরী ১৯ পর্যযারের কুল একজায়ী 
করিরা মেলকাটী গোষ্ঠীপতিত্বের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি গোঁপীনগর 

ইছাপুর গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন । বন্থয়ার সিংহবংশ বিভিন্ন সমরে 

১৮১ ১৯১ ২০১ ২১, ২২, ২৩ পধ্যার কুল একজারী করিয়াছিলেন 

গোপীকান্তের পুত্র হরি সিংহ, খানাকুল ক্ষ্চ নগরের মুখ্য কুলীন কিছ্বর 
বন্দু সব্বাধিকারীর কন্তঁর পাণিগ্রহণ করিয়ী যথাক্রমে ২০ ও ৯১ 

পর্যায়ের কুল একজায়ী করিয়] যশস্বী হন। তীহার বংশে শোভা- 

বাঙ্জারের রাজ। স্যার রাঁধাকান্ত দেব বাহ'ছুর বিবাহ (স্বগোত্রে ) 

করিয়া * গোঠীপতি হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন (প্রথম খণ্ড ৭১, 

২১৪, ২১৫ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য )। 

* শুদ্রের স্বগোত্রে বিবাহ হয়। কায়ন্থ যে শু জাতি, রাজ। রাধাকাস্ত দেবের এই 

বিবাহই তাহ! সপ্রমাণ করিয়। দেয় । 
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বন্ধয়ার সিংহ বংশ ৩৬৮ (৩) 

১৯ পর্যায় গোপীকান্ত পিংহ চৌধুরীর ( চতুর্ধরীণ.) পুত্র--হরি 
নারায়ণ, শিবনারায়ণ, নর নারায়ণ, ইন্দ্র নারায়ণ ও প্রতাপ নারায়ণ । 

হরি নারায়ণের পুত্র-রামকান্ত, রাঁমলোঁচন, নিমাই চরণ ওরফে 

উমাকান্ত। রামকান্তের পুত্র--রাম নারারণ, জগমোহন ও রূপনারায়ণ। 

নিমাই চবর্ণের পুত্র নীলমণি (নিঃ ), রতনমণি ও রামকৃষ্ণ বারামকানাই ) 

হহাঁদিগের সম্তানাদির উল্লেখ নাই। শিব নারায়ণের পুত্র দেবনারায়ণ, 

পুত্র_ক্কষ্জ মোহন ও বৃন্দাবন সিংহ (মুন্সী )। ইন্ত্রনারায়ণের পুত্র 
ঠাকুরদীস, পুত্র-রাঘনরাঁম, নকুড়, রামধন। রাঘব রামের পুত্র 

লক্মীনারায়ণ। ইহার কন্ত। ছিল। নকুড়ের পুত্র তারিণী (নিঃ) ও 

কালীচরণ | কালীচরণের পুত্র--পরেশ, পূর্ণচন্ত্র, এককড়ি। পরেশের 

পুত্র সুটবিহারী | এককড়ির পুত্র--তারক, শঙ্কর লাল। রামধনের 

পুত্র তিনকড়ি (নি) ও বাঁমাচরণ। [ মতান্তরে হরিনারাঁয়ণের পুত্র 

রাঁমকান্ত, রামকৃঝ্চ ও রামলোচন (নিঃ)। রামকৃষ্জের পুত্র রামরতন 

ও রাঁমকানাই (নিঃ)। রাঁমরতনের পুত্র মহেশচন্দ্র (নিঃ.] জগমোহনের 

পুত্র কিশোরী মোহ সাং সুগন্ধা গ্রাম। কিশোরী মোহনের পুত্র 

ছকুরীম, পুর--আশুতোধ, বেত নাথ ও পরেশ নাথ । রূপ- 

নারায়ণের পুত্র হলধর, পুত্র_রুষ্চ গোবিন্দ (নিঃ), মান গোবিন্দ ও 

কাঙ্গালীচরণ। মানগোবিন্দের পুত্র মন্মথ নাথ ও ফকীর পিংহ। 

কাঙ্গালীচরণের পুত্র ভোলানথ ও বিশ্বনীথ | রাম নারায়ণের পুত্র 

শ্রীনাথ ও রাম গোপাল সাং রায়না-বদ্ধমান । শ্রীনাথের পুত্র গোষ্ঠ 

সং । রামগোপালের পুত্র অমৃত সিংহ | 

২০ পর্যায় দৈবকীনন্দনের পুত্র রঘুনন্দন, পুত্র-_নন্দনন্দন, রামলোচন 

ও হরেকষ্জ। নন্দনন্দনের পুত্র নীলমনি ও রতনমণি (নিঃ)। রাম- 
লোচনের পুত্র রামমোহন (নিঃ), কাশীনাথ (নিঃ), ছুূর্গাপ্রসাদ ও 

ভবানীচরণ ৷ হূর্গা প্রসাদের পুত্র বিপিন বিহারী, রাখাল কিশোর 



৩৬৮ (৪) মহাঁনাদ 

(লিঃ | নবীনচন্ত্র (নিঃ), নারায়ণ চন্দ্র । বিপিনের পু নৃত্য- 

গোপাল। নারায়ণের পুত্র ভূপাল। ভূপালের পুত্র--পাচু, ছাচু, নাট 

ও হাচু। দন পুত্র বিনোদ, পুত্র--কিরণ, পুত্র--কালীকৃষ্ণ ও 
শিশির কুমার (নিঃ) 

২০ পধ্যাঁয় রামরাম রে ংহের পুত্র উদয় নারায়ণ ও কৃষ্ণচন্দ্র। উদয় 

নারারণের পুত্র মাধবচন্দ্র ও কিশোর চন্্র। মাঁধবের পুত্র রাঁধাবল্লভ, 

পুত্র-_বনওয়ারীলাল ও রায় বিনোদ বিহারী (নিঃ)। বনওয়ারীর পুত্র 
অধর চন্দ্র, পুত্র--হরিশৈল, পুত্র--গৌরহরি । কিশোরের পুত্র-_রাজবল্লভ 
মাখম লাল ও কুঞ্জ বিহারী। রাজবল্লভের পুত্র নন্দলাল (নিঃ), 

যশোদালাল, নিরদ লাল (নিঃ)। যশোদাীলালের পুত্র এককড়ি, 

পুত্র--কালিদাস (নিঃ)। মাখম লালের পুত্র--নদীয়া (নিঃ) ও 

ঘোতা (নিঃ) | কুপ্তবিহারীর পুত্র রাখাল দাস (নিঃ) ও তুলসী 

দাঁস। তুলসীদাসের পুত্র সুশীল কুমীর, শনৎ কুমার ও সুবোধ 
কুমার। কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র আনন্দ মোহন, তীহার ছুই কন্তাঁ_গোপী- 

কিশোরী ও প্রাণ কিশোরী । 

২০ পর্য্যায় গঙ্গারামের পুত্র মনোহর, ঠ্যাম সিংহ ও ব্রজ মোহন 

সিংহ (সাং ভেড়চি)। মনোহরের পুত্র রায় লাল ও রায় লালা গৌর- 
হরি সিংহ,_-ইনি কোম্পানীর ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় সাত চাকলার 

দেওয়ান ছিলেন। ইহার শ্রীহ্ট পরগণ। ও বীরভূম জেলার আট আনীর 

জমিদারী ছিল। ইহার অধিকৃত ভূভাগের আয় বার্ষিক প্রা নয়লক্ষ 
টাকা হইয়াছিল: হেষ্টিংস সাহেব ইহাকে এক ছড়। গজমতি হার 

উপহ1র দিয়াছিলেন। তৎপুত্র রায় রাধা গোবিন্দ সিংহ বিপুল সম্পত্তির 
মালিক হইয়! জমিদারী রক্ষার ভাব স্বহস্তে গ্রহণ না করিয়া কন্ধচানী 
এবং স্বদক্ষ জামাতা মুখ্য কুলীন খেলাৎ 'ঘোষের তত্বাবধানে 
রাখিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর বিশ্বীদ ঘাতক কর্ম্মচীরী সমস্ত 
সম্পত্তি ন্ট করিয়! দেয়। 



নগর সিংহ ৩৬৮ (৫) 
৮ পপ ০ স্পাটাশীটি শিপ শিস্পিসপপপিপপপ পিসী পা সপাপাপপাপা পিস শা এ নি টির টির না তির 

উত্তর পাঁড়া-_বন্ুয়া গ্রামের ৬ উমেশচন্দ্ মং হের পুত্র পচুগোপাল 

সিংহ কলিকাতা নারিকেল ডাঙ্গায় বাস করেন এবং বন্থুয়ায় রামেশ্বর 

বাটীর নিকটে ৬ আশুতোষ সিংহ বাস করিতেন, তাহার পুত্র অনিল- 

রুষ্ণ সিংহ | ইহাদের পূর্ব পুরুষের পরিচয় জানিতে পারা যাঁয় নাই। 
ন্দননগরের নন্দলাল ঘোষ দ্বিতীর পক্ষে অধর চন্দ্র মিংহের জ্যেষ্ঠ 

কন্তা নও পাণিগ্রহণ করেন। নন্দলাল ঘোষের মধ্যম পুত্র 

( প্রথম পক্ষের ) কাত্তিক চন্দের পুত্র গ্তাম ঘোষ বিবাহ করেন, রায় 

নিত্যানন্দ সিংহের পৌন্রীকে | 
ঘটক বিজয়কুষ্ণ ও ঘটক ঈশান চন্দ্রের কারস্থ কারিকায় বসুয়ার 

সিংহবংশীয় সন্তানেরা কুলীনদের সহিত পর্্যা মিলাইয়া আছ্ভরসে কন্তা 

দীন করেন বলিয়। উল্লেখ আছে । 

বন্ধুয়ার সিংহ বংশের প্রাচীন বাদশাহী সনন্দ প্রভৃতি বীর হাঙ্গামার 

সময় সুকুট রায়ের বিদ্রোহে নই হইয়া গিয়াছে। অগ্যাপি ইহাদের 

রক্ষিত বহু পুরাতন কাগজ পত্রাদিতে ছুই তিন শত বৎসর পূর্বের 

এরতিহাঁসিক কাহিনী পাওয়া গিয়াছে । বন্থুরার সিংহবংশের পরিখা 

বেষ্টিত পুরাতন একশত বিঘার বাস্ত ভিটা বসুয়ার (উজানী বা 

' রুদ্রাণী ) পর্বদিকে বর্তমান আছে। তথার বহু ভগ্ন ও অভগ্র প্রস্তর 
মুর্তি পতিত অবস্থায় দেখিতে পাওর! ষায়। 



রাজা রামচন্দ্র গুহের বংশধার। ৷ 
--8৮68৮৭৮--- 

ভরত গুহের অধস্তন ৮ম পুরুষ রামচন্দ্র গুহকে রামচন্দ্র নিয়োগী 

নামেও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় (৩৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। এক্ষণে ইহার 

ংশধরগণের অবস্থা হীন হইলেও বাঙ্গালীর অন্ততম প্রাচীন স্বাধীন 

রাজবংশের সন্তান বলিয়া দেশবাসীর নিকটে বাঁজ। নামেই অভিহিত 

হইয়! থাকেন এবং ইহারা বঙ্গজ কারস্থ সমাজের সমাঁজপতি বলিয়া 

খ্যাত শ্লাছেন। এই রাজা রামচন্ত্র গুহের বংশধর রাজা ৬নগেন্দ্রনাথ 
রায় 13. [,. মহাশয় ১৮৯২ খুষ্টাব্দে ইংরাজি ভাষায় “প্রতাপাদিত্য* 

নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন এবং বিগত ১৯২৯ খুষ্টাব্দে তৎপুত্র 
(রাজ) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ রায় মহাশয় এ পাগুলিপি মুদ্রিত 
করিয়াছেন। এ গ্রস্থে নিয়লিখিত বংশীবলী আছে,» 

রাজ রামচন্দ্র গুহ, পুত্র-_-ভবানন্দ মজুমদার, গুণানন্দ ও শিবানন্দ 

(কানুন গো 1 ভবানন্দের পুত্র-_-শ্রীহরি ( মহার।জী বিক্রমাদিত্য ১ 

তৎপুত্র--মহারাজ৷ প্রতাপাদিত্য, পুত্র--উদরাদিত্য ও সংগ্রামাদিত্য | 

গুণানন্দ মজুমদীরের পুত্র-_জানকীবল্পভ ব! মহারাজা বসম্ত রায়। 
তৎপুত্র-গোৌবিন্দ রায় (প্রতাপখদিত্য কর্তৃক নিহত ), রঘুদেব রায় বা 

কচু রায় (মহারাজা যশোরজিৎ) নির্বংশ ও রাজ! চন্দ্রনাথ রায় 

( কচুরায়ের উত্তরাধিকারী )| রাজা চন্দনাথের পুত্র-রাজ। রাজারাম 
রায়, পুত্র-রাজ। নীলকান্ত ব্রায় ও রাজ! শ্ঠামস্ন্দর রীয় (প্রথম 

মুনসব্দার)। রাজা নীলকান্তের পুত্র-_-রাজা মুকুন্দদেব, পুত্র-_রাঁজা 
কৃষ্ণদেব, পুত্র রাজা গোবিন্দ দেব, পোব্য পুত্র রাজা নৃসিংহ দেব, পোল 
পুত্র-বরাজা বৈকুণ্ দেব, পোষ্য পুত্র--রাজা রাজেন্দ্রনাথ, পুত্ত- 

গিরিন্দ্রনাথ এবং তৎ ভ্রাতা । 
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রাজা রামচন্দ্র গুহের বংশধার! ৩৬৮ (৭) 

রাজা শ্ঠামস্ুন্দর রায়ের পুত্র--রাজা কৃষ্ণকিঙ্কর রার ও রাজা 

নন্দকিশোর রায় ( মুনসবদার )। রাজ! কৃষ্ণকিস্কর রায়ের পুত্র--রাজ! 

হরেক বায় ও রাজা প্রাণকৃঞ্ণচ রায়। রাজ! হরেক রায়ের পুত্র-- 

রাজ! বৈগ্নাথ রায়, পুত্র-_রাঁজ। ক্ষিতিনাথ রায়, পুত্র--রাজ! নগেন্দ্রনাথ 

রায় (8. [,.), পুত্র- রাজা নৃপেন্দ্রনাথ রায় ও রাজ। রবীন্দ্রনাথ রায়। 

রাজা নৃপেন্দ্রনীথের পুত্র--বিনয়েন্্র ও সরোজেন্্র | রাজ! রবীন্দ্রনাথের 

পুত্র_সত্যেন্্রাদিত্য ও বধীন্দ্রাদিত্য এবং ভ্রাতা । 

রাজ! প্রাণকৃষ্ণ রায়ের পুত্র-রাজ! কালীনাথ রায় ও ভ্রাতা । রাজা 

কালীনাথের পুত্র-_রাজ। যোগেন্্রনাথ রায় | 

রাজ! নন্দকিশোর রায়ের পুত্র--রাজ! রাধানাথ রায়, পুত্র--রাঁজা 

রামনারায়ণ রায়, পুত্র-_-রাজ| জরনারায়ণ রায়, পুত্র-_রাজা অন্নদ! তনয় 

রাঁর, পুত্র--রাঁজ! যতীন্দ্রনাথ রায় এবং ভ্রাতাগণ | 

ভবানন্দ মজুমদ।র 
ভবানন্দ মজুমদার হুগলীর কানুনগোর কাধ্য করিয়া মজুমদার 

উপাধি প্রাপ্ত হন" পুর্বে তাহার নাম হূর্গাদাস ও সমাদ্দার, 
উপাধি ছিল (নদীয়া কাহিনী দ্রষ্টব্য)। ইনি আকবরের 

সমসাময়িক ব্যক্তি। স্বীয় বুদ্ধি কৌশলে তিনি অনেকগুলি 
পরগণা জায়গীর পাইয়া কেশরকুলি নামক প্রাচীন নগরের একাংশে 
বাসস্থান নির্মাণ করিয়? পরে গড় কৃষ্ণনগর বা গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর নাম 

পরিবর্তন করেন। বর্তমীন কলে উহ গড় কৃষ্ণনগর নামে কথিত 

হইতেছে । ইনি বর্তমান নদীয়াধিপতির পুব্বপুরুষ ছিলেন। এই 
ভবানন্দ মজুমদারের সহিত এঁতিহাসিক বিচারে ধুমঘাটের জমিদার 
“মহারাজা প্রতাপাদিত্য গুহের, কোন সম্বন্ধ ছিল ন|। 

প্রতাপাদিত্যের পিতামহ আর এক ভবানন্দ মজুমদার হুগলীর 

কানুনগোইতে_কাঁধ্য করিয়া মন্তুমদার (শুদ্ধ ভাষায় মজম্ত্দার?) 



৩৬৮ (৮) মহানাদ 
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উপাধি প্রাপ্ত হন। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কোন প্রাচীন পুস্তকে আমরা 
কিছুই পাই না। তথাপি তাহার নামে বাঙ্গলার অনেক প্রাচীন কান্তি 

উৎসর্গ করিয়] ইতিহাস গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে । 
বংশাবলী সংগ্রহ করিয়! তৃতীয় ভবানন্দ মজুমর্দীরকে পাইতেছি। 

কমলপুর গ্রামের সিংহ মজুমদার বংশের বংশীবলীতে পাইয়াছি যে,__ 
স্থরসিংহ বা সুষেণ সিংহের পুত্র দন্ুজ রায় কমলগপুরের স্বাধীন রাজ! 

ছিলেন এবং গঞ্গীরাম সিংহ সেই সময় স্ুবর্ণগ্রামে ছিলেন। ১২৮২ 

খুষ্টাব্দে গঙ্জারাম সিংহ কমলপুর আক্রমণ করির। দম্ুজরার ও মুঘিউদ্দীন 

তুগ্রলকে আচগ্বিতা-সুলবাড়ীতে অবরুদ্ধ ও নিহত করেন। ন্থুলতান 

বুলবন এই ঘটনার সময় জাজনগরে (ত্রিপুরা ) ছিলেন। কথিত আছে, 
পোড়াদহ গ্রামে ভবানন্দ সিংহ মজুমদার আত্মীয় দন্ুজরায়ের বিয়োগে 

অগ্রিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন । আন্লিয়ার নিকটে “পোড়াদহ* 

নামক স্থানে তাহার একখানি অস্থি প্রোথিত হয়। যুগলকিশোর ঘোষ 

ঘটক তাঁহাকে “পোড়া রাজা বশিয়াছেন । এই ভবানন্দ মজুমদারের 

বংশ এক্ষণে কমলপুর, মাঝের গ্রাম, আকনা-দেবানন্দপুর, আমনপুর, 

জয়ন্তী প্রভৃতি গ্রামে বর্তমান আছেন । 

শুন! যায় যে, নৈহাটার ঘোৰ মজুবদাঁর বংশের পূর্বপুরুষ আর এক 
ভবানন্দ খোষ মজুমদার ছিলেন এবং তিনি জাহাঙ্গীর বাদশাহ্ের সময় 
ধূমঘাটের প্রতাপাদিত্য গুহের নিরুদ্ধে মোগল শাসনকন্তার নিকট 

আবেদন করেন। 
আমাদের দেশে যদি প্রকৃত ইতিহাস লিখিবার লৌক থাকিত, তাহ! 

হইলে এক জনের ইতিহাস অন্তের উপর চাপাইয়! “ইতিহাসের লাউঘণ্ট” 

লিখিত হইত না। 

বংশাবলা সংগ্রহ করিতে পারিলে, আরও অনেকগুলি ভবানন 
মজুমদারের হয়ত সন্ধান পাওয়া যাইবে । কিন্তু মহানাদ'এর অরণ্যে 

প্রতিধ্বনিত হইতেছে, -“হস্তক্ষেপ করিবে কে ?' 



রাজ। মাধব খ! সিংহের শাখ। ৷ 
(শ্রীযুক্ত ধীরেন্্র নাথ সিংহের বংশাবলী ) 

মৌদগল্য গোত্র ১৫ পর্যায় রাজা মাধব খা সিংহের পুত্র-রাজ। 
শিবানন্দ সিংহ, সাং বনুয়া) ইনি বৈষ্ণব বা বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। 

শিবানন্দের পুত্র-_জয়রাম, গোবিন্দ, বিনোদ, মথুরানাঁথ। জররাম সিংহ 
বেলুন গ্রামে বাস করেন। তৎপুত্র- হরানন্দ, পুত্র--শিবচন্দ্র 

পুত্র- দেবীনাথ ও হরিনাথ । দেবীনাথের পুত্র রামনাথ, পুত্র--বাধাচরণ 

বেলুন হইতে মহানাদে আসেন। তৎপুত্র -বেচারাম ও নিধিরাম । 

নিধিরামের প্রপৌন্র প্েত্রমোহন সিংহ জয়পুর-বাঘাটি গ্রামে বিবাহ করিয়। 
মহানাদ হইতে যাইর] তথায় বাস করেন। তৎপুত্র কৃষ্ণকালী সিংহ 

নিঃসন্তান। ইনি বিখ্যাত বিধু ডাকাতের সহকন্মী ছিলেন 

বেচারাম সিংহের বংশধরেরা৷ কলিকাতাবাসী হইয়াছেন । বেচারামের 

পুত্র-_জগত্বল্লভ, পুত্র--ঠাকুরদীস, পুত্র দুর্গীদাঁস, পুত্র--অন্নদাপ্রসাদ 
সিংহ, তৎপুত্র _নন্দল্ল, হীরালাল, চুণিলাল, নৃত্যলাল, দেবীলাল, 

বীরলাল, রামলাল, কালীলাল ও হরিলাল। হরিলালের পুত্র--প্রকলাদচন্দ্র, 

কুষণচন্ত্র, বলাইচাদ, খোকা ও কন্তা সরযুবালা। হীরালাল সিংহের 
পুত্র--ধীরেন্দ্র নাথ সিংহ, পুত্র-দ্বিজেন্দ্র, দীনেন্ত্র, দ্বীপেন্্র, দিকেন্দ্র, 

দিব্যেন্্র ও কন্তা। পুষ্পরাণী । 

শ্রীযুক্ত ধীরেন্ত্র নাথ সিংহ স্বোপাঙ্জিত ধনে ধনবান। গুনা যায়, 
তিনি মুক্ত হন্ডে দরিদ্রকে দান করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থে তাহার 

দানের একটু চিহ আছে। শ্রীযুক্ত বটুকষ্ণ সিংহ আমাকে যে আন্ুলিয়ায় 

প্রাপ্ত তাত্রশাসনের ব্লক দিয়াছেন, যাহা! পরবর্তী “প্রতিবাদ ও সমর্থন” 
প্রবন্ধে মুদ্রিত হইয়াছে, সেই ব্রক ধীরেন্দ্র বাবু প্রস্তুত করিয়া! দিয়াছেন | 

২ট* 



রাজ! রামন্ন্দর দত্ব। 
সা পা্হটিল্টি্্ঞি 

ভরদ্বাজ গোত্রীয় কায়স্থ রাজ রামনুন্দর দত্ত মহানাদে রাজত্ব 

করিতেন। তিনি সাহ আলম কর্তৃক রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। তখন 

তাহার বয়স প্রায় ৮* বৎসর হইবে । তৎপুত্র-_-মনোহর দত্ত, পুত্র-- 

কালাাদ দত্ত, পুত্র-_পঞ্চানন দত্ত । এই পঞ্চানন দত্তের প্রতিষ্ঠিত 
একটি 'শবমন্দির (১ম খণ্ডে প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে) ও একটি 
দোলমঞ্চ মহানাদে ভগ্রাবস্থায় বর্তমান থাকিয়া তাহার স্থৃতি রক্ষা 

করিতেছে । পঞ্চাননের পুত্র-গৌবদ্ধন, মতিলাল, তিনকড়ি, মহেশচন্ত্র, 

যছুনাথ, বিপিনচন্দ্র। পিতার মৃত্যুর পর ইহারা কলিকাঁত। শিয়াল- 
দহের পু্ববদিকে বড় দীঘির তীরে মাতীমহালয়ে (শিবচন্দ্র বসুর 
বাটাতে ) বাদ করেন। অন্তান্ত জ্ঞাতিগণ মহানাদে ছিলেন। 

গোবর্ধনের পুত্র--কানাইলাল ও নিত্যলাল। কানাইলালের পুত্র--গদাধর, 

অমূলা, পুর্ণচন্দ্র, সন্তোষ, প্রকাশ, প্রভাত। গদ্দাধরের পুত্র-_প্রফুল, 

দীরহরি, বীরেন, শৈল, বাদল। নিত্যলালের পুত্র --ফণীন্ত্র, সুধীর, 

জিতেন্্র। ফণীন্দ্রের পুত্র_-সমরেন্্র ও কন্তা শৈলবালা। তিনকড়ি 
দত্তের পুত্র-_চারুচন্ত্র ও শরৎচন্ত্র। চারুচন্দ্রের স্ত্রী-_নুশীলাবালা 
(বিহারীলাল মিত্রের কন্তা, ১৯ নীথের বাগান, আহিরীটোল। ) পুত্র-- 

মণীন্দ্রনাথ দত্ত (্ত্রী-_-শরত্নলিনী ) পুত্র-_-অজিৎকুমার ও পাঁচটি কন্তা। | 
মহেশচন্দ্রের পুত্র-_রাধাকান্ত পুত্র-শল্তুনাথ দত্ত। মণীন্দর বাবুর নিকটে 

সাহ আলমের প্রদত্ত রাঞ্ রামনুন্দরেপ সনন্দ ও উহার খাপ এবং 

একটি শীলমোহর ছিল৷ এই বংশের দেবেন্দ্রনাথ দত্ত নামক একব্যক্তির 

সন্ধান পাওয়। যায়, তিনি অন্তত্র বাম করেন। 
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শনত শরহনলিনী দন্ত । 
£ শএক্ স্ণান্দ নাথ দন্তের সহপন্মিণী 





মহানাদের বন্থুবংশ । 

০8৯3৯18568৮ 

“মহানাদ প্রথম খণ্ডে” ১৩০ পৃষ্ঠায় যে বন্থুবংশের কথা! লিপিবদ্ধ 

হইয়াছে, সেই বংশের বংশধর শ্রীযুক্ হবিচরণ বসু এক্ষণে এলাহাবাছে 

বান করিতেছেন। তিনি লিখিরাছেন,স্্তাহারা বাগাগ্ডার বন্থ, 

তাহাদের প্রীচীন বংশ তাঁলিক। হারাইয়! গিয়াছে । তাহার জোষ্ঠভ্রাত। 

“ননাথ বস্থুর লিখিত বংশীবলীর কতকাংশ যাহ! তাহার নিকটে ছিল, 

তাহ। তিনি পাঠাইয়! দিয়াছেন, নিক্নে প্রকাশিত হইল, 

জগন্নাথ বন্ধু 

শুকদেব 

গৌরী - 

টা 

বৈকুগ্নাথ 
| 

১ যছুনাথ ব্রজনাথ ও বস্থু 

অনি বীর বোধ 
হরিচিরণ বাবু অল্পবয়সে পিতামাতা হারাইয়া লাহোরে বড়দাদার 

( দীনবাবুর ) নিকটে গিয়। প্রথমে একটী মার্চেন্ট অফিশে কর্ম করিতে 

আরম্ভ করেন। পরে দীঞ্জিলিং গিয়া পল্টনে কমিণেরিষেট বিভাগে 

ষ্টোর কি” ?রের কন্ম প্রাঞ্ত হন, “এবং “টি”, পরা” “ওয়াজিরি'” ণচীনগ 



৩৭২ মহানাদ ৫ 
পপ পপ শত শি এপীশাশাপিশ শশশাশিশীীপিশীশািত শশা 

প্রভৃতি নানাস্তানের যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন । অবশেষে পেন্সন লই 

এলাহাবাঁদে আছেন। 

হরিচরণ বাবুর বিন1011৬ 2901) চিত্রে দেখা বায়প্রথম লাইনে 

বামদিকে হরিচরণবাবুর জ্যে্পুত্র অনিলকুমার, তাঁহার কোলে মধামপুত্র 

সুধীরকুমারের দ্বিতীয়পুত্র, তাহার পর বড় পুত্রবধূ (মারা! গিয়াছে ), 
তৎপরে মধ্যম পুত্র সুধীরকুমার, মধ্যম পুত্রবধূ, তৃতীয় পুত্র স্ববোধকুমার 

ও কনিষ্ঠ পুত্রবধূ। দ্বিতীয় লাইনে কনিষ্ঠা কন্তা_-কণক প্রভা, ৪র্থ কন্যা 
স্থবর্ণপ্রভা, ৩য় কন্ঠাঁ_-শৈলবালাঃ ২য় কন্তাঁ_নন্দরাণী, তারপর 

হরিচরণবাবু ও তাহার স্ত্রী, জোষ্ঠ। কন্ত।--তরুবালা, তারপর প্রথমা কন্তার 

জ্যেষ্টপুত্র ৷ তৃতীর লাইনে কন্তাগণের পুত্রকন্ঠাগণ ; 
বি জজ 

উপরোক্ত বংশাবলীর লিখিত গৌরীচরণের গোপীনাথ প্রভৃতি ছরপুত্র 

ছিল। ৫ম পুত্র--রামতনু, পুত্র-বংশীধর, পুত্র--রাখালদাস, পুন্র-_ 
কৃষ্গদীস বন্থ। ইনি সাটীথান গ্রামে বাস করেন। তথায় কৃষ্দাসের 

পুত্র-তাঁরকদাস বস্থ আছেন। 

৪ 

ঝীঃ চে সা 

বেজপাড়াম বর্তমান সমরে আর তিন ঘর বস্তু উপাধির কারস্ত নাস 

করেন। 

(১) মাচাদীঘির দক্ষিণ দিকে এক বল্গুবংশের বাস আছে ! 

ইহাদের বিস্তৃত বংশীবলী ছিল। এখন ফেবল.শিবচন্দ্র বস্থুর পুর 

চন্ত্রকুমারের ছুই পুত্র সতীশ ও দাশরথী বস্থু বাস করেন। শিবচন্দের 
খবঁতুত ভাই যছুনাথ, কাঁলীচরণ ও উমাচরণ।| যছনাথের পুত্র প্রভাস, 

অরুণ, গোবর! ও কিরণ। গোবরা থুষ্টান হয়। উমাচরণের পুল 

রামবস্ু, ইনি ভাস্ত'ড়ার শিবচন্দ্র ঘোষের দৌহিত্র । (২) অধোরবন্থর 

পুত্রদ্বয়। (৩) কিরণ বসুর পুত্র: কিরণ"ন্ম দুর্গোৎসব ক.রতেন। 



৩৭২ (ক) 

যুক্ত হিচিরণ বপ্ত | 
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হরিচরণ বন্তর পরিবারবর্গ | 







স্বগীয় কেদাঁর নাথ মজুমদার 
( শরথগেন্দ্র নাথ রস্থুর “মহেশ্বরপাশ। পরিচয়ের” জন্য )। 





ল্লান্ন লাত্েন্ন লাক্ছিক্ম স্তর ওহ জুঙমকান্ল 
( মহেশ্বর পাশ। পরিচর পৃঃ ১৮২) ৩৫৫ (খ) 
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স্পনল০ চ্তুদ্র হও সসজুস্মদলীল্ল এম এ, 
| এফ, আর, জি, এল, 

( মহেশ্বর পাশ। পরিচয় পু ১৮৮) রি 
৯101))]4, 8১1 ৩১৬$ থা, 





১ সক ১ 
৯২১ ৯১৭ 

৩ তু 

স্ইও 
ত্ 

রায় শ্রীযুক্ত নলিনী নাথ মজুমদার বাহাদুর । 

( শ্রীথগেন্্র নাথ বস্থর “মহেশ্বরপাঁশা পরিচয়ের” জন্য। ) 





মহানাদের বশ্থবংশ ৭৩ 

ক 

মহানাদের লুপ্ত বন্থবংশ-- 
১১ পর্যায় পঞ্চানন বন্থু, পুত্র_গৌড়েশ্বর বস্ত্র মাহিনগর হইতে 

মঠ।নাদে বাস। তৎপুত্র পীতাম্বর বস্থু বা! রামচন্দ্র খা, পুত্র--কৃষ্ণানন্দ 
বস্থ 4 পুঁশিবানন্দ বন্ধ খা, পু রঘুনাথ বস্থু খা (বংশাভাব ) ও 

কন্তা-_-কমলা', স্বামী মহেন্দ্রনাথ খা! সিংহ। 

বড়া শ্রীরামপুরের বন্থুবংশ, মহানাদ হইতে তথায় বাস কর্পেন। 

এই বংশে বন্ু মজুমদার ও বস্থ চৌধুরী উপাধি দৃষ্ট হয়। 
১৫ পর্যায় কেশববন্থ মহানাদে বাস করিতেন! তৎপুভ্র ১৬ 

লোকনাথ, মাধব ও কানদাই। লোকনাথের পুত্র--১৭ গঙ্জারাম, 
পু--১৮ রমাকান্ত, পু--১৯ গোবিন্দ, রামনীরায়ণ, কৃষ্দেব, জানকীবল্লভ 

। সাং ষথুরাঁবাটী ) ও রামশরণ । গোবিন্দের পুত্র--+২* গোপীকাস্ত, €) 
কদ্রেশ্বর, কিন্কর (সাং মহানাদ )। গোপীকান্তের পুভ্র--২৯ প্রীতিরাম, 

পু-_-২১ গ্রুপ্রসাদ, দেবীপ্রসাদ। গুরুপ্রসাদের পুত্র--২৩ আনন্দ, 

পু--২৪ শ্তঠীমাচরণ সাঁং পানিশেহালীয় বাস। তৎপুভ্র-২৫ বিপ্রচরণ 

বস্থু। রুদ্রেশ্বরের পুত্র--২১ খেলারাম সাং গোলাগড়, পরে ছিনা 

শাকশায় বাস। তৎপুভ্র--২২ মনোহর, বাণেশ্বর, শ্তামনুন্দর, রামরাম । 
বাণেশ্বরের পুভ্র--২৩ রামস্থন্দর ও রাজচন্দ্র | রাজচন্দ্রের পুত্র--২৪ 

নবকুমার বস্তু । এই বংশ আর মহানাদে নাই । 

দক্ষিণরাঢ়ীয় বস্থবংশীয় কায়স্থগণের মধ্যে দশরথ হইতে ২৯ এবং 

অনস্তানন্দ হইতে ৩৭ পুরুষ পাওয়৷ যায় । ৪ পুরুষে গড় পড়তা এক 
শতাব ধরিলে দশরথ ও আদিশুর ১২০৪ থুষ্টাব্ে হইবেন। কেনন! 
বর্তমান কুলজী গ্রন্থে দশরথ, আদিশুরের রাজসভায় কনৌজ হইতে 
আসিয়াছিলেন, আর অনস্তীনন্দকে ৯২৪ খুঃ পাওয়া যায়। 



দাসবংশ। 

৫ ০০১৩১ 

মহানাদের বেজপাঁড়ায় ষে কয়ঘর দাস উপাধির কায়স্থ আছেন, 

তাহারা কাশ্তপগোত্র এবং শীখরাইলের রামদামের সম্তান। 

শাীীকরাইলে রামদাসের বাসস্থানে মদনগোপাল বিগ্রহ আছেন ও তাহার 
জমিদারী আছে । এর বংশীয় প্রাণরুষ্জ দাস শাকরাইল হইতে চণ্ডী ও 

শ্রীধর দেবতাকে সঙ্গে লইয়! মহানাদে আসেন। কোন্ সময় হইতে বা 
কি উপলক্ষে তিনি মহানাদে বাদ করেন তাহা অজ্ঞাত। শ্রীযুক্ত 
সত্যচরণ দামের বাটীতে আজিও চণ্ডী ও শ্রীধরের যথারীতি সেবাপুজা 

হইতেছে। 

প্রাণকৃষ্ণ দাসের পুত্র আত্মারাম, পু-_রামপ্রসাদ, পু-_কাশানাথ । 

তাহার রামকুমার প্রভৃতি চারিপুভ্র । রামকুমীরের পুল্র--রামগোপাল, 

পু গুরুচরণ, পু--সত্যচরণ, পু-পাটুগোপাঁল ও রাধারমণ ! 

এই বংশে কৃষ্ণপ্রসাদ দাস, পুত্র-_-জগন্নাথ, পু-- রামানন্দ, পু 

রামধন, পু-_ক্ষেত্রমৌহন, পু--আশুতোধষ, হৃধষিকেশ ও কৃষ্ণমোহন। 

আশুতোষের পুক্র গঙ্গাধর ও বলরাম । ক্ষেত্রমোহন দাসের একটা 

পাঠশালা ছিল। তিনি এঁ পাঠশালার শ্রিক্ষকতা এবং কবিরা ও 

অবধোৌতিক মতে চিকিৎসা করিতেন। তিনি মিষ্টভাষী, অমাযন্, 

ধন্মপরায়ণ ও স্বরসিক লোক ছিলেন। তাহার সদীলাপে সকলেই মুগ্ধ 

হইতেন। 
শ্ীযুক্ত বটুকষ্চ সিংহ তাহার পিতার সংগৃহীত ১২২৮ বঙ্গানের 

হস্তলিখিত কাগজ হইতে শ'খরাইলের দাসবংশের নি্নলিখিত বংশাস্লী 
উদ্ধত করিয়। দিয়াছেন,-- 



দাসবংশ ৩৭৫ 
পপি শিশীশশাশী শিশির িপিশীীতী্স পাশপাশি শী শী শশা পপ শিপ সস 

আদি-_পৃর্থীধর দাস, পু--ভূধর দাস, পু-_গজদানী, রামদেব, 

মহাক্ষণি, শুনের দণ্ডী, রামদীস। শুনের দণ্তীর পুভ্র মারাধর, পু-_ 

সনাতন, পু_-রূপরাম, পু-_রামকান্ত, পুঁজগদীশ, রাজীব ও রাঘব। 

রাঘবের পুক্র শিবরাম, পু প্রাণবল্পভ, পু-_গৌরীবর, পু-_-গোপীকান্ত, 

পুই-মণিরাম, পু-_গৌরীচরণ, পু_জয়রাম ও সীতারাম। জয়রামের 

পুত্র শঙ্কর, কিন্কর ও নন্দরাম। শঙ্করের পুত্র নিমাই, পু-_গুরদাস ও 

ও রামদাস। পরবর্তী ৰংশীবলী পড়িতে পারা যায় না। আদি পৃগণীধর 
দাসের গোত্র জান। নাই। রাটীয় কায়স্থ কুল পঞ্জিকায় লিখিত 

আছে,_-ভরদ্বাজ, শাগ্ডিল্য, আলমান ও কাশ্তঠপ এই চারিগোত্রের 

দাসবংশ বিখ্যাত। কাশ্ঠপ গোত্রীয় দেবদত্ত দাস ৮৮২ খৃঃ বা ৮০৪ শকে 

রাঢ়ে সিংহপুর রাজ্যে বি্মমান ছিলেন। 
সি বর 

১০, 

সরকার বংশ । 
শেন, 

জাগুলে হইতে শাগ্ডল্য গোত্র মুরলীধর দে সরকার মহানাদের 
বেজপাড়ায় আসিয়া! বান করেন। এঁ বংশে রামহরি সরকার ও 
রতনেশ্বর সরকার ( অখিলেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠাতা)। গৌরহরি পু 
নন্দলীল, পু-_সদাশিব, পু--রামলোচন সরকার *। তৎপ্ৃত্র- হরি 
প্রসাদ, পু -ঈশ্বরচন্দ্র, পু-_রামলাল সরকার ও বেচারাম সরকার । 
রাঁমলালের পুভ্র--এককড়ি, বামাঁচরণ, ভূপাঁল, নীরদ, জিতেন্দ্র। 
বেচারামের পু? শৈলেশ্বর, পু ধর্্দাস সরফাঁর | 

*মহানাদের দিণপাঁ়ার রামলোচন সরকার নামে এক ধনাঢা কায়নের বাস সিল ॥ 

হশান ঘটক এই রাঞ্জলোচন সরকারের কথাই উল্লেখ করিয়। থাকবেন, কারণ 

এই সরকার বংশ মহা নাদের প্রাচীন অধিবালী ছিলেন। ১ম খণ্ড ১৫৮ পৃষ্টা ড্র্টবা। 



সহানার্দের অন্যান্য কায়স্থবংশ। 

১9:8০, 

বর্তমান সময়ে মহানাদের বেজপাড়ায় শ্রীযুক্ত তারকনাথ দত্ত ও 

অবিনাশচন্দ্র দত্ত নামক ছুইজন দত্তবংশায় সন্ত্রীস্ত কায়স্থের বাস আছে। 

তারকবাবুর একটা পুত্র ধারেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, এবং অবিনাশবাবুরও 
পুক্রের নাম ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বি, এ। ইহাদের বিস্তৃত বংশাবলী নাই। 

মহানাদে ঘোঁষ উপাধির কায়স্থ ছিল, এক্ষণে তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া 
গিয়াছে । ইহাদের বংশধর অন্যত্র থাকিতে পারে। বেজপাড়া 

রায় উপাধির কায়স্থ-_-তুলসীচরণ রায় ছিল, ধীরেন্দ্রনাথ রায় নামে 

তাহার এক পুত্র আছে । এক্ষণে তাহার বয়স ১৬।১৭ বৎসর, এ পিতৃ- 
মাতৃহীন ধালক মাতুলালয়ে থাকে । এতদ্যতীত মহানাদে আর কোন 

কায়স্থের সন্ধান পাওয়া যাঁয় না। 
৯৯৭ বারও ৩ এন ওযা 

আচাধ্য বংশ। 
( ঘোষাল ও হালদার ) 

স88৫58৭৭ 

মহাণনাদের বেজপাড়ায় অতি প্রাচীনকাল হইতে আচাধ্যবংশীয় 

খ্যাতনাম। ব্যক্তিগণের বাসস্থান [ছল । এক্ষণে ঘোষাল ও হালদার 

উপাধির ছুই ঘরের বাস আছে | উহাদের ধারাবাহিক বংশীবলী পাঁওয়' 

যায় শা । 



আচাধ্য বংশ * ৩৭শ৭ 

ঘোষাল বংশ সংস্কৃত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্ত বিখ্যাত। ইহারা 

টোলে বিগ্যার্থগণকে বিগ্ভাদদান করিতেন । এই বংশে রামময় ঘোষাল 
বহুকাল মহানাদ উচ্চ ইংরাজি মিশন স্কুলে হেড. পণ্ডিতের কাধ্য 

করিয়াছেন! তাহার অক্ষয়, জ্ঞানেন্দ্র, সত্য, নারায়ণ ও ধনগ্য় নামে 

পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে এক্ষণে নারাযণ ও ধনঞ্জয় জীবিত। 
জ্তানেন্ত্রের দ্ুইপূত্র ও নারায়ণের পাঁচ পুত্র আছে | 

কলিকাতা, গড়পার, ১২নং বিপ্রদীস স্ীট নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিজা। 

ভূষণ ঘোষাল ঠা. ২. মহাশয়ের পিতা ৬ভোলানাথ ঘোষাল মহাশয়ের 

জন্মভূমি মহানাদে উপরোক্ত ঘোষাল বংশে । বৈগ্বনীথ ঘোষাঁলের পুত্র 

কুষ্$কান্ত ঘোষাল। তৎপুত্র--ব্জমোহন, তৎপুত্র-ভোলানাথ । 

বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় ভোলানাথ অতিকষ্টে বিদ্যাশিক্ষা 

করেন। অর্থাভাবে উচ্চশিক্ষার সুষোগ না পাইলেও ইংরাজী ভাষায় 

বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিপেন। তিনি মহাঁনাদ মিশন স্কুলে শিক্ষালীভ করার 

পর ডফ. কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বদ্ধমানের' স্বনামখ্যাত 

ডাকল বায় বাহাছুর ৬নলিনাক্ষ বন্থু তাহার সহপাঠী ছিলেন। তাহার 

অসাধারণ মনের বলের স্তায় শারীরিক বলও যথেষ্ট ছিল। তাহার 

বানস্থানের নিকটবন্তী, স্ুবুহুৎ “মাচ। দীঘি” যাহার এক প্রান্ত হইতে অন্ত 

প্রান্ত লক্ষিত হয় না, সেই বিশাল দীর্থেক! তিনি বাল্য কালে অবলীলীক্রমে 
বহুবার সন্তরণে পার হইতেন। দিনাজপুরে যখন তিন ডাকবিভাগের 
ইনম্পেক্্ররের পদে কাধ্য করিতেন, তখন একদ! একটা উৎরুষ্ট অগ্গে 

আরোহণ করিয়া ৬০ মাইল পথ অতিক্রম কারয়াছিলেন | এ অশ্বটির 

প্রতি, জেলার হাকিমের পদ্ধীর লোভ-দৃষ্টি পতিত হয় এবং হাকিম এ 

ঘোঁড়াটী' গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু ভোলানাথ অশ্বের মার 



৩৭৮ মহানাদ 
পপ প আপ সা পপর পাপ পপ্পপ্প্প্সা ০ ০৮ পাপা তাত ্পশীশিশীসপসপীপিপসপীীপসপ্পেপসপ ০ 

পরিত্যাগ না করিয়! চাকরীর মায়া পরিতাগ পূর্বক এ জেলা হইতে 

চলিয়া আসেন। পরোপকার তীহখর জীবনের ব্রত ছিল। তিনি 

ডাকবিভাগে বহলোকের চাকরী করিয়া দিয়াছিলেন। পেন্সন পাইয়৷ 
শেষ জীবনে কাশীধামে বাস করিয়াছিলেন ও তথায় ১৯২০ খৃষ্টানদের 

১৫ই সেপ্টেম্বর ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। কাশীবাঁস 

কালেও তিনি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিভিসনের কমিশনার, পোষ্টমাষ্টার 

জেনারেল প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকম্মচারীর প্রিয়পাত্র ছিলেন । কাশীতে 

দশাশ্বমেধ ঘাটের ডাকঘর ভোলানাথ বাবুর উদ্ভোগেই প্রতিষ্ঠিত হুইফ্াছে । 
তাহার স্ত্রীও অতিশয় ধর্মশপরায়ণ। ছিলেন ও দীর্ঘকাল কাশীবাসের 

পর স্বর্গীরোহণ করেন। জপ কারতে করিতে তাহার সমাধি হইত। 

ভোলানাথবাবুর মাতুল পণ্ডিত চুণীলাল মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে বিশেষ 
পারদর্শী ছিলেন ও সমসাময়িক স্ধীমণ্ডলীর মধ্যে বৈয়াকরণিক হিসাবে 

বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন । 
ভোলানাথ ঘোষালের তিন পুত্র ও এক কন্তা' ৷ দুইটি পুত্র জমজ, 

নাম--হরি প্রসাদ ও হরপ্রসাদ | হরপ্রসাদ কাশীধ।মে মাতার নিকটে 

থাকিতেন। মাতার ৬ কাশীপ্রাপ্তির একমাস পরেই ১৯০৫ সালের 

১৪ই আগষ্ট ২০ বৎসর বয়সে তাহার দেহান্ত হয়। হরিপ্রসাদ বি, এ 

পথ্যন্ত পড়িয়া ইম্প ভমেন্ট ট্রাঞ্টে কোষাধ্যক্ষের পদে কন্ম করিতেন। 

কঠিন পীড়ার জন্ত পদত্যাগ করিয়া! তিনি এক্ষণে বৃন্দীবনে বাস 
করিতেছেন । কন্তা-শরতৎকুমারী ৬ সুরেন্দ্র চন্দ্র আচার্ধ্য সব ডেপুটি 

মহাশয়ের পত্বী ছিলেন! তিনি ২৯ বতসর বয়সে ষক্মা রোগে মৃত্যুমুবে 

পতিতা হন। জ্যেষ্ঠ পুত্র--গিরিজ! ভূষণ বরাবর গভর্ণমেণ্ট বৃত্তি পাইর। 
১৯০৪ সালে বি, এ উপাধি প্রাপ্ত হন! কিছুদিন শিক্ষা বিভাগে কাজ 

করিয়। কলিকাত। পুলিশ কোর্টে দ্বিভীষীর পদে নিযুন্ত হন। ১২ বৎপর 

চাকরী করিবার পর বিবিধ কাধ্যের মধ্যে থাকিয়াও তিনি ১৯১৬ স্লে. 



৬ভোলানাথ খোবষাল । 
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আচাধ্য বংশ ৩৭৯ 
পিপাসা পপ শসা শীিশিটিটাঁি শি চি সপ ০০ 

এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এখন তিনি কলিকাতার প্রধান 

ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে দ্বিভাষী। 

মেট,পলিটান কলেজের অধ্যাপক যোঁগীন্দ্চন্ত্র কবিভূষণ মহাশয়ের 

প্রথমা কন্তার সহিত গিরিজাভূষণের অতি অল্প বয়সে পরিণয় হর। 

এই পত্তী দুইটি কন্ঠ ও একটা পুত্র রাখিয়া ১৯১২ সালের মা্চ মাসে 

প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া মানবলীল! সম্বরণ করেন। অনন্তর 

স্বর্গীয় শরচ্চন্ত্র শাস্ত্রী ও মহামহোপাধ্যায় ৬ সতীশচন্দত্র বিগ্ভাভৃুষণ 

মহাশয়ের ভাতুম্ুত্রী এবং ডাক্তার প্রাণরুষখ আচার্য মহাশয়ের 

ভাগিনেরী, আবগারী বিভাগের পরিদর্শক শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রভৃষণ 
আঁচাধ্যের কন্ঠার সহিত দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়। ইহার নাম চারুলতা 
দেবী। ইনি অতি মেধাবিনী ও শিক্ষিত ছিলেন। তিনি স্কুলে বা 

কলেজে পড়েন নাই। শৈশব কাল হইতেই তিনি কন্তি রচনা 

করিতেন। তাহার রচিত উচ্চ ধর্মভাবাপন্ন কবিতাঁবলী প্রায়ই মাসিক 

পত্রাদিতে বাহির হঁইত। তাহার পাণ্ডত্যে মুগ্ধ হইয়। সংস্কৃত কলেজের 

পণ্ডিতগণ তীহণকে “ভারতী” উপাধিতে ভূষিত! করেন । দুরাগ্যবশতঃ 

ইনি চিররগ্ন/ ছিলেন এবং অনেক রৌগ যন্ত্রণা সহা করিয়া ১৯৩০ সালের 
ওরা অক্টোবর ব্লাজগীর ( রাঁজগৃহ-_জেলা পাটন1) তীর্থে দেহ রক্ষা 

করিয়াছেন। তিনি প্রত্যহ গীতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন, 

স্বদেশজাঁত দ্রব্য তাহার প্রিয় ছিল, তিনি খদ্দর পরিধান করিতেন, 

পরোপকার তাহার জীবনের শ্রেষ্ট ব্রত ছিল, তিনি গোপনে অনেককে 

সাহায্য করিতেন, কোন সাহণয্য প্রার্থী তীহার নিকটে বিমুখ হইত ন1। 

পিকে রাখিয়া! নিজে পরলোকে যাইবার আকাঙ্ফা তাহার অত্যধিক 
ছিল, তাহার রচিত “মহণমিলন নামক কবিতার এই ভাঁবটি কাশ 

করিয়াছিলেন । সেই কবিঠার কিয়দংশ উদ্ধত হইল,_- 



৩৮০ মহানাদ 
শি । ২০ তত ০ ০ ও সদ শশী? পশীশ ৩ শি 

“আমি ষদি আগে চলে যাই-_ 
অনস্ত আলোকে ভরা 'শজানিত দেশে, 

একেলা বসিয়া রব সাধিকার বেশে । 

তোমার পণের পানে চাহিয়। থাকিব, 

ধ্যানের প্রদীপ শিখা জালিয়৷ রাখিব । 

অবশেষে প্রিয়তম, আসিবে যখন, 

তোমার চরণে লুটি, পড়িব তখন । 

তুমি বদি আগে চলে যাও-_ 

বিরলে বলিয়া আম ভাবিব তোমায়, 

কামনা উজ্জল হবে তব কর্পননায়। 

তুচ্ছ সংসারের শত সুখের বাসনা, 

তুপিয়া করিব নাথ তোমার সাধন] । 

পরিশেষে মৃত্যু যবে ডাকিবে আমায়, 

বরিয়া লব তারে তোমার আশায় ।” 
বা গা শী ঝা 

গোলোকচন্দ্র হালদারের পুল নকুড়চন্ত্র হালদার । গোলোক চন্দ্রের 

অবস্থা ভাল ছিল না, কিন্ত নকুড়চন্দ্র স্বীয় প্রতিভাবলে ব্যবসারে প্রভূত 

অর্থ উপাজ্জন করেন। বর্তমান ইষ্টক নির্মিত বাসভবনাদি তীহারই 
নির্ম্িত। নকুড় চন্দ্রের পুত্র ননীগোপাল ও মাখনলাল হালদার 

ননীগোপাল অপুভ্রক অবস্থায় ২৪২৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন 
করেন। মাখনলাল পিতার উপযুক্ত জন্তান। তিনি মিষ্টভাষী এবং 

সকল প্রকার সৎকর্ম্দে সংশ্লিষ্ট ও ধান্মিক ব্যক্তি। তিনি বহু তীর্থ 

পর্যটন করিয়াছেন। মাখনের ছুই পুত্র পাঁচুগোপাল ও ঠিনকড়ি 
এবং তিন কন্ঠ।--শৈলবালা, হিরণবাল৷ ও পদ্মাবতী | 



শর যুক্ত মাখন লাল হালদার 





প্রোথিত প্রস্তরের গুপগ্প রহস্য । 

পল 

পৌরাণিক সামন্তকের গল্পটির দিংচ এবং খক্ষরাজ জান্ববান কে ? 

সাহারা সত্যই বনের পণুরাঁজ সিংহ এবং ভয়ানক ভল্ুক, না তীহারা 
মানুষ ? 

সিংহের সন্বন্ধে_-যাদবদিগের রাজধানী দ্বারাবতী নগরের অনতিদূরে 

( গুপু-সামাজ্যের এঁতিহাসিকগণের মতে বিন্ধ্য পর্বত মালার ) মহাঁবনে 

এই সিংহের বাসস্থান ছিল এবং সেই সিংহ অস্ত্র শ্ত্র সজ্জিত মৃগয়াপট 
যাদববীর প্রসেনকে ত্রীহার ঘোড়ার সহিত বধ করিয়' তাহার গল। 

হইতে স্তমস্তক ( কোহিনূর ) হীরকটি চুরি করিয়ীছিল, 

খক্ষরাজ জান্ববান__নির্বর এবং বনপুর্ণ কোন উপত্যকার ভিতর 
মহীছুর্ণ করিয়া, অর্থাৎ ভূনিয়স্থ এবং ভূগর্ভে সুরক্ষিত দুর্গের মধ্য বাস 

করিতেন এবং এ ছুর্গে প্রবেশ নির্গমের জন্য অন্ধকারময় গুহাপথ ছিল। 

মহানাদের অত্যাশ্চর্য্য প্রস্তর কি এ গুহাপথের প্রবেশ দ্বার ? 

খক্ষ এবং রশ একই শব্দের ভিন্ন উচ্চারণ মাত্র। «“খ” কে 

বাঙ্গলায় এবং হিন্দীতে রি” বলিয় উচ্চারণ করিলেও দক্ষিণে ওডিয়। 

এবং মারাঠিরা “রু” উচ্চারণ করে, এবং সেইজন্য রাজপুততরা “রি 
ষাহণকে বলে, মারাঠিরা তাহাকে “রুশ” বলে। সংস্কৃত “খাক্ষ” লাটিন 

ভাষায় ণ্উর্শা”ঃ হয । রুশ জাতির ,বাসন্থান বলিয়াই বিন্ধ্যপর্বতমাঁল' 

খক্ষ পর্বত বলিয়! বিখ্যাত হইয়াছিল এবং জাম্ববান এই খক জাতিরই 
রাজা ছিলেন! সিরদরিয়া এবং আনুদরিয়] (05107715৭70 0১:09 ) 

ভিমালয়ের মুশট্যাগ বা কাঁরাকোরাম পর্বত হুইতে বাহির হইয়!] 



৩৮২ মহানাদ 

পশ্চিম উত্তর মুখে গিয়া আরাল হুদে পড়িয়াছে। আমাদের পৌরাণিক 

ভূগোল শাস্ত্রে উহাদের নাম সীতানদী এবং যক্ষু (চক্ষু, বংক্ষু ) নদী এবং 

উহার! যে যে দেশ দিয়! বাহির হইয়া] গয়া পশ্চিম সমুদ্রে (কাম্পীয় এবং 

আরাল হ্রদ সে সময়ে যুক্ত ছিল) পড়িয়াছিল, তাহাঁও যথাষথ বর্ণিত 

আছে। সীতানদীর অববাহুকাকে এখনও রুশিয়ার তুর্িস্থান বলিতেছে। 
“কুকুরেরা” যছুদিগেরই এক শাখা, চীন এবং ষবনের! কাশ্মীর মণ্ডলের 

পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে বাস করিতেন। যছু বংশীয়েরা বাহিলক 
(1380128 ) মদ্র (15415) এবং কেকয় 4৯110067015) দেশের 

ক্ষত্রিয়দিগের সঙ্গে বহুকাল হইতে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। 

আফগানিস্থান ষদুবংশীয়গণের অধিকারে ছিল এবং ষদ্ববংশীয় গজসিংহই 

“গজনী” নগরের প্রতিষ্ঠ করিয়াছিলেন। যষছুবংশের তালিকায়, 

সত্বতের পুত্র-_অন্ধকের পুত্র--কুকুর হইতে এ শাখার বিস্তার হইয়াছিল। 

খক্ষপাদ পর্বহই রুশ ([২01558) দিগের আদি নিবাস। কাশ্মীর 

মগুলের পশ্চিম দিকে অবস্থিত কর্ধোজ এবং দরদ € 21০%৮10 ০ 51/- 

৫9178 ) লোকেরা উত্তর বঙ্গে এবং পূর্ব উপদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন ও 

রাজ্য করার এবং সম্রাট ধন্মপাল কম্বেজদেশ জয় করার এঁতিহাসিক 

প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । রুশ জাতীয় শিল্পীরাই ভারতে মহীতুর্গ 

নিন্মীণের প্রবর্তক ছিলেন কিন! তাহ অনুসন্ধানের বিষয় । 

প্রাচীন সপ্তগ্রীমে সত্রাজিত নামে এক রাজা ছিলেন। পৌরাণিক 

সত্রাজিতের এক হীরক ছিল। সেই হীরকের এরূপ প্রভাব ছিল যে, 

প্রত্যহ উহ হইতে বনু স্বর্ণমুদ্র৷ জন্মিত এবং উহ যে স্থানে থাকে, তথায় 

অতিবুষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ এবং মড়ক ইত্যাদি ছুর্বিপাক ঘটিত না। 

সত্রাজিত তাহার নেহভাজন ভ্রাতা প্রসেনের কাছে এ মণিটি রাখিতে 

দিয়াছিলেন এবং প্রসেন একদিন এ মণিটি গলায় পরিয়া ঘোড়ার পিঠে 

চড়িয়) মহাঁবনে শীকার করিতে গিয়াছিলেন । 



প্রোথিত প্রস্তরের গুপ্ত হস্ত ৩৮৩ 

প্রসেন আর নগরে ফিরিয়া আইসেন নাই, তখন প্রসেনের 

অনুসন্ধানের জন্ত তাহারই ঘোড়ার ক্ষুরের দাগ দেখিতে দেখিতে 

ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিছুদুরে 
গিয়াই বলরাম, সাত্যকি, শ্রীকৃষ্ণ এবং আরও আত্মীয় বীরপুরুষরা 

দেখিতে পাইলেন যে, প্রসেন এবং তাহার ঘোড়া উভয়েই ক্ষত বিক্ষত 

দেহে মরিয়! পড়িয়া রহিয়াছে এবং স্তমস্তক মণি প্রসেনের গলা! হইতে 

অন্তহিত হইয়াছে ৷ রক্তের দগ ধরিয়া আরও অল্প কিছু দুরে গেলেই 
যাঁদববীরের। এক সিংহকেও ক্ষত বিক্ষত দেহে মৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে 

দেখিতে পাইলেন। সিংহের নিকটে রক্তাক্ত পদচিহ্ন ধরিয়া কিছুদূর 
অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে, এঁ পদচিহৃগুলি মুত্তিকার নিয়ে অবস্থিত 

একটি গুহাপথে প্রবেশ করিয়াছে । অন্ধকারময় এঁ ভূগর্ভস্থ গুহার 
ভিতর প্রবেশ করিতে ষাদববীরগণের সাহসে কুলাইল না। কিন্তু 

পুরুষসিংহ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে সেই গুহার বাহিরে অপেক্ষা! করিতে 

বলিয়া, নিজেই নির্ভয়ে সেই অন্ধকারময় ভূগর্ভে প্রবেশ করিলেন । 
শ্রীকষ্চ অন্ধকারময় শুহপথে খানিকট৷ অগ্রসর হইবার পরই শুনতে 

পাইলেন যে, একটি শিশু আবদার করিয়! কীরিতেছে এবং এক নারী 

গান গাহিয়া উহার কার থামাইবার চেষ্টা করিতেছে । তিনি তাড়াতাড়ি 

আর একটু আগাইয়াই এক অচিস্তিত-পূর্বব দৃশ্তের সম্মুখে আসিয়। 

নিজেই বিদ্ময়ে ডুবিয়া গেলেন! তথায় স্তিমিত অথচস্পষ্ট আলোকে 
সেই শিশু এবং নারীকে দেখিতে পাইলেন এবং শুনিতে পাইলেন,-_ 

শিশুর ধাত্রী সেই নারী মধুর কণ্ে গান গাহিতেছে £-_- 

“সিংহঃ প্রসেনমবধীতৎ সিংহো জান্ববতা হতঃ | 

স্থকুমারক মা রোদীস্তবন্ধেষ স্তমস্তকঃ ॥* 

অর্থ'ৎ--“সিংহ প্রসেনকে হত্য। করিয়াছিল এবং জাম্ববান কর্তৃক 



৩৮৪ মহাশাদ 
সাপ স্পাপাশীশীিশিস্প শীট পপ পিসি পা ঠা পিপি শশা? 2 “শশা 

সপ পতল পপ শিপপপশাসিপসপশিাা 

সিংহ হত হইয়াছে: হে স্থকুমার, ক্রন্দন করিওনা ; এ দেখ তোমার 

জন্য সেই স্তমস্তক মণি আনিয়াছি | 

''মহানাদ” ১ম খণ্ডের বর্ণিত (১৫৫ পৃষ্ঠায় ) অত্যাশ্চয্য প্রস্তরের 
নিয়ে যে গুহ! লুক্কাইত আছে, তাহার অনুসন্ধানের মাগুষ এখনও 
বাঙ্গলীর মাটিতে জন্মায় নাই। 

আরব্যোপন্তাসের আলিবাবা এক মহাবনে কাষ্ঠ আহরণ করিতে 

গিয়। দৈবাঁৎ দন্থ্যদের ধনভাগ্ারের সন্ধান পাইক্নাছিল। ষে গুহায় এই 
ধন ভাগ্ার ছিল, সেইরূপ গুহার অস্তিত্ব পৃথিবীর নান! স্থানে আছে। 

মহানাদের গুহার সম্বন্ধে একটি প্রবাদ কথ বাশবেড়িয়া নিবাসী নগেন্দ্র 

নাথ সিংহ বলিয়াছিলেন-__ “মহানাদের পতিত প্রস্তর দ্বয়ের নিয়ে যদি 

কেহ পাঁচ গজ পধ্যন্ত খনন করে, তাহা হইলে সে এক বৃহৎ গুহার ছাদে 

গিয়া পৌছিবে। গুহার ছাঁদ ৭* গজ দীর্ঘ । ইহাতে দুইটী কামর! 

আছে। গুহার কক্ষ হইতে ছুই শত গজ দূরবত্তী প্রধান প্রবেশ পথে 

পৌছিবার জন্ত পূর্বপার্থে একটি অপ্রশস্ত পথ আছে। হৃর্য্যরশ্মি 
ভির্্যকভাবে গুহা মধ্যে প্রবেশ করিয়। ছুইটি স্বর্ণ মুত্তির চক্ষুস্থিত অতি 
উজ্জল ও বুহৎ রত্ব চতুষ্টয়কে এমন ভাবে আলোকিত করে যে, তাহ 

হইতে 'অতি উজ্জলচ্ছটা বাহির হর।” ইত্যাদি--ইহাই মহানাদের 
প্রোথিত প্রস্তর তইটির গুপ্ত রহশ্ত। কে ইহার সন্ধান করিবে ! 



মহানাদে প্রাপ্ত দ্রব্য । 

স্পর্শ সি দিসি অত 

মহানাদে সময় সময় ভূগর্ভে যে সকল দেবমুত্তি, মুদ্রা, শিলালিপি 

প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে, তাহা “মহানাদ ১ম খণ্ডে” কতক উল্লেখ 

করিয়াছি । এখন জানিতে পারা গিয়াছে ষে, মহানাদদে ও মহাঁনাদের 

চতুষ্পার্খবন্তী গ্রীম সমূহে যে সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রস্তর “ঢে"কির গড়” রূপে 
ব্যবহৃত হইতেছে, এঁ সকল প্রস্তর মহানাদের রাজবাটী হইতে সংগৃহীত | 
কাগজীপাঁড়ায় কাগজ কুটিবার যে সকল বৃহৎ ও কঠিন প্রস্তর সমূহকে 
ঢে'কির গড় করা হইয়াছিল, তাহার অনেক গুলি এখনও দেখিতে 

পাওয়! যায় এবং পাছে এঁ সকল প্রস্তর কেহ লইয়! যাঁর বলিয়া, বর্ভমান 
কাগজী-বংশীয়রা স্ব স্ব বাটার নিকটে মৃত্তিকার ভিতরে প,তিয়া 
রাখিয়াছে। এ প্রস্তরগুলি ৮১০ হাত লম্বা ও তিন পোয়া_এক হাত 

চওড়া, এবং তাহার একদিকে কারুকাধ্য খচিত আছে। উহা দেখিলেই 
সহজে বুঝিতে পারা যায় যে, এ গুলি প্রস্তর-নির্মিত প্রাসাদের 
ভগ্ৰাংশ। মহানাদের যে কোন পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্বার করিবার 
সময় ভগ্র দেবমু্তি পাওয়া গিয়াছে । তাহার সকলগুলি সফদ্বে রক্ষিত 
হয় নাই। কতকগুলি জাততলায় আছে, এবং কতক দেশ দেশীন্তরে 

নীত হইয়াছে। ভগ্র রাজবাঁটী পরিদর্শনকালে অগ্নি সংযোগে গলিত 

ধাতু-পদার্থের জমাট (প্রায় অর্ধসের ) একটা. পাওয়া গিয়াছিল। উহা 
এবং একটি ভগ্ন মন্দিরের একখানি কারুকাধ্য খচিত ইষ্টক শ্রীযুক্ত 

বটুকুষ্ণ সিংহ লইয়া গিয়াছেন। 
মহানাদের অদুরে রোসন। গ্রামে “পদ্ম পুকুর” নামক প্রাচীন 

৫ 
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মাসে ৬ ফুট পাঁকের নিষ্পে তিনটা ভগ্র বাস্থদেব মুর্তি এবং ছুইটা প্রাচীন- 

কালের £ড়ী পীওয়। গিয়াছিল। এ পুষ্করিণীর সত্বাধিকারী সদ্গোপ- 
বংশীয় »চন্দ্রকুমীর মোড়লের পুত্র শ্রীমান্ রাসবিহারীর নিকট হইতে 

প্রগুলি চাহিয়। পাইয়াছিলাম। আরও কতকগুলি দ্রব্য আমার 

গৃহে আনিয়া রাখিয়াছি | যথা 

মহানীদ নিবাসী মিঃ পি, সি, সরকার মহাশয়ের প্রদত্ত রাজবাটার 

দ্বিতল গৃহের প্রস্তর নির্শিত কাঁণিশ। উহা! তাহার বাড়ীতে ঢেকির 

গড় রূপে রক্ষিত ছিল। এক্ষণে তিনি অন্য একটা বৃহৎ প্রস্তর সংগ্রহ 

করিয়া টে'কির গড় করিয়াছেন, উহাতেও কারুকার্য আছে। আর 

একটী কারুকার্য খচিত প্রস্তর তিনি আমাকে দিয়াছেন । 

কিছুদিন পূর্বের বিমান চন্্র রার ( মছ্চ বিক্রেতা ) রাজবাটার একস্থান 

হইতে ইষ্টক সংগ্রহ করিবাঁর সময় এক ডাব চুণ বাঠির হইয়া পড়ে । 

অনুমান সহণতে ১/০ মন চুণ আছে । এই চুণ ছয়শত বৎসরের পুরাতন 

বলিয় অনুমত হয় ঘরের মেজের উপরে এ জবা বসান ছিল এবং 

উপরে গৃহ ভগ্ন হইয়া চাপ! পড়িয়াছিল। ডাবাঁটী ফাটিয়া গিরাছে ও 

উহ এখনও ত্র স্কানে আছে। ভগ্রডাবার কিয়দংশ সহ খানিকটা! চুণ 

আমি আনিয় রীখিয়াছি। 

বশিষ্ট গঙ্গার তীরে ভ্রমণ কালে আমি একটা ক্ষুদ্র প্রস্তর "াপ্তু 

হইয়াছিলাম। উহাতে বান্থুদেব মূত্তি খোদিত আছে । ভগ্ন রাজবাটার 

স্তুপ হুইতে সংগৃহীত কতকগুলি অগ্নিদগ্ধ প্রস্তরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চটা এবং 

কতকগুলি কারুকার্য খচিত ভগ্ম প্রস্তর খণ্ড এবং মাচা দীঘির 

বাদুকৌণের স্থাপিত প্রাচীন শিবমন্দিরভান্তর হইতে প্রাপ্ত অগ্নিদগ্ধ 

গৌরীপন্ট্রের কিয়দংশ । এই সকল আমান গৃহে সযত্বে রক্ষিত আছে। 
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প্রতিবাদ ও সমর্থন | 
পটে শলিজচডি ভিলাররোার ৪৮৮৮ 

শ্রীবুক্ত অমুত লাল শীল এম, এ (পারসিয়ান স্কলার, হায়দ্রাবাদের 
নিজামের শিক্ষা! বিভাগে কর্ম করিতেন, এক্ষণে পেন্সন লহইয়' 

এলাহাবাদে আছেন ) লিখিয়াছেন _- 

“আপনার পুস্তকের (মানাদ ১ম খণ্ডের) ১৮৮--১৮৯ পৃষ্ঠায় 

একটী ্বর্ণমুদ্রার কথা আছে, তাহার পাঠ ঠিক হয় নাই। উপরকার 
পংক্তিতে “ইয়৷ আল্লা তীয়ালা” লেখা । তাহার পর মধ্য অংশে 

''মহম্মদ-অল-শরাইফ আলাও-উদ্দীন বাদশাহ গাঁজী” ঠিক পাঠ হইবে। 

মর্থ--''শরাইফবাপী মহম্মদ, মালাও-উদ্দীন বাদশাহ গাজী” । বঙ্গে 

১৪৯৭ ঈশান্দে এই (মক্কার নিকটে ) শরাইফবাসী মহম্মদ, রাজার মন্ত্র 

ছিল। রাজাকে মারিস সিংহাসন লাভ করে ও আলাও-উদ্দীন উপাধি 

গ্রহণ করে। এই লোৌকট চৈতন্তদেবের সমসাময়িক, চরিতামূতে 

“সৈরদ হুসেন শাহ” ইহার নাম। পুর্ববে রাজ! স্ুবুদ্ধির কর্মচারী 
চুল । ফরিশতার ইংরাজি মন্গবাদে (73৬00101721 00525 ) 

ইহার নাম “মক্কাবাসী সৈয়দ শরীফ” লেখা আছে। আমার কাছে 

উপস্থিত 'আদত পাঁশী গ্রন্থ নাঈ, বোধ হয় ফরিশতা (7275908. ) 

“সৈয়দ অল শরাইফ” লিখিয়। থাকবেন, ইংরাঁজ অনুবাদক আপনার 

ইচ্ছামত সৈয়দ শরীফ৮ খ্য়াছেন ! কিন্ত এই মুদ্রা অলাও- 
উদ্দীন খিলজীর কগ্তই্মলে £ সৈয়দ হুসেন শাহ ১৪৯৭ হইতে 

১৫২৩ পর্যান্ত রাজ্য করিখঃছিলেন, তাহার রাজধানী গৌডে 

( লক্ষণাঁবতী) ছিল। কোনও সুসলমান স্বহস্তে একটা কাফেরকে 



৩৮৮ মহানাদ 

হত্যা করিতে পাঁরিলেই 'গাজী" হয়, অতএব মুসলমান রাজারা 

সকলেই “গাজী” উপাধি ধারণ করিত।” শ্রীহুক্ত শীল মহাশয়ের 

পাঠোদ্ধারই ঠিক । কিন্তু তাহ! হইলেও মুদ্রাটি চারিশত বৎসরের অধিক 

কালের পুরাতন এবং এঁরপ মুদ্রা আজ পধ্যন্ত মার কোনস্থানে পাওয়। 
যায় নাই। 

খা সঃ এ ৫ 

এই গ্রন্থের ২২৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত একসী প্রাচীন কবিতায় “অমরা 
নগরকে অমরারগড় মনে করিয়া আমি উক্ত কবিতার লিখিত রাজা 

হরিশ্চন্ত্রকে অমরার গড়ের সদেগাপ-বংশীয় রাজা নির্দেশ করিয়াছি 

( এ পৃষ্ঠার ট'কা ), কিন্তু রাজা হরিশ্চন্দর নামে কোন রাজ সদেগাপ 

জাতির মধ্যে ছিলেন, ইহা কোন স্থানে উল্লেখ দেখা যায় না) ছুই জন 

ধ্তিহীসিকও তাহাই বলিয়াছেন, সুতরাং এ রাজা হরিশ্ন্ত্র সিংহ- 
বংশীয়ই হইবেন । বদ্ধমান জেলার মেমারি ষ্রেশনের নিকটে যে 

আমরা গ্রাম আছে, তাহাই অমরা নগর কিনা এরতিহাসিকগণ তাভা 

বিবেচন। করিবেন। আমরা গ্রামে সিংহবংশের বাদ আছে। ২৩ 

পর্যায় কেশবরাম সিংহ, পুত্র-বিজয়রাম, পুত্র-_নীলমণি, পুত্র- 

ধনকৃষ্, পুত্র--যোগেন্্রকৃষ্ণ, পুত্র-সতাচরণ সিংহ ! মগধ, রা ও বঙ্গে 

রাজ হরিশ্চন্ত্র দিংহের কীণ্তির ধবংশাবশেষ দৃষ্ট হয় 

আন্ুলিয়া গ্রাম বদ্ধমান জেলায়, বিদ্রোহী রাজা! লক্ষমীকাস্ত সিংহ স্থাপন 

করেন। ঢাকা জেলায় মাণিকগঞ্জ পবডিভিসনে রাড় দেশের কোন 

স্থানের রাজ হরিশচন্ত্র নামক এক ব্যক্তি আগমন পুব্বক আন্ুলিয়। নামে 

গ্রাম স্থাপন করিয়া বাস করিয়াছিলেন :..শ্রান্তার অনেক কীর্তির 
ংসাবশেষ আন্ুলিয়। হইতে সাভার পর্যত দেখিতে পাঁওয়। যায়। 

ইনি বৌদ্ধ বা জৈন ছিলেন ৰলিয়! 'ননমিত হয়; ইচ্া'র গোত্র বা 
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প্রতিবাদ ও সমর্থন ৩৮৯ 

বংশধরের পরিচয় ঢাকা জেলায় পাঁওয়। যায়না, কিন্তু নদীয়৷ জেলায় 

মৌদগল্য গোত্রীয় সিংহ বংশের কুলজীতে হরিশচন্দ্রের নাম পাওয়া যায় 

বলিয়া মনে হয়--এই হরিশচন্ত্র হইলেও হইতে পারে। আবার 

নরশিদাবাদ জেলায় বহরমপুরের নিকটবর্তী স্থানে আর এক আনুলিয়া 
গ্রাম দৃষ্ট হয়, তথার সিংহবংশ আছেন; কিন্ত তাহাদের গোত্র 

জানিতে পারা যায় নাই। খুলন। জেলাতেও আনুলিয়া৷ আছে (“মহানাদ 

১ম খণ্ডের” ২০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। রাঁজসাহী জেলাতেও আনুলিয়। গ্রাম 

শাছে। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হরিশচন্ত্র নামে এক ব্যক্তির 
নেক কীর্তির নিদর্শন পাওয়। ষাঁয়। এই হরিশচন্ত্র কে? এবং ইহার 
বাসস্থান গুলির নাম আনুলিয়া হইবারই বা কারণ কি? তবে মনে হয়-- 

এলেকজেপ্তার যেমন নিজ নামে বহু স্থানে নগর প্রতিষ্ঠা করিতেন, 

সেইরূপ এই বাক্তিও কোন অজ্ঞাত কারণে যখন যেখানে গিয়াছেন 

তথায় আন্ুলিয়' নামে নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 

নদীয়া . আন্ুলিয়ার সিংহীপৌতার পশ্চিমীংশে চূর্ণী নদীর ভাঙ্গনে 
তিনটা বড় বড কুয়ীর পাট, ছুইটি বৃহৎ বাস্থদেব মূর্তি, একটা প্রকাণ্ড 

শিবলিঙ্গ ও একখানি তাত্রলিপি বাহির হয়। একজন কূষক দেখতে 
পাইয়া গ্রীমবাসীকে খবর দেয়। মূর্তিগুলি ও শিবলিঙ্গ এ গ্রামে স্থাপিত 

আছে এবং তামলিপিটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে | নদীয়া 

আন্ুলিয়ার প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় এ তামশাসনটার পাঁঠোদ্ধার করিয়! 

জানিতে পারেন যে, আন্ুলিয়ার পূর্ব নীম অনল বা আন্ুল্যা ছিল এবং 
হরিশচন্ত্র বলিয়া কোন এক রাজার নাম উহার একস্থানে দৃষ্ট হইয়? 
থাকে । বর্তমান এতিহাসিকগণের বিশ্বাস--এই তাম্লিপিটী সেনবংশের 

ও সেন রাজারা সিংহ উপাধি ব্যবহার করিতেন । কৃতজ্ঞতার সহিত 

জানাইতেছি যে শ্রীযুক্ত বটুরুষ্ণ সিংহ মহাশয় এঁ তাঁম্রলিপির প্রতিকৃতি 
(ব্লক) প্রস্তত করিয়া পাঠাইয়াছেন, উহ! পর পৃষ্ঠীয় প্রকাশিত হইল। 



৩৭৯০ মহানাদ 

তাম্রশাসনটির স্কল স্থান পড়িতে পারা যার নাঃ চারি লাইন মাত্র 

পড়িতে পার! গিয়াছে । সে কবিতাটি এই-_ 

মু্দগল মুনির শিষ্য সহত্রীক্ষ নাম। 

লভিলা মৌদগল্য গোত্র মহা গুণধাম ॥ 

সেই বংশে হরিশ্চন্ত্র হন অবশ্তার। 

সিংহের প্রতাঁপে সিংহ উপাধি তাহার ॥ 
গা 

চন্দননগর নিবাসী গ্প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ এবং 
চন্দননগরের ভূতপূর্বব মেয়র শ্রীযুক্ত নারায়ণ চক্র দে মহাশয় ১৩৩ 

সালের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ মহানাদ পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। 

“্মহানাদ ১ম খণ্ডের” ১০১ পৃষ্ঠায় রাজ! বিজয় রাম সিংহের মালাচন্দল 

গ্রহণ উপলক্ষে যে “চন্দননগর" নামের উৎপভ্তিবিবরণ লিখিত হইয়াছে, 

সে সম্বন্ধে হরিহর বাবু বলেন,_-“আজ পধ্যন্ত বিবাহাদি কাধ্যে 
চন্দননগরে যেরূপ মাল্যচন্দনের অত্যধিক ব্যবহার ও আড়ম্বরাদি দেখ 

যায়, সেরূপ এ প্রদেশে আর কোন স্থানে নাই ।* মহানাদ ভইন্টে 

হরিহুর বাবুর পুব্বপুরুষের ভিটার সংগৃহীত ছুইখান প্রাচীন ইষ্ট+ 

তাহাঁর চন্দননগরের বাস ভবনে সযত্বে রাখিয়। দিয়াছেন । 

সেনাপতি “মহানাদ” । 
282 

স্ুরেন্্র নাথ চক্রবর্তীর “ভূপাল অপরাঁ, পাটাণ্তে এক্ষণে 
“বিন্ধ্যা-বলী৮ নী'মক পালার অভিনয় হয়। বিন্ধ্যা-__দৈতারাজ বলির 
সত্রী। অনুহীদ-_প্রহলাদের জোষ্ঠ ভ্রাতা বা হিরণ্যকশিপুর পুত্র ও বলির 



সেনাপতি “মহানাদ” ৩৯১ 

পিতামহ। অন্ুহাদ দেবদ্েষী এবং তাহারই পরামর্শে বলি স্ব্গরীজ্য 

জয় করেন, ততৎপরে বলির অশ্বমেধ ষজ্ঞ ও বামনকে ত্রিপাদ ভূাম দিয়! 

অভিনয় পরিসমাপ্তি । দেবতাদের সহিত যুদ্ধকালে বলির ময় ও মহানাদ 
নামে দুইজন প্রধান সেনাপতি নিধুক্ত হয়। হুষ্টবুদ্ধি অনুহ্াদের 

ছুব্যবহার ও কুপরামর্শে স্তায়পথাবলম্বী সেনাপতি যহানাদ তীব্র প্রতিবাদ 

করে, এবং অনুহ্াদের পরামর্শ মত অন্যায় কার্য ( দেবতাদের 'অবমানন। 

ও লাঞ্চনা) করিতে অনিচ্ছুক হর, অনুহাদ সেজন্য মহানাদকে ভয় 

দেখার এবং তাহাকে বলে--“তুমি জান, আমি হিরণ্যকশিপুর পুত্র 

প্রকারান্তরে আমই সম, আমার অমতে চলিলে আমি তোমার, 

যথোচিত শাসন করিতে পারি, তুমি একজন ন্গণ্য সেনাপতি মাত্র |” 

অবশেষে উভয়ের মধ্যে ভয়ঙ্কর বিবাদ উপস্থিত হইলে অন্ততম 

সেনাপতি ময় মহাঁনাদকে এইরূপ অনুরোধ করেন যে, “আপনি 

অন্তায়ের সমর্থন না করিলেও সমাটের পিতামহ বলিয়া শম্ুহাদের 

সম্মান বাহাঁতে নষ্ট না হয় তাহ! করিবেন ।৮ অন্ুহাঁদের অন্যায় আচরণে 

সমীট বলিও বিধক্ত হন, তিনি সেনাপতি মহানাদকে বলেন-- 

“তুমি স্তায়পথ হইতে ভ্রষ্ট হইও না, স্তায়াল্গুসারে স্বীয় কর্তব্য পালন 

জন্ত পিতামহ অন্ুহ্াদের অন্তায় কাধ্যের যথোচিত সুব্যবস্থা করিবে 

এবং উহ! করিতে তুমিই পারিবে ।” 
'মহানাদ” গ্রন্থের আভ্যন্তরিণ ব্যাপারের সহিত অনেকাংশে উহার 

মিল হয়, কিন্তু তাহ! কবির অজ্ঞাত। উক্ত পালার রচরিত। শ্রীযুক্ত 

ভোলানাথ রার কাব্যশান্ত্ী! এই কবির লেখনীতে মহানাদ নামক 

সেনাপতির কল্পনা কেন উদয় হইয়াছিল, কে বলিতে পারে ? 



পুষ্পাঞ্জলি। 
_ স্টিকি? 

(১) 
পুষ্প, স্থষ্টির অতুল সম্পদ, পুষ্প স্বর্গীয় সুষমা । দেবতার পদে 

পুষ্পাঞ্জলি দিলে মানব ধন্ঠ হয়, দেবত। সু প্রসন্ন হন। 

তত্ব জানিবার জন্ত মানুষের মনে একটা স্বাভাবিক আকৃতি আছে । 
মানুষ-_মান্ুষ বলিয়াই তাহার মনে এ জিজ্ঞাসীর উদয় হয়। 

মানবের স্বভাব-_সত্যের সন্ধান করা । মানুষের সত্য সন্ধানের 

প্রবৃত্তিই জগতে সভ্যতার বিকাশ করিয়াছে । স্থষ্টির বিকাশ হইতে 

আজ পর্্যস্ত তাহার এই স্বভাব-ধর্শ ক্রমেই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া 

প্রসারিত হইতেছে। 

ইতিহাস দেশের বা! সমাজের শরীর, কবির কাব্য, দেশের ব। সমাজের 

মন। ইতিহাস পত্র পুষ্প ফল শৌভিত নানাবিধ বৃক্ষের স্ুরম্য উগ্ভান, 
উপন্তাস নাটকাদি সেই উদ্যানের বৃক্ষ বিশেষ হইতে সংগৃহীত কুস্থমিত 

শাখা প্রশাখা। ইতিহাস ভবিষ্যতের সাক্ষী । জাহুবীর সন্নিহিত 
তমসার পবিভ্র তীর্থে কবিগুরু বালীকির বিনোদ বীণায় একদিন যে 

ঝঙ্কার জাগিয়। উঠিয়াছিল, তাহার অপূর্ধ মাধুর্যে বিশ্ব 
বিমোহিত । 

ইতিহাস মানবকে উদার ও কর্তব্যপরায়ণ করে, সাধু দৃষ্টান্ত দ্বারা 
কুপথ হইতে নিবৃত্ত করে এবং প্রবল শোকার্তকে সাত্বনী প্রদীন করে 

ও মুক্তির পথে লইয়া যায়; এক কথায় ইতিহাস মানুষকে সর্বজ্ঞ 

করিয়া দেয়। ইতি হ-_অম্ এই অর্থে ইতিহাস নিম্পন্ন হইয়াছে । 



২১০২ 

রি 22৬৪ | 

বিশ্বন্টরাজ ও বিশ্বনট রাণা 



গ্রন্থকারের ২ পুত্র 

৬গঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যার 

গন্দেশের কন্তা জীমৃতী মহামায়া দেবা । 



পুম্পাঞ্জলি ৩৯৩ 
শপ শশী লিলি ৩ শা পাশ পক্পা্া পপি পাপী শসা ৮ শিপিপপাশিশসপ্প্পাপাপিপ পপি শিশিশি পাতিল ৯ স্পাই স্প্পাপীকপশী 

মানবের দেহান্ত হইলেই হিন্দুর নিকটে সেই ব্যক্তি ঈশ্বর (৬ ) নামে 
অভিহিত হন, অর্থাৎ নামের পূর্বে ঈশ্বর (৬) যৌগ হয়। স্্টরির 

প্রথম হইতে আজ পর্যন্ত এইরূপ ঈশ্বর যে কত সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার 
খ্য! কেহ করিতে পারে না। ইতিহাসের আলোচনাই সেই ঈশ্বরের 

আরাধনা | এই সাধনায় যে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহ! ভাষায় ব্যক্ত করা 
যায় না। 

'“মহানাদ প্রথম খণ্ড” ১৩৩৫ সালের ৭ই জ্যেষ্ঠ মুদ্রণারস্ত হইয়া 

২র1 মাঘ প্রকাশিত হয়। “ভারতবর্ষ” পত্রিকার সহকারী সম্পাদক 

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ * মহাশয় এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া ২৫শে ফাল্তন 
মহানীদ পরিদর্শন করিতে আগমন করেন। তৎপুর্বে ১৬ই কাঁত্তিক 

'আমার ৩০ বৎসর বয়স্ক পুত্র গঙ্জেশচন্দ্র মারা ষায় এবং ২৯শে মাঘ 

আমার স্ত্রীবিয়োগ হয়। এই সকল দুর্ঘটনার ভিতবেও আমার ভাবাস্তর 

লক্ষ্য করিতে না পারিয়া বীরেন্দ্রবাবু সবিশ্ময়ে তীহার সহযাত্রী 

স্রেন্ত্রবাবুকে বলিয়াছিলেন__ “ইতিহাসের আলোচনাই এই বিয়োগ 

ব্যাথাকে দূরে রাখিয়াচ্ছে 1৮ 

জগতে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা নাই । বিশ্ব ব্রহ্গাণড বিবিধ শক্তির অনন্ত 

আধার। সংসারক্ষেত্রে পদে পদে বিপদ। | 
আপনি সিদ্ধ না হইলে, আপনাকে ডুবাইতে না পারিলে, 

পরোপকার কর! ভণ্তামী বই আর কিছুই নয়। 
হিংসার প্রত্যুত্তরে মানুষ হিংসাই দিতেছে । ইহার ফলে জগতে 

সর্বদাই অশান্তি ও দুঃখের আগুন জলিতেছে, ইহার শেষ কোথায়? 

অহঙ্কার যখন বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে, লোৌভ যখন অত্যুগ্র হইয়া উঠে, 
তখন যাহা অগ্নুচিত-_তাহাই সে উচিত বোধ করে। 

সা পেশী শশা 2 

* হুগলী ছেলায় বনগয় স্টেশনের নিকটে কনুইবীক! গরমে বীরেন্্রবাবুর পূর্বপুরুষের 

বাস ছিল! জোড়াসীকে1 রাজবাটার ম্যানেজার ৬অনুকুল ঘেষ তাহার জ্ঞাতি ছিলেন। 



৩৯৪ মহানাদ 
স্পীপীপাকিশ তিল শী শস্পশাট পিট স্পা শীষ পিসী সপ পিপাসা আপা লাল শিস পাপী পাশিশাসপীসপী শাসন ্ 22. এ 

যেখানে কামনা বাঁসা বীধিয় থাকে, সেখানে ক্রোধের আগুন 

সহজেই জলিয়া উঠে। করুণার ধার! মরুদগ্ধ প্রাণ শীতল করে, সত্য 
মিথ্যা নির্বাচন করে না। “মা” বুলিলেই যদি মুক্তি হইত, তাহ' 
হইলে জীবন নিরাময় দিব্য হওয়া! সাধন সাপেক্ষ হইত না। কথা কাজ 
নয়, ভাষা ভাবের আভাস মাত্র । সত্যের ঘনীভূত রূপ ফুটাইতে সাধকের 

হৃদয় চিরিয়া রক্ত দিতে হয়। 

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেই আমাদের সমাজ বিশেষরূপে ব্যাধিগ্রস্ত 

হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ফলে প্রাচীন আর্য অনার্য, অস্ুর 
রাক্ষস, নরবানর সমাজ ভার্গিয়া একেবারে বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছিল! 

শ্রীরুঞ্ণ ভার্সিবাঁর পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু পুনর্গঠনের সনাতন উপকরণ 

সমূহ নিজের জীবন ও উপদেশের দ্বারা! বর্বভারতকে দির গিয়াছেন। 

কলিষুগ ব্যক্তি স্বাঁতত্ত্রের যুগ। এঁতিহীসিক কুরক্ষেত্রে ভগবান প্রকট 
হইয়া কা্ধ্য করিতেছেন, আর নিত্য কুরক্ষেত্রে অকপট নিত্য লীলায় 

তিনি বুদ্ধিরূপে সারথি হইয়া কাঁধ্য করিতেছেন । 
প্রকৃত সাম্য ব্যভিচারের স্ষ্টি করে না। ব্রাঙ্ঈণ শীসিত ভারতবষে 

অর্থনীতিক ছেত্রে বিদ্বেমূলক প্রত্িদ্ন্ছিতা আইসে নাই। প্রত্যেকের 
নিজ নিজ কুলধর্ম্নে বিত্তীজ্জন হইত বলিয়! প্রত্যেকেই সন্তুষ্ট ছিল এবং 

প্রত্োকের কর্ম্নেরই একটা স্বতন্তু মর্্যাঁদ ছিলি বলিয়া কেহই জিগীষা- 
পরায়ণ হয় নাই। ব্রাহ্মণ গঠিত হিন্দু সাজ ছিল একটা বৃহৎ গোষ্ট, 
একান্নবন্তী পরিবারের ঝাজসংস্করণ। হিন্দুধন্ম না পড়িয়া বাহারা 
ধধিদিগের হস্তনির্ষিত সনাতন সমাজকে ইউরোপের নকলে গড়িতে 

চাহেন, তাহাদের শুদ্রমুখে বৈদিক মন্্ব শুনিতে চাহি না। কথায় 
বলেস" 

“থাক রে মন সয়ে 
কার্তিক মাসে ভাত দিব তোরে 

ঝিঙ্গের ঝোল দিয়ে।” 



পুষ্পাঞ্জলি ৩৯৫ 

মনু মারা চতুর্বর্ণের বাহিরের লোকদিগের সাধারণ নাম “দস্যু” 

রাখিযাছেন। 

পুরাণে আছে,__দেবাপী ও মরু নামক ছুইজন রাজা কলাপ গ্রামে 

যোগ সমাধিস্থ হইয়া রহিয়াছেন। এই কলিবুগ আর বেশী দিন থাকিবে 

না। কলিযুগের অবসানে সত্যধুগের অভ্যুদ্য়ে সেই ছুইজন রাজা 

আসির1 আবার বর্ণাশ্রমাচার প্রবর্তিত করিবেন । 

মুসলমান ধর্মের সাধারণ তন্ত্রতীর বাণী, পুরোহিত-তন্ত্র হিন্দুসমাজের 
মধ্যে একটা চাঞ্চল্য ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছিল, যাহার জন্ঠ 

রঘুনন্দনকে নব্যস্থৃতি রচনা করিয়া হিন্দুসমাঁজের তুর্গ প্রাীরকে দু 

করিতে হইয়াছিল। 

হিন্দু সমাজের পৃথক সত রক্ষার জন্য মীধবাচার্য্য ও রধুনন্দন প্রভৃতি 

স্র্তগণ ব্রা্ষণ সমাজকে এমন শাসন ও অন্ুশাসনের শুঙ্খলে বাধিলেন 

যে, শাভছাঁতে উচ্চ ও নীচ হিন্দুতে দূরতা ঢের বেশী বাড়িয়া গেল এবং 

সমন্বয়ের নিষ্ঠ। প্রবৃত্তির গতিরোধ হইয়া গেল। 
দেবপুজার সকধম মানুষের স্বাভাবিক অধিকার । যেখানে মহত্ব ও 

বিভু-তর প্রকাশ, মানুষ সেইখানেই মস্তক অবনত করিবে । 

খাঙ্গালী জাতি মৃতব্যক্তির সাধনা করেন, কিন্তু জীবিত ব্যক্তি 

অবহেলিত হইঘাই থাকে । সেইজন্য কবি গোবিন্দনাস লিখিরাঁছেন,_- 

ও ভাউ বঙ্গবাসী, আমি মর্লে তোরা আমার চিতায় দিবি মঠ ?৮ 

সেই কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধত করিলাঁম-- 

'চিতার মঠ দিবে কেহ, 

গড়বে ষ্টাচ্যু অদ্ধ দেহ, 

ছায়। চিত্র রাখ বে কেহ, 

কেউবা জৈল চিত্র-পট 



৩৯৬ মহানাদ 

স্বর্গ কিম্বা নরক হতে 

আম্ব তখন আকাশ পথে, 

দেখতে আমার শোক সভা, 
সঙ্গে নিয়ে অলকট 1” 

আশ এক অনন্ত অফুরস্ত বিরহ বই আর কিছুই নহে। আকর্ষণই 
আশীর আদি, অন্ত ও পরিসমাপ্তি । তাই ভোগীর ভোগ কুরায় না, 

মানীর মানতৃষ! কমে না, পদস্থের পদবৃদ্ধির অবধি নাই । অগ্রিতে যত 
স্বত দেওয়া! যায়, ততই অগ্নির বিস্তৃতি ঘটে, নিবৃত্তি হয় না। বর্ষার জল 

বাড়ে, শআোত কমে না। মনের কালি তুলিতে গেলে একমাত্র সরলতার 

দ্বারাই তাঁহ। উঠাইতে হইবে ' পূর্বজন্মের বহুপুণ্যফলে লোক সদ্বংশে 
জন্মলাভ করির থাকেন এবং উহ? সৌভাঁগোর বিষয় বলিয়া লৌকে মনে 

করেন। গুণের আদর সর্বত্রই । গুণ দেখাইতে না পারিলে এ ছুনিয়া 

হইতে লোপ পাঁইতে হইবে, ইহা? অনিবার্য । 

বর্ষার বারি লইয়া প্রবাহিনীর ধার! যে দিন গিরিপাদ হইতে পুর্ণ ও 

পুষ্ট হইয়! নামিয় থাকে, সে দিন তাহার সেই যৌবন-জল-তরঙ্গ যেমন 

রোধ করা যায় নী--সে আপনার কলে ও আপনার আনন্দে আপনি 

বহিয়া যায়, মহানাঁদের মুক্তি কামনা! তেমনই যখন দেশাত্মবোৌধের 
গিরিগাত্র হইতে উদ্গত দৃঢ় সংকল্পে পুষ্ট ও পূর্ণ হইয়া প্রবাহিত হয়, 
তখন কেহ তাহার গতিরোধ করিতে পারে না । জগতের ইতিহাসে 

কোথাও তাহার গতিরোধ হয় নাই, কখন হইবে না। কোনও 

কিছুকে কঠিন্ভাবে ধরিয়া থাঁকিয়! নূতনের গতিরোধ কর তাহার প্রকৃতি 

বিরুদ্ধ। অন্তরে স্পন্দন না থাকিলে নৃতনের দাবী নিরা পথ চলা 

অসম্ভব । 
কম্ম--ভাবের বাহ্মুত্তি। ইউরোপ চাহে জড় জগতের সুখ, 

এবং ইহার সে চরম করিয়াছে । এ জড় প্রিয়তার জন্ত পাশ্চাত্য সাম্য 

-স্পশীশিতি  স্পীর্টা টি শশী তত টি পাশ শী শী শালি পাস 



পুষ্পাঞুলি | ৩৯৭ 
২স্পেশাশীদিসি শীিপশস্পাসপ সপ শিপ পপ পপ পপ পপ পা পপ ০ পপ পিপল 

মৈত্রী স্বাধীনতা বীজ উপ্ত হইল ন|। ফলে পাশ্চাত্য জাতি সমূহ বিগরবের 
প্রলযস্কর ঝঙ্কার মধ্য দিয়! ছুটিয়া চলিয়াছে। স্থিতির একটা ধন্ম আছে । 

বর্তমান ইউরোপ প্রাচীন গ্রীকের উত্তরাধিকারী । গ্রীক-সভ্তা 

জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, ভোগ তাহার চরম ঈপ্সিত। সেই বিশ্ববিজয়ী 

গ্রীক কিন্তু জয়ী হর নাই। কোথায় সেই বিশ্ব বিশ্বন্ধ গ্রীক! কোথায় 
তাহাদের সাআ্রাজ) এখর্যয ! গ্রীক মরিল, ইউরোপ তাহার উত্তরাধিকারী 

হইল। গ্রীককে যাহা স্বন্নায়ু করিয়াছে, ইউরোপকে তাহাই চিরজীবী 

করিবে কি? 

জগতে দুইটি জাতির সভাত! হূর্য চন্দ্রের মত উদ্ভাসিত হইয়াছিল । 

একটি আর্য সভ্যতা, অপরটি যুনানী সভ্যতা । একজন সত্যের সন্ধানে 

অন্তমু্খী, অপর জন বহিমুখী। আর্ষের আবিষ্কীরে অধ্যাত্মতত্ব, আর 

গ্রীকের জড়বাদ। নিষ্ঠুর, ভ্বদয়হীন, সহান্ুভৃতিহীন প্রতিষোগীতাই 

ইউরোপের মৃলমন্ত্র। রোৌমজাতির স্মতিমাত্র অবশিষ্ট । ভারত ষে 

ভারতের সনাতনী সত্তা বিশ্বনাথের সহিত রঙ্গমঞ্চে লীলা! করিয়া 

আসিতেছে, সেই ভারত--নব্য ভারত--স্থ্ির ভ্রান্ত প্রলোভনে কি 

গ্রীকের মত হৃষ্টির বক্ষ হইতে চিরতরে উৎসাদিত হইতে চাহে ? 

ঘটনাকে যাহারা কাল সমুদ্রের একটা* অহেতুক বৃদ্বুদ্দ বলিয়া মনে 

করেন, তাহাদের ধারণা ভ্রমাত্মক । অতি ক্ষুদ্র ঘটনাও বিশ্ব বাপারের 

সহিত কার্যা কারণ হ্ত্রে আবদ্ধ বিশ্বনাটের এক একট! অস্ক, এক একটা 

অধ্যায়; উহ সমগ্র মহণনাট্যটিকে সার্থকত৷ দান করিবার এক একটি 
উপাদান । রাষ্ট্রঅধীনতা একট! সাময়িক ন্ুষুপ্তি মাত্র, আসে- আবার 

যাঁয়। ভারতের ব্রহ্মসিন্থুর আপূর্যমান তপ্ত শোণিত পান করিতে বৃভুক্ষ 

শিবা ও গৃধিনীর মত গ্রীক, শক, হুণ--পরবর্তী দিনে তাতার, মঙ্গল, 

আরব আসিয়াছিল, তাহারা ভারতের বক্ষে রুদ্র মশাল লইহ্বা নাই--- 



৩৯৮ মহানাদ 
১১১১১0১১১১১ 

শান শশা পট 

নিশার ছুংস্বপ্নের মত বিলীয়মান হইয়াছে । ভারত নতি আছে--ও 

থকিবে। 

সুষ্্ের ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত প্রবল বলিয়া! দে এই জড় জগৎ ও অন্ঠান্ঠ 

গ্রহ উপগ্রহকে তাহার অধীন করিয়া রাখিয়াছে, পর্বতের বাক্তিত্ 

বেশী বলিয়া! সে বিপুল দর্পে গম্ভীর হইয়া জগতের বুকের উপর ফড়াইয়া 

আছে। ব্যক্তিত্ব না থাকিলে সে ধুল' হইয়! মাঁটীতে মিশিয়া যাইত । 

কীণ্তিই মানব জাতির অসাধারণ বল। কীন্তি বিহীন মনুষ্যের 

জীবন ধারণ করা কেবল বিড়ম্বন1 মাত্র | কীষ্টিই মানুষকে অমর করিয়া 
রাখে । একবার কীর্তি লোপ হইলে লোক জন্মের মত উৎসন্ 

হইয়া! যায় | 

কোন নির্দিষ্ট মানবকে জানিতে হইলে তাহার বংশ, জন্মস্থান, 
যে ভাবে লালিত পালিত, শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি জান! আবশ্ঠক | 

যৌবনান্তে বাদ্ধক্যের কষাঘাত বড় মন বিদীরক, মানুষ চায় তাই 
যৌবনকে ধরিয়া! রাখিতে | দারিদ্র্য রাক্ষলীর প্রাণ বধ করিয়া সম্পদ 

লক্ষ্ীকে অচল। করিয়! রাখার জন্য জগতের মানুষ আজ দৈত্যের মত 

কর্্মবীর | 

শুধু উদারতার বীজমন্ত্র আওড়াইলে সমাজ কল্যাণ হয় না, সমাজকে 
সবল করা চাই। সবলের সঙ্গে চর্ব্বলের বন্ধুত্ব-চেষ্টা বিড়ম্বিত হইবার 

উপায় মাত্র । 

মানুষের চরিত্র ফুটিয়। উঠে--বিপদে ও প্রলোভনে । মানুষ তাহার 

সুখের দিনে শৌর্যে, বীর্যে, গৌরব গরিমায়, দরা-দাক্ষিণ্যে, ক্ষমা ও 

মহামুভবতা দেখাইতে অপুর্ব স্থযোগ পাইয়া! থাকে । যে ব্যক্তি 
মনুষ্য-জীবনের অনিত্যতা। সম্বন্ধে কৌন অভিজ্ঞতা লাভ করে নাই, 
ন্লখ দুঃখে পড়ে নাই, ছূর্ধলের অবস্থা বুঝে নাই এবং শক্তি হাতে 
পায় নাই,-:সে ব্যক্তি কখনও একটা জাতির আদর্শ হইতে পারে 
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না। আত্মার সনান্থুভবতার নাম ক্ষমী। অতীত ঘটনার জন্যই কেবল 

ক্ষমীর প্রয়োজন হইয়! থাকে । অতীত পাপ রাশির জন্ত ক্ষম। না৷ পাইলে 
কেহ সৎপথে চলিতে পারে না। বিশ্বশ্ষ্টার কাছে ক্ষমা নাই, আছে 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত কড়ায় গণ্ডার আদায় করিয়৷ লঙ্য়া। সেই জন্য 

নাস্তিকের ঈশ্বরে অবিশ্বীস করেন। 

ংসারে বা সমাজে মানুষের বিকাশ সম্পূর্ণ নয়, সাহিতা ক্ষেত্রে 

প্রশস্ত : সেখানে সমাজ বা সংসারের বন্ধন ছি'ড়িয়। মানুষ যখন সমগ্র 

দেশ বা পৃথিবীর নিকট আত্মপ্রকাশ করে, তখনই তাহাকে পূর্ণভাবে 
দেখিতে পাই। সেই বিকাশই মানুষকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে 

মোহিত করিয়? রাখিতে পারে। 

বসন্তকালে বিশ্ব-প্রক্ৃতির প্রাণের আবেগ সর্বাপেক্ষ। অধিক পরিমাণে 

প্রকাশিত হয়। বসন্তে ফুল ফুটে, বিশ্ব-প্রকৃতির প্রাণের আবেগ এই 

বিকশিত ফুলের মধ্যেই পরিব্যত্ত ৷ এই ফুলগুলির শৌভ। ও সৌরভ 

একদিন অতি ক্ষুদ্র বীজের অবস্থার মধ্যে অবরুদ্ধ ছিল। 

“গন্ধহীন ফুল কণছে ভ্রমর না যাঁয়। 

বিভ্তহীন বংশযশ কেহ নাহি গায় ॥% 

বিচ্ছেদ ও বিরুহ দুইটি আলাদা জিনীস। বিচ্ছেদ চির বিদায়ের 

নামান্তর, তাই বিচ্ছেদে আলা আছে । বিরহ ক্ষণেকের আদর্শন মাত্র) 

“আবার পাইব* এই আশা আছে বলিয়া, বিরহের অদর্শন-ব্যথ। 

দুঃখের হঈয়াও স্থখের । স্মৃতি তখনই মধুর হয়, যখনই জানি যে, এই 
স্মৃতির আড়ালে মিলন-পর্ণিম! রজত-শুপ্র আলোয় বিকশিত হইয়া 

উঠিরে। যুগে যুগেবিরহের স্মৃতি পুজা এমনই ভাবে হইয়।৷ আসিতেছে 

এবং হইবেও। 
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বিচ্ছেদে কাতর কবি গাহিতেছেন,--- 

“ম্মতির মালা রইল আমার 

বক্ষে হুলানে। ! 

তোমার পরশ রইল আমার 

প্রাণে বুলানো ! 

( ২ ) 

কুর্যাবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা যুবনাশ্বের পুক্র মান্ধাতা। কথিত আছে, 

রাজ যুবনাশ্ব পুত্রার্থী হইয়া ষজ্ঞানুষ্ঠান সমাপন পূর্বক শয়ন করেন। 
পরে রাত্রিকালে তৃষ্ণার্ত হইয়! যক্তীয় কুস্ত সলিল পান করায় ইহণর গ্ড 

হয়। তাহাতে যুবনাশ্থের বাম কুক্ষি বিদীর্ণ করিয়া মান্ধাতা জন্ম গ্রহণ 
করেন। ইনি রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। একদ। ইনি পৃথিবী 
জয় করিয় স্বর্গ জয়ে উদ্যত হইলে, দেবেন্দ্র ইহাকে মধু-তনয় লবণের 
পরাজম্ন করিতে পরামর্শ দেন। তদনুসারে রাজা মান্ধাত মধুবনে 

উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ প্রার্থী হইলে, লবণের প্রক্ষিপ্ত শুলে নিহত হন। 
দেবরাজ ইন্দ্রের চক্রান্তে মহধি কপিলের কোপানলে চিত্রবীর্ষোর 

পুর্বরপুরুষগণ ভক্মীভূত হইলে, চিত্রবী্ধ্য মহঞ্ধির তুষ্টি সাধন করিয়া 
“বশিষ্ঠ গঙ্গ দ্বার পিতৃপুরুষগণের উদ্ধার হইবে”--বর গ্রহণ করেন। 

ইন্দ্রের উপর ক্রুদ্ধ হইয়। চিত্রবীর্ধয ইন্দ্রের মুখ দর্শন করিবেন ন বলিয়া 

কৃত- গতিজ্ঞ হইলে ও ইন্দ্র তাহাকে প্রসন্ন করিলে চিত্রবীধ্য স্বীয় চরণে 
চক্ষুর স্ষ্টি করিয়া ইন্দ্রমুখ দর্শন করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত সিংহপুর মহানাদে 

দেবগণ মহাশঙ্খ নিনাদ করিলেন, সেই অবধি স্থানের নাম হইল 
“মহানাদ” এবং এই স্থানেই চিত্রবীর্ধ্য বংশ প্রতিষ্ঠা করিলেন । 

চিত্রবীর্ধয,--ইন্জের সারধিরূপে রথ চালনায় সৌকর্যট দেখাইয়া! চিন্ররথ 
নাম লাভ করেন । 
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অক্ষমালা-্হষি বশিষ্টের পড্ী অরুন্ধতি। গগনমগুলে উত্তর দিকে 

সপ্তর্ধিমগ্ডলে মালাকারে বশিষ্ঠ সমীপবর্তিনী অরুন্ধতি দেবীর ঝেষ্টন করিয়। 

থাকেন; তজ্জন্ত অক্ষ-পরিবেষ্টিতা মাল! ইহার আছে বলিয়া অক্ষমাল। 

নাম প্রসিদ্ধ। 

অগন্ত্য আযুর্ধেদবিৎ ছিলেন, কুস্তর পুক্র। মহানাদে ইহার আশ্রম 
ছিল। ইনি যৌগবলে দেহত্যাগ করিয়া নক্ষত্র লোক লাভ করেন। 

ইনি সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বিধাতা । ইনি বিন্ধ্যপর্বত হইয়া দ্রাবিড় 

দেশে ভ্রমণ করেন। 

অগ্নিবাহু চিরজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন। জন্তুরাজ প্রিয়ব্রতের গুরসে 
কাম্যার গভসম্ভৃত সন্তান। 

অগ্রিবর্ণ মহারাঁজ সুদর্শনের পুত্র ছিলেন। সাতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণত। 

দোষে যক্ারোগে ইহার অকাল মৃত্যু ঘটে । 

অগ্রিবেন্ত স্বীয় শিষ্য দ্রোণাচার্য্যের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আগ্েয়ান্ত 

প্রদান করেন। 

প্রজাপতি বৈরাজ পুর নকুল সিংহপুরে আশ্রম প্রতিষ্ঠ করেন। 

সিংহপুরে নবল! ও মনু চাক্ষুসের আশ্রম ছিল। 

নারদ বীণা-চ্যুত আকাশ হইতে পতিত মাল্যের আঘাতে মহারাজ 
বৃদ্ধির পত্বীর অকালমৃত্যু ঘটে। 

জয় নীমক দেবগণ ব্রহ্মশাপে অজিতগণ নামে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়?, 

'ত্রবেণার সান্নিকট জয় নীমক দেবগণের আশ্রম জয়পুর নামে খ]াত হয়। 

বদ্রাচিতির ওরসে সিংহিকা। গর্ভসম্তৃত পুভ্র অঞ্জক সিংহলপাটন প্রতিষ্ঠা 

করেন। 

ব্রহ্মার মানসপুত্র অত্রি, দক্ষকন্তা অন্ুথয়ার পাঁণিগ্রহণ করেন। 

ডে সোম, দত্তাত্রেয় ও ভ্ুববাসা। ইনি বৈদিক সামগীতি প্রণেত। 

অভ্রি-সংহতার গ্রন্থকার । 
৬ 
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শপ 

মহার্য কর্দীম সিংহলপাটনে বাস করিতেন। মহ'নাদেও তাহার 

আশ্রম ছিল। অঙ্গিরা সিংহলপাটনে অগ্নির স্থ্টি করিয়া যজ্ঞাদির প্রথা 

প্রবর্তন করেন । ইনি বরণের নিকট হইতে একটি নিত্যবৎস পয়স্থিনী 

গবী পাইয়াছিলেন, পরে বরুণ আবার সেই ধেনুর পুনগ্রহণের অভিলাষ 

প্রকাশ করিলে, ইনি বলেন “দেখ, আমর উভয়ে বন্ধু ও এক বংশজ, 

সুতরাং এই গবীটি লইয়া বিরোধ অসম্ভব |” 

মহর্ষি বশিষ্ঠের উর্জীগর্ভসম্ৃত পুত্র অনঘদেবের সিংহপুরে আশ্রম 
ছিল। ইনি মহানাদ রাজকন্তার অঙ্গরাগ লেপনে ও বসন ভূষণে 

স্থসজ্জিত করিয়া, তাহার সৌন্দর্য্য বুদ্ধি করিয়াছিলেন বলিয়! এঁ 
কন্তার পাণিগ্রহণ করেন ! 

অনিলের নাম বায়ু পুরাণে মলিন, ভাগবতে ইহার নাম বাভা, 
ব্রহ্মপুরীণে ধর্শনেত্র, মহাভারতে ইলিন। ইহার মাতার নাম কালিন্দী। 

অন্ুশীল্য সিংহপুর ধ্বংশ-বিনীশ বাসনায় সরোষে সিংহপুর 
অবরোধ করেন। পরে কৃষ্ণের উপদেশে বতিধন্শীবলম্বনে জীবনের 

অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করেন । 

সহশ্রাক্ষ মহানাদে অন্নদা। মৃণ্তি প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিভূজা, বামহস্তে 

স্বর্ণময় অন্পপাত্রধারিণী, দক্ষিণ হত্তে দর্ধ্বি ধারিণী, মহাঁদেবে অন্ন 

পরিবেশন কারিণী। মতান্তরে অন্নদা চতুভূ'জা, হস্ত চতুষ্টয়ে__ পদ্ম, 
অভয়, অস্কুশ, দান। আমাদিগের অন্নদা বা অন্নপুর্ণার সহিত ইটালির 
( ইউরোপ) ল্যাটিন গ্রস্থোক্ত অন্নপেরেণ। ( 21009091579 ) দেবীর 

সর্বাঙ্গীন সৌসাদৃশ্ত আছে । সহত্রীক্ষ অহস্কারে মদান্ধ হন, দেবতারা 

বিব্রত হইলে নারদের আশ্রয় গ্রহণ করেন । একদিন নারদ মন্দীর-উদ্ভান 

(মান্দারণ ) স্থিত পুষ্পে গ্রথিত মাল্য গলে পরিয়া সহস্রাক্ষের নিকট 

উপস্থিত হন। সহশ্রাক্ষ সেই মাল্যের পুষ্প মন্দারোগ্ভানে পাওয়। যায় 
শুনিয়া তথায় যাইলে, মহাদেব ইহার বিনীশ করেন। 



পুষ্পাঞ্জলি ৪০৩ 
শপ ীটশি শি পোপ পাপ সপ ১০০০০ 

কান্বরাজ সুপন্মার পর অন্ধ,জাতীয় জনৈক ভৃত্য শিপ্রক যে রাজবংশ 
স্বাপন করেন, তাহা ৩০ জন রাজায় ৫০০ বৎসর ধরিয়া বীজত্ব 

করেন। 

তত্বদর্শী ব্রাহ্মণ খষি অবধৃত মহানাদের আশ্রমে বাস করিতেন। 
কুটকের রাজ অর্থৎ মহানাদে বাস করিতেন । 

ভগবতীর সিংহবাহিনী অষ্টভূজ? মুর্তি, এই মুর্তিতে অভয়! স্ুরগণকে 

অভয় দান করিয়াছিলেন । 

রজোগুণ বিশিষ্ট বীরপুকুষ শঙ্খনাভ প্রত্যহ লক্ষবার শঙ্খনাদ 

শুনিতেন। অন্ত নাম ছ্যুষিতাশ্ব, ভাগবতে বিধৃতি । 

বশিষ্ঠ গঙ্গাতীরে বিষণ শরীর হইতে বুদ্ধদেব নির্গত হইয়া! নর্মমদা তীরে 
শিখিপুচ্ছধারী হইয়া অমর মূর্তিতে দেখা দেন। ধর্মারণ্য নামক নগরী 
সিংহপুরে ছিল! সিংহলপাঁটনে ক্রৌধ্চারণ্য ছিল। সিংহলপাটনের 
জনৈক ব্যাধকন্তা অর্জবনা,__ মতঙ্গ মুনির প্রসন্ন নামক পুত্রের সহিত 

ইহার বিবাহ হইয়াছিল । 

সমুদ্র মন্থনে অগ্রে অলঙ্গমীর উদ্ভব হয়। মুনিবর ছুঃসহ ইহার 

পাণিগ্রহণ করেন । শেষে মুনিবর ইহার জ্বালায় জালাতন হইয়! মহর্ষি 

মার্কগ্ডেয়ের পরামর্শে সিংহলপাটনে ইহাকে পরিত্যাগ করেন । দীপান্বিতা 

অমাবস্তার মহানীদে ইহার পূজা প্রচলিত হয় । 

জলস্থ্টির সময়ে ভগবানের জজ্ঘ: হইতে তমোপ্দণীশ্রয়ে উদ্ভৃত হয়__ 

অসুর, এবং ব্রহ্ম কন্তা। সন্ধ্যার বিবাঁন্নে উদ্বাক্ত হয়--ময়দাঁনবের পুত্র-- 

অস্থুর । 

ব্রাঙ্গণ আরুণি জ্যামিতি শাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন। মহর্ষি 

আয়োদ--ধোৌমোর শিষ্ত। আর্যযভষ্ট বীজগণিত ও আর্ধ্য-সিদ্ধান্তের 

প্রণেতা | 



৪০৪ মহানাদ 
রি ৯. সপ পপ পপ | পপ: এ ৮ ৯৮ 

ইন্দ্র দেবগণের আবাস স্বর্গের অধিপতি | সম্বরাস্থুরের (3507513815) 

রাজ্য উদব্রজের শতপুরের ৯৯টি পুর ধ্বংদ করায় ইহার অপর 

নাম পুরন্দর। পুরাণ বর্ণিত ইন্দ্র এবং গ্রীস দেশের দেবগণের 

মধ্যে জিয়স একক্রির-_পাদৃশ্তে ও সাম্যে অভেদ বলিরা মনে হয়। 

দেবশক্র বৃত্রাস্ুরের বধজন্ত দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি দধীচির অস্থিতে ব্জ 

প্রস্তুত করিয়া! তদ্দবারা অস্থরকুল নির্মল করেন। গ্রীকদের জিয়সের 
অস্থও বজ্ব, ইহাদ্বারা৷ টাইটনদিগের উচ্ছেদ সাধন করেন। পারসীক- 

দিগ্রে ধর্দগ্রস্থে ইন্দ্র বৃত্রপ্র বলিয়া পরিচিত। জেন্দ আবেস্তায় বুত্র 

আসিরীয় দেশীয় দলপতি, ববুনগরের সমস্ত আধ্যভূমি জনশৃন্য করিতে 

উদ্ভত হওয়ায়, যুদ্ধে ইন্দ্র কর্তৃক সবংশে নিহত হয়: ইন্দ্র 

অদিতি গর্ভসম্ভৃত মহধি কশ্ঠপের পুত্র, পুলমী-কন্তা শচী ইহার পত্ভী, 
পুত্র--জয়ন্ত। ইহার হস্তী এ্ররাবত, অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা, পুরী অমরাবতী, 
উদ্ভান নন্দন, প্রাসাদ বৈজয়ন্ত। রাজ! গৌরিবর সিংহ রচিত কবিতায় 

ইন্দ্রের মালাধর ও নীলাম্বর নামে আর ছুই পুত্রের উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইন্দ্রজিৎ, ইন্দ্র জয় করেন, অপর" নাম মেঘনাদ; ইনি 

লঙ্কেশ্বর রাবণের পুত্র। কাশ্নীরাধিপতি প্রথম বিভীষণের পুত্র 
ইন্্রজিৎ সিংহপুর আক্রমণ করেন। ইন্ত্রছাম্ন নামে এক ব্রাহ্মণ মহানাদের 

রাজীর সভাসদ ছিলেন। গুর্জর রাজ্য জয়ী সৌরাষ্ট্রাজ ইন্দ্ররাজ পুত্র 
কর্ক সিংহপুর লু্ন করেন। মহর্ষি উতন্কের স্তায় রাজ। বনুদেব সিংহ 

মহানাদে আশ্রম স্থাপন করিয়া বহুবর্ধ কঠোর তপোরত ছিলেন । 

মহানাদে মহর্ষি বেদে আশ্রম স্থাপন করেন। খগ্ধেদোক্ত রাজর্ষি খঙজ্খ, 

মহারাজ বুষানিচের পুত্র ছিলেন। বৃষানিচার সন্তানগণ বৃটানিকা 

রাজ্য স্থাপন করেন। 

স্মৃতিশাস্ত্রকার মুনি কাত্যায়ন, মহর্ষি গৌতমের পুত্র । কর্মপ্রদীপ 

( ছন্দৌগ পরিশিষ্ট ) ইহারই প্রণীত। ব্যাকরণের বার্তিককার বররুচি। 



পুষ্পাঞ্জলি ৪০৫ 
২ নীট তা শশী সপ পপ ৮: পাত পাশা ৩ শা শিপপাীপিপশিশাীশিপশশিশস্ীশিস্পাীপিসপপিলাপিশপাাপিপিল 

ছুইজন পুরুযোত্তমের পরিচয় পাঁওয়া যায়, একজন পাণিনীর 
বৃত্তিকার, অপরজন “রদ্বমালা” ব্যাকরণ প্রণেতা | 

দেবর্ষি নারদ সমস্ত বেদ, উপনিষদ, স্তাঁয়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, শিক্ষা, 

কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ প্রভৃতি সর্বশাস্ত্বিশারদ ছিলেন । 

ইতিহাস ও পুরাণ সমুদয় তাহার কগস্থ ছিল। পারিজাত, রৈবত, 

স্থমুখ, ধোঁম্য প্রভৃতি কতিপয় তেজঃপুঞ্জ খষি সমভিব্যাহারে ভূবনত্রয়ে 

বিচরণ করিতেন। 

মহর্ষি জতুকর্ণ মহানাদদে আশ্রম করেন। মহিষাস্ুর বধের জন্য 

ব্রহ্মা বিষণ ও মহেশ্বর তুষ্ট হইয়' স্বস্ব দেহ হইতে শক্তির সমবায়ে 

হিমালয়স্থ কাত্যায়নীর সৃষ্টি! কাঁত্যায়নী দেবী দশমীতে মহিষান্গর বধ 

করেন। কালী, বৈদিক যুগে পবিত্র অগ্নির সপ্তজিহ্বার মধ্যে কৃষ্ণ 
জিহ্বা, পরে শিবোপরি প্রতিষ্ঠিত মহাশক্তি | 

মহর্ষি কামন্দক, সিংহল--পাটনের রাজা অঙ্গবিষ্টকে উপদেশ দিয়া 

ছিলেন--“যে ব্যক্তি ধর্ম অর্থ ত্যাগ করিয়া কেবল কামনা পুরণে ব্যস্ত 
হয়, তাহার বুদ্ধি নষ্ট হয়। সর্বপ্রকার অনর্থের মূল মোহ, মোহ তাহণকে 

নাস্তিক ও ছুরাচাঁর করে; এইরূপ ব্যক্তি রাজ-সমীপে দণ্তীর্ ৮ 

কালকেয় ( 05%8101275 ) অন্ুুরগণের আদি মাতা কাঁলকা সিংহল 

পাটন উচ্ছেদ করেন। হিরণ্যপুর ইহাদের নগর ছিল। পৌলম 
( 06125219 ) নামে আর এক জাতীয় দীনব ইহাদিগের সহবাসী বা 

প্রতিবেশী ছিল। মহাবীর অজ্ঞুন নিবাত কবচ বধ করিয়৷ প্রত্যাবর্তন 
কালে এই অস্থ্রদিগের ( ১৯০০ খ্রীঃ পৃঃ) বধ করিয়াছিলেন 

বিষবিগ্তা (০1500) বিশারদ ত্রাহ্গণ কাশ্তপ মহানাদে বাস 

করিতেন। বৈদিক ইন্দ্রের উপাঁসক জনৈক খাঁধি কুৎ্স মহাণনার্দে বাস 

করিতেন: মহর্ষি পৈশ্থিঞ্জির শিষ্য কুথুমীর প্রচারিত সামবেদ শাখার 



৪০৬ মহখনাদ 

নাম কৌথুমী শাখা। ৃরধ্যবংশীয় রাজ! কুবলয়ন্থ মহানাদ লুঠনকারী ধুক্ধ 
অন্থরকে নিহত করেন, ধুন্ধু নিধন জন্য মহা নাঁদ উপস্থিত হয় । মহর্ষি 

পথ্য মহানাদে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাজ বাণকন্ত৷ চিত্ররেখ' 

চিত্রবিদ্থা কুশল। ছিলেন। চিত্রে অনিরুদ্ধ মূর্তি দেখাইয়া, সহচরীর 
প্রিয়তমের সন্ধান পাইয়া, অনিরুদ্ধকে উষ্।া সমীপে আনয়ন করেন ; পরে 

মহারাজ বাণ কণন্তাগৃহে অনিরুদ্ধকে দেখিয়া রোষভরে বধোগ্ভত হইলে, 

তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করেন। যাঁদবগণের কুলগুরু জ্যোতির্বিদ মুনি 

গর্গ, কাল মহানাদে বাস করেন। ইনি ব্রহ্মার পুত্র। তৎপুত্র গার্গ, 
মহর্ষি বালীকির শিষ্য ছিলেন। ইনি খণ্বেদের অধ্যাপক, কাল যবনের 

পিতা, একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ ও জ্যোতিষ শান্তের পণ্ডিত এবং 

গার্গসংহিতা গ্রন্থের প্রণেতা । রাজর্ষি বিশ্বীমিত্রের শিষ্য বৈয়াকরণ খষি 
গালব মহানাদে তপশ্র্য্যায় ব্রহ্মচর্যয পালনে জীবন যাপন করেন। গরুড 

ও নীরদ মুনিদ্বয়ের সহিত ইহার সবিশেষ হ্ৃগ্ভত! ছিল। সামবেদবেত্। খষি 

গিঞ মহানাদে বাস করিতেন । 

চন্দ্রকেতু পুত্র চিন্রবীর্ধ্য প্রহলাদ। মহধি কর্দমের কন্ত। চিত্রি,_ 
মহামুনি অথর্বের পত্ভী, ইহার পুত্র মহর্ষি দধীচি ও অশ্বশিরা। 
চিত্রগুপ্ত--চতুর্দশ যমের একজন । ইনি ব্রহ্গবাকে কোটি (079৩ ) 

নগরে গমন করিয়। চগ্ডিকার উদ্দেশ্তে তপস্তা! করেন । ইনি ধর্মাশন্দীর 

কন্তা ইরাবতীর পাণিগ্রহণ করেন। মহানাদে জনশ্রুতি নামে এক রাজ। 

ছিলেন, ছান্দোগ্য উপনিষদে ইহার নামের উল্লেখ আছে। জ্যামঘবংশীয় 

ব্যোম সিংহপুরে বাস করিতেন। জৈমিনি,_-মহর্ধি কষ্ণদ্বৈপায়নের শিষ্য, 
ইনি ব্যাদদেবের নিকট সামবেদ ও মহাভারত শিক্ষা করেন। উহার 
রচিত ভারত ও পূর্ববমীমাংসা দর্শন প্রসিদ্ধ। ইনি ভ্রোণপুত্রের নিকট 
মার্কগ্ডেয় পুরাণ শ্রবণ করেন। ত্রয়োদশ মন্বস্তরের ইন্ত্রশক্র দানব 
টিটিভ (750075 ) শ্রীরুষ্ণ কতৃক (ময়ুররূপে ) নিহত হইয়াছিল 
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০০৫ সপ ০ পাপা 

তালজজ্ঘ বংশীয়গণ সগরবংশ লুণ্ঠন করেন এবং ইহারা রাঁঢ়দেশে বসতি 

বিস্তার করেন। 

খগ্থেদ প্রসিদ্ধ দেবশিশ্লী তুষ্টার কন্ঠ সরণুযু বা সংস্ঞা। মহধি তৃগুর 

সমবয়স্ক দংশ অস্থর রাঢ়দেশে অনেক নগর প্রতিষ্ঠা করেন। খষি 

দভী সরশ্বতীরুণা নামক তীর্থে অদ্ধকাঁল নামে এক তীর্থ নির্মাণ করেন। 

নন্দিনী পুজার জন্য ছিনীআকনার উত্তরে পূর্বকণলে নন্দিনীপুর গ্রাম 

অবস্থিত ছিল। রাজ! ভগীরথ সন্ত্রীক নন্দিনী পুজা করিয়া! একটা পুত্র 
লাভ করেন বলিয়৷ তীহার নাম রঘু রাঁখিয়াছিলেন। পৌগু,বর্ধনরাজ 

দেবসেনের কন্ঠা ছুঃখলব্ধিকা! ইহার সহিত যাহার ববাহ হইত, সে 
বিবাহরাত্রেই পঞ্চত্ব পাইত। অনন্তর বিদুষক নামক ত্রাহ্গণ বরনামক 
রাক্ষসকে পরাস্ত করিয়! ইহার পাণিগ্রহণ করেন। দুর্বাসা_মহথি 
অত্রির গুরসে অনুস্থয়ার গর্ভে শিবাংশ সম্ভৃত সন্তান, ইনি বামদেবের প্রিষ্ 

শিষ্য ছিলেন। খষি দেবদর্শ, মৌদগ, ব্রহ্মগীবলি, শৌক্কায়নি, পিপ্ললাদ, 
এই পঞ্চধষির আশ্রমস্থান মহানাদে ছিল। রাণী ধেনুমতী মহানাদে 

বাস করিতেন! পন্মা,__সিংহলরাজ বৃহদ্রথের কন্তা ও কন্বীদেবের 

পত্ধী। মহারাজ সগরহ্ষ্ট শ্মশ্রধারী শ্রেচ্ছজাতি--পহুব, সিংহলপাটনে 

বাস কর্তি। পারস্ত হইতে পহলব জাতি ভারত আক্রমণ করিত। 

সিংহলপাটনে পাটল! দেবীর পূজা হইত। পাটলিপুত্রের রাজা পুষ্পমিত্র 
রাজত্বকালে মহর্ষি পতঞ্জলি বর্তমান ছিলেন। পৃষঞ্চ, _বৈবস্বত মনুর 

পুত্র। ইনি গোহত্যা (গোষেধ যজ্ঞ ) করায় মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে শৃদ্র 
হইয়াছিলেন। 

একজন স্থবতিকার ও গোত্রকার খষি পৈঠীনসি মহানাদে বাস 
করিতেন। করুষ দেশের রাজ। পৌগ্ু.ক রাঁঢধামে এক মহতী নগর 

প্রস্তুত করেন। পুরিকা নগরীর রাজী (রাজা পৌরিক ) রাঢ়ধামে 
পুরিকা নগর প্রস্তুত করেন। কণ্ঠবংশীয় রাজা ভূমি মিত্র মন্ত্রী কর্তৃক 

শা পিপীশ্াপীপিশি পিপিপি শা তা পাশিল 
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 পসপপিপপপপপ ০ ৮: 

নিহত হন। বাজ! শক্রজিৎ সপ্তগ্রীমে রাজত্ব করিতেন, তৎপুত্র খতধবজ 

যুদ্ধে পাঁতীলকেতুর ভ্রাতা তালকেতু কুটবুদ্ধি বশে মুনিবেশ ধারণপূর্বক 

খতধবজের মৃত্যুকথার মিথ্যা প্রচার করায় ইনি ( শক্রজিৎ ) দেহত্যাগ 

করেন । মৌদগ, সামলেদজ্ত খষি দেবদর্শের শিষ্য। মৌদগল্য, মহর্ষি 
মুদগলের পরানুস্থত ব্রাহ্মণগণ | অন্ধভৃত্যবংশীয় রাজা যক্প্রী সিংহপুব 

আক্রমণ করিয়াছিলেন । চন্দন! নদীর অনতিদুরে রাজ। স্থষ্টিধর সিংহর্খার 

অগ্তাপি নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ ভূষণ! ছুর্গের নষ্টাবশেষ বিদ্ধমান রহিয়াছে । 

সিংহলপাটনের রাজা ক্ষেমমুত্তি কুর্ক্ষেত্রের যুদ্ধে বৃহতক্ষেত্রের 

হস্তে নিহত হুন। রাজ। ক্ষেমমূর্তির প্রতিষ্ঠিত ভগবতীর শঙ্ঘচিল্লী 
সুপ্তি পূর্ববকীলে মহানাদে ছিল; এই রাজার প্রতিষ্ঠিত ক্ষেত্রদ ব। 

বটুক ভৈরব বিগ্রহ মহানাদে ছিল। প্রজাপতি দক্ষের কন্ঠ: মহর্ষি 

কশ্তঠপের পত্বী ক্রোধার গর্ভে পিশাচ, রাক্ষস প্রভৃতির জন্ম হয়। ওু্ব্₹_+ 

উর্ব মুনির পুত্র । মতান্তরে ব্রহ্মার পুত্র, অপরত্র ভৃগ্তর পৌত্র। ভার্গব 

চ্যবনের গুরসে আরুষীর জাত তেজন্বী খষি। 

কৈকেয়ীর মাঁনভঞ্জনে (রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড' ১০ম সর্গ ) রাজা 

দশরথের উক্তিতে তাহার বিশীল রাজ্যের পরিচয় পাওয়া ষার,__- 

“করিষ্তামি তব প্রীতিং স্থকৃতেনাপি তে শপে 

ষাঁবদাবর্ততে চক্রং তাঁবতী মে বস্থন্ধরা ॥ ৩৬ 

দ্রীবিড়াঃ সিন্ধু সৌবিরাঃ সৌরাষ্্ী৷ দক্ষিণাপথাঃ | 
বঙ্গাঙ্গ মীগধা মত্ম্তাঃ সমুদ্ধাঃ কাশিকোশলাঃ ॥ ৩৭৮ 

অর্থাং-আমি সৎকনম্ম দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমার 

প্রিয় কার্য সম্পাদন করিব; স্থধ্য যতদূর প্রকাশ করিয়া থাকেন, 

ততদূর পর্য্ত্ত আমীর পৃথিবীতে অধিকার আছে,-_স্সমৃদ্ধ দ্রাবিড়, সিন্ধু, 
সৌবির, কোশল, কাশী, সৌরাষ্ট্র, মস্ত, বঙ্গ, অঙ্গ, মাগধ এবং দক্ষিণ 

রাজা প্রভৃতি সমুদয় রাষ্ই আমার অধীন। 



শিপস্পা 

পুষ্পাপ্জলি তিন 
স্পপপীশপপীপাশিশ া শিপ পপি সপীপিিসপাশীি ্োস্পপসপিপসপিপ্পাশপাপিপিসপীলাপ শশা পিপি 

মৌদগলা সিংহবংশের মল্লভূমি রাঁঢ় বা গাঙ্গয প্রদেশের বছ ক্ষত্রিয়ের 

একটা যুদ্ধের কথা মহাভারতে লেখা আছে । এই যুদ্ধের প্রধান নেত। 

ভীন্মের সহিতও পরশুরামের যুদ্ধ হইয়াছিল। তখন তীন্ম বৃদ্ধ নহেন, 
যুবা বা প্রৌঢ় । সুতরাং এক ব্যক্তির জীবনকাল মধ্যে রাম রাবণের 

যদ্ধ-নেতা রাম ও মহাভারতের যুদ্ধ নেতা ভীম্ম বিদ্কমান ছিলেন ! ধাহার! 
রামায়ণের যুদ্ধকে ত্রেতায় ও মহাভারতের যুদ্ধকে দ্বাপরের শেষে সংঘটিত 
মনে করেন এবং লক্ষ লক্ষ বংসর যুগের পরিমাণ ধরেন, তাহারা একথার 

কি উত্তর দিবেন? বোধ হয় এই কারণেই পরশুরামকে চিরজীবী বলা 

হইয়াছে । 

পৌরাণিক গল্পে আছে--পুরাকাঁলে গিরিরাজির পাখা ছিল, ইহারা 
উড়িয়! বেড়াইত, এবং নানাস্থানে সহস' পতিত হওয়ায় সেই সকল স্থান 

বিনষ্ট হইয়া যধাইত। দেবরাজ ইন্দ্র এই জন্য গিরিসমূহের পক্ষ ছেদন 

করিয়া দিয়াছিলেন : 

জৈন পুরাণে অছে-_ 
মথুরাধিপ রঃ 

| | 
স্থ্র সুধীর 

অন্ধক--বুষ্ণাদি র্যা 

| | | 
সমুদ্রবিজয় রম উগ্রসেন মহাসেন 

এঁ বংশে | 

পাল রাজবংশ 2) , বাস্থদেব 

সুরসেন রাজবংশ (1?) 

০ ক রা গু 
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জাব' দ্বীপের শ্রীকৃষ্ণের বংশ তালিকা-- 
ভরত নারায়ণ 

ইনি লঙ্কার দশমুখ রাবণের বিনাশকর্তা (1) 

এ 

কুস্তিভোজ 

টা ডু 

| ৃ | | 
বন্গুদেব আধ্যপ্রতু উগ্রসেন কুত্তিদেবী 

| | | | 
কংস বলদেব শ্রীরুৎ সম্তদ্রা 

ইহার মধ্যে কতটুকু যে আমাদের পুরাণের বিকৃতি, তাহ] বলা বড়ই 
কঠিন। মাতৃভূমিতে যে মূল কাঁওটি ছিল, তাহ! হইতে স্বদেশে ও 
বিদেশে বিভিন্ন শীথ পল্লব ছড়াইয়! পড়িয়াছে। 

্ % * * 

কুকি রাজবংশ-_ 

রাজ শিং বুত 

রাঁজ। চুং পুল 

রাজা লাল কুলিম 

রাজা লাল বুইসি রাজা কুজীশিব 

রাজা বুস্তাই 

রাজা লিন্দু রাজা লার রাজ বুতাই 
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রাজ। লিন্দু রাজা লার রাজা বুতাই 

রাজা লাল হুলুন রাজ লাল ছোকলা রাজা লাল মিসিং 

রাজ। মুরাছাই লাল ঢুকিনীপুর 

রাণী-_বানুইয় থাঙ্গী 

কুকি জাতি ভারতের আদিম অধিবাসী । এক্ষণে পর্বতে জঙ্গলে 

ইহারা বাস করে। কুকিরা আজ অসত্য হইলেও এক সময় ইহারা 
সভ্যতার চরম সীমায় উঠিয়াছিল এবং নাগাদের মত ইহারাও সমস্ত 
ভারতবর্ষ শীঘন করিত। এই সময়কার ইতিহাস এত পুরাঁতন যে, 
পুরাণ-গ্রন্থ লেখকেরাও পান নাই। ইহার! দেখিতে গৌরবর্ণ, মুখশ্রী 

আধ্য-দ্রাবিড়-মঙ্গল মিশ্রিত। ইহারা কাকুস্থ জাতির বংশধর । 

্ ক সং ৬৬ 

অধশ্মের বশতালিকা-_- 

অধর 

পত্বী-_হিংস! 
টিকার কির ররর রা লাহোর 

| | 
৪ পুত্র-- ২ কন্তা-- 

১।| নরক ১। মায়া 

২। লোভ ২। বেদনা 

৩। ভয় 

৪ । অহঙ্কার 

নরকের গুঁরসে মায়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন--মৃত্যু, বেদনার 

গর্ভে জন্মিলেন-_ছুঃখ | 
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১ ১১১১১১১ শত শীট সি 

(৩) 
মহাভারতে কথিত হইয়াছে,__ 

“আত্মেব বেদিতব্যেষু প্রিয়েঘিব হি জীবিতং। 
ইতিহাস/ প্রধানার্থঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বাগমেঘয়ং ॥% 

অর্থাৎ--যেমন সমস্ত জ্ঞাতব্য বস্তু মধ্যে আত্মা, ও সকল প্প্রিরবস্ত 

মধ্যে প্রাণ শ্রেষ্ট পদার্থ, সেইরূপ ইতিহাস সর্বশান্ত্র অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ ! 

আমাদের দেশে পর্বত নাই; কেনন! মৃত্তিক! প্রাচীন না হইলে 
পর্বতের উৎপত্তি হয় না। ভূকম্পে পৃথ্ীবক্ষের কোন কোন স্থান 

টিপির স্তায় উচ্চ হয়। হিমালয় পর্বত যে কোন দিন সমুদ্র তটে 

বিরাজিত ছিল, তাহার প্রমাণও দুরূহ নহে । 

ভূমি উৎপত্তির কারণ কি? পর্বত গহ্বর ভেদ করিয়া নদী 

ষখন সমুদ্রীভিমুখে ধাবিত হয়, তখন সেই প্রবল আঝোতবেগে ক্ষুদ্র 

বৃহৎ শিলাখণ্ড মৃত্তিক! প্রভৃতি অতি বেগে ভাসিয়া আসে । ক্রমশঃ 

এ মাটির উপর মাটি পড়িতে পড়িতে নদীর উভয় পার্থখে চর উৎপন্ন 

হইয়া থাকে । এইরূপে সাগর সঙ্গমস্থলে নদী মোহনায় যে সমস্ত 

চর উৎপন্ন হয়, তছপরি মুহুমুছু সমুদ্র তরঙ্গ-বিক্ষিপ্ত বালুকরাশি 
উৎক্ষিপ্ত হইয়া অতি শীঘ্র সেই ভূমি উচ্চ হইয়া থাকে । উল্লিখিত 

কারণে নদীগর্ভস্থ চর জলসীমা অতিক্রম করিয়া উঠিবার পূর্বে আোত 
অন্যদিকে ধাবিত হইলে বিল উৎপন্ন হয়। ঘাঘর নদীর চিহ্ন এখনও 

বর্তমান আছে। 

বঙ্গদেশের ভূমির পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া! গিয়াছে মানবের 

বলতিও ক্রমে দক্ষিণ ও পূর্বদিকে অগ্রসর হইতেছে । 
চন্ত্র হুর্য্যের আকর্ষণে জোয়ার হইয়! থাকে! কেনন! উভয়েই 

স্বাভাবিক নিয়মে সমুদ্রের জল আকর্ষণ করে; কিন্তু সূর্য্য অপেক্ষা 

চন্দ্র পৃথিবীর অনেক নিকটবর্তী বলিয়! তাহার আকর্ষণও বেশী । 



পুষ্পাঞ্জলি ৪১৩ 
পপ শিপ শি ২৯৮ তিটিশিশ শীট তি তিশা শিস্পিশীশিশিত শপাীনি ও প্পেপাপেপপী পাপ ২০ ৩পাত শপপীশিশ 

সমুদ্রের জল ল উচ্ছ, সত হইলেই নদীতে জোয়ার হয়। অপভাষায় 
নদীকে “গাঙ্গ” বলে। মনে হয় গা শব্ধ গঙ্গার অপভ্রংশ মাত্র । 

স্বরূপকাটা থানার অন্তর্গত উমারের গড় নামক স্থানে জলের 

প্রায় তিন চারিহীত নীচে একটী বীধাঘাট দেখিতে পাওয়। গিয়াছে । 

কোন নৈসগিক কারণে উক্ত জনপদ বিলে পরিণত হইয়াছে । 
১৭৬৯ থৃঃ অবে বা ১১৭৬ বঙ্গাব্দ বঙ্গদেশে তুমুল ঝড় বৃষ্টি ও 

তৎসহ সমুদ্রের জল উদ্বেলিত হইয়া অনেক স্থান প্রায় উৎসাদিত 

করিয়াছিল। সমুদ্রের তীরবর্তী অনেক লোকালয় সেই সময় জন প্রাণী 

শুন্য হইয়াছিল। বর্তমীন সময়ে সুন্দরবনের মধ্যে অনেক দীঘি, 

পুগ্ধরিণী এবং অট্রালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়। যায়। 

কুশদ্বীপের মধ্যভাঁগ দিয়! মহানাদের নিকট হইর! মধুকুল্যা নামে 
নদী সিংহপুরে বর্তমান ছিল। ভাগবত পুরাণের বর্ণিত মধুকুল্য। নদী 
এক্ষণে রাঁঢ় বা হুগলী জেলায় কোন অংশেই দৃষ্ট হয় না। এই 
মধুকুল্য। নদ তীরে বৃত্রাস্থরের সিংহনাদে বা মহা-নাদে দেবতারা 
সকলেই বজ্রাহতের স্তায় মুচ্ছিত হইয়! ভূতলে পড়িলেন। 

কবি কালিদাসের মত বাল্সীকি, পাণিনি, বোপদেব, মল্লিনাথ প্রভৃতি 

তগে গো-সূর্খ, পরে সুপগ্ডিত হুইয়। উঠেন। ব্রহ্মার তনয় চিত্রগুপ্ত 
"লখনী-জীবি হইলে পর কুয়াসী কাটিয়। গেল, জ্ঞানের স্থধ্য উঠিল, 

দিউমগুল প্রকাশিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে অপুর্ব কবিত্বের স্ফন্তি 
প্রকাশ পাইল। 

বীণার ঝঙ্কার এক, আর কমলার ঝঞ্চীর অন্ত জিনিষ | মেঘনাদ বধ- 
কাব্যকার মধুহ্দন দত্ত সাগরঘাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, দাতব্য 
চিকিৎসালয়ে মরণ হইল, ইহ! কায়স্থের কলঙ্ক । 

.. গঅন্নচিস্তা চমৎকার, 

কালদাসের আহাকার 1! 
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মুসলমানেরা বঙ্গদেশকে 'জানাতুল- -বিলাৎ, 'জান্নাতাবাদ-ই-বাঙলা, 
ও ণজোজাখপুর-ই-নিমাত” বলিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এদেশবাসী এ 

শ্লেচ্ছনীম উচ্চারণ করিতে অক্ষম হইত | 
কলিযুগাব্ সম্বলিত প্রাচীন লিপি ব! দান পত্র ইত্যাদির সংখ্যা 

খুব কম। 
সংস্কৃত «প্রগণ” শব্দ হইতে পরগণা প্রচলিত হইয়াছে । 
নারায়ণ পালের তাম্শীসনের উৎকলাধিপের এবং কামরূপাঁধিপের 

বিজয়ী বলিয়া কথিত জয়পালকে ইতিহাসের পৃষ্ঠ হইতে বিদায় দিয়া 
লাউসেন বা লাউসিংহকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা ষায় না। 

রাজ্যত্রষ্ট পালরাঁজগণ, দশঘরার পাল, সেনবংশ দীর্ঘংগার সেন ও 

শ্রীহীন সিংহরাজগণ আন্ুরগড়ে লজ্জাবনত বদন লোক-সমাজে দেখান 

ক্লেশকর বুঝিয়৷ স্বকীয় বিশিষ্টতা সম্পূর্ণ বিসর্জন পূর্বক, কায়স্থ 
জাতিতে আত্মগোপন করিয়াছেন । 

সিদ্ধসীধক পুর্ণানন্দ গিরির বংশীয় ময়মনসিংহ জেলার মাঘান 
গ্রাম নিবাসী ৬কালীকান্ত বিগ্ভালঙ্কার মহাশয় “তত্বাবশিষ্ট” নামে যে 

উৎরুষ্ট স্মৃতি নিবন্ধ গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে অনেক স্থলে ম্মার্ত 

রঘুনন্দনের মত খণ্ডন এবং অনেক স্থলে আউরিক্ত বিষয় সন্নিবেশিত 

করিয়াছেন । ইনি ময়মনসিংহের গৌরব | 

রাজসাহী-বলিহার নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দত্র প্রসাদ ভট্টাচাধ্য মহাশয় 

ময়মনসিংহ গৌরীপুরে অবস্থান করিতেছেন, ইনি একজন স্ুুকবি। 

ইহার প্রণীত “মর্খগাঁথা” “ছায়াপথ” “রামধনু” “নভোরেণু” “হাসির 

হল্লা” এই :পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকীশিত হইয়াছে, এবং বিবিধ মাসিক- 
পত্রেতিনি কবিতা লিখিয়া থাঁকেন। যতীন বাবুর চেষ্টায় গৌরীপুর 
“পুর্ণিমা সম্মিলন” স্থাপিত হওয়ায় এই অঞ্চলে সাহিত্য চচ্চার পথ 
স্থগম হইয়াছে । 
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৬ইঈশ্বরচন্ত্র রিগ্ভাসাগর মহাশয়ের জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রাম পূর্বকাঁলে 
হুগলী জেলার অন্তর্গত ছিল। 

হুগলী বাবুগঞ্জ নিবাসী হাইকোর্টের উকিল ৬শভৃচরণ দে 1[.403.1, 
মহাশয় হুগলী জেলার ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন | তাহার “[7০০01% 

চ85 200 95921” গ্রন্থে শৌভা৷ সিংহের বংশীবলী আছে । 

মেদিনীপুর অঞ্চলে বান্ুড়ায় বেণু রাঁয় নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তি 

ছিলেন। শাহার পুত্র মাহুগ্ভা৷ | 

মুসলমান রাজত্বকালে কোন স্থান বিশেষে অত্যাচার হউক বা না 

হউক, অত্যাচারের ভয়ে পল্লীবীসীর! দেব-মুর্তি সকল পুষ্করিণীর জলে, 
নদীগর্ভে বা জঙ্গলে নিক্ষেপ করিত। এইভাবে কত মৃত্তি যে লৌকচস্ষুর 
অন্তরালে পড়িয়াছিল, তাহার হয়তবা নাই। 

পিরুলী ব্রাঙ্গণর! এক সময় নদীয়ায় হিন্দু সমাজ উৎসন্ন দিতে চেষ্টা 

করিয়াছিল। 

গন্ধব্বসেন নামে এক রাজা নদীয়ায় রাজত্ব করিতেন। 

দৌসতি রণজিত্বটী সিংহদের সাবর্ণক গোত্র । 

ভাগীরথী ও অজয় নদের সঙ্গমস্থলের নিকটে উজানী ব! উজ্জয়িনী 

গ্রাম বাঙ্গালীর অতীত গৌরবের চিহ্রাজি বক্ষে ধারণ করিয়া বিরাজ 
করিতেছে । 

কতুলপুর হইতে জাহানাবাদ যাইবার পথে এক বিস্তীর্ণ সরোবর 

ব্ছ্যমান রহিয়াছে, ইহার নাম “ভাগবত থার দীঘি? ! 
মাঁধাইনগর গ্রসিদ্ধ নিমগাছী জঙ্গলের অন্তর্গত | ““ভগ্ন রাজবাড়ী” 

আয়তন প্রায় ছুই তিন বর্গ মাইল। উহার চতুর্দিকে বৃছৎ ৃত্তিকান্তপ | 

&ঁ “বাড়ীর” কোনও স্থান খনন করিলে ছুই এক হাত মাটীর নীচেই 

ইষ্টক ও স্থানে স্থানে প্রস্তরের খিলান দেখিতে পাওয়া! যায়। এ বাড়ীর 
এক স্থানে তিন হাত পরিধি একটা সুড়ঙ্গ আছে। তিন চারি হাত 
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নিয়ে নামিলে দেখ যায় যে, পাথরের একটা কপাট দ্বারা এ পথ আবদ্ধ। 
এই “বাড়ীর” স্থানে স্থানে পুক্ষরিণী ও দীঘি আছে। 

সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে যে, রাটদেশের কোন একটী নগরে 

মাটির নীচে দেশ বিখ্যাত সুড়ঙ্গ ছিল, তথাকার বিজয় নামক রাজার 

বহুদিন পধ্যন্ত পুত্র সন্তান না হওয়ার তিনি অনেক যাগষজ্ঞ 

করিয়াছিলেন। 

“হেরি সে পবিত্র ছবি রূপমুগ্ধ কবি। 

বিফল প্রয়াসে চা*বে আকিতে ও ছবি ॥% 

নব্যভারত ম!সিক পত্রে এক সময় প্রকাশিত হইয়াছিল,-মহানাদের 
চক্রপাণি দে নবাবের সেনাপতি ছিলেন। তাহার কন্তাকে নবাব 

কাড়িয়া লইতে চাহিলে মহানাদ হইতে পলাইয়া একটি নিবিড় জঙ্গলে 

আশ্রয় লাভ করেন। সেই জঙ্গলে বিঞ্ণুর নাভিস্থান পধ্যন্ত পৌোতা' আছে 
দেখিয়। এ স্থানে হরিনাভি নামে গ্রাম নিম্মীণ করেন (২৪ পরগণা 
জেলায় )। নব্যভারতে আরও লেখা আছে যে, নবাবের ভয়ে [তিনি 

গৌড় হইতে পলাইয়া নৌকাযোগে মহানাদে আসিয়া ৬জটেশ্বরের 

নিকটবর্তী স্থানে অবতরণ করেন। মুসলমানের! মহানাদে তাহার 

অনুসন্ধান করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারেন নাই। 

মুদগল রাজার পত্বী স্বামীর সাহায্যার্থে গরুর গাড়ী লইয়৷ যুদ্ধে গমন 

করেন ( ১০ম, ৯ অনুঃ ১০২ সুক্ত, ২ খকৃবেদ দ্রষ্টব্য )। 

'আরব সমুদ্র তীরে, বেলুচিন্তান দেশের মেক্রাণ উপকুলের নিকট 

“হিঙ্গলাজ' পাঠস্থানে অবস্থিত জ্বালাময়ী (জ্বালামুখী ) দেবীর পীঠ 

তান্ত্রিক বিবরণ হইতেই পাওয়া যায়। 

মহধি মার্কগ্ডেয় ও রাজ ইন্ত্রত্যুযম খঃ পৃঃ ২০০০ বর্ষ পূর্বে ছিলেন। 
উতষ্ক খষি খুঃ পৃঃ ৪০০০ বর্ষ পূর্বে ছিলেন। মহুষি তৃগবিন্দু--খুঃ পৃঃ 
১৯০০ বর্ষ পূর্বের ব্যক্তি । 



পুষ্পাঁঞজলি ৪১৭ 

বিষণ ্বাপরের শেষে দেহত্যাগ করেন। শ্রীকুষ্ণ বিষ্টুর অবতার 
ছিলেন । 

জন্সেজয়ের সর্পজ্ঞে মুদগল মুনি সদস্ত ছিলেন। 

মহধি দীর্ঘতম! দ্বারা বলিরাজ বংশ রাটে বিস্তৃত হইল এবং ব্রাহ্মণগণ 
দ্বার পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়কুল পুনর্ধার বদ্ধমূল হইল । হায়! আজ 

কলিকাতার উপবীতধারী নব্য-কায়েতরা “বিস্যাভৃষণ, “সরস্বতী” 

“সিদ্ধান্ত বারিধি” প্রভৃতি উপাধি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়! 

ব্রাহ্মণদের গালাগালি দিয়! নিজেদের আধ্যত্ব প্রমাণে ব্যস্ত 11! 

ঘোলের সরবতের উপর গরম চা অতীব অ-বৈজ্ঞানিক । ইহাতে 

উদরাময় আনে। যে ব্রাহ্ধণজাতি সর্ব প্রথমে বিস্তার আলোকে 

উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহারাই আজ মূর্খ” বলিয়া প্রচারিত হয়। বেদ, 
উপনিষৎ শুদ্রের হাতে ষেন ঘোলের সরবতের উপর গরম চ1। পাশ্চাত্যের 

আদর্শে বিশ্বভারতী ও বিশ্ববিষ্ালয় স্থাপিত হইয়াছে। গ্রাম্য টোল-- 
পাঠশালার গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে, আর পাশ্চাত্যের আদর্শে বিস্যালাভের 

চেষ্টায়, কতকগুল। উপবীতধারী কায়েত+বদ্দীর অবতার হইয়াছে । 

ভারতের লোকের স্বাভাবিক আনন্দভীব, তেজ, শক্তি, নীতি ধশ্ম, 

সমাজ--কোথায় ভাপিয়া গেল ! 

কালিক পুরাণ পাঠে জীন যায়, কামরূপের আদ্দিম অধিবাসিগণই--- 

কিরাত। 

পুরাণে কিরাত প্রভৃতি শ্রেচ্ছ জাতিকে ভাগবত-ধর্দ দান কর! এবং 

শুদ্ধির বিষয় লিখিত আছে । শুদ্ধি এই শবের অর্থ বিশুদ্ধ অর্থাৎ পবিত্র 

অবস্থা। প্রাচীনকালে স্থৃতির যুগে পাঞ্চরাত্রগণ, ভাগবতগণ, বৌদ্ধগণ, 
শৈবগণ ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক হিন্দুগণ লক্ষ লক্ষ বিদেশীয় শ্লেচ্ছ জাতিকে 
স্ব-সমাজে স্থান দিয়াছিলেন। এ যুগেও “আধ্য-সমাজী'*র উত্তব 

হইয়াছে । 
চন] 



চে 
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বাঙ্গালায় ভেকধারী খো্টা বাঙ্গালী--দশনামী, সৎনামী, নৈঠিকী, 

রামকুৃষিও, মুক্তকচ্ছ বাবুবৈরাগী, গেরুয়। পরা কত প্রকার সাধুই দেখ' 
যাইতেছে । ইহার উপর উত্তর পশ্চিম--আগরায় এক রাধেস্তামী দলের 

উদ্ভব হইয়াছে । তথায় তাহাদের এক মঠ মাছে। এখানে 

রামকঞ্জিদের ( বেলুড় মঠের) স্তাঁয় জাতি বিচার নাই। রাধেশ্তাম 

নামক একজন শিখ পোষ্টাফিসে কেরাণী ছিলেন, কোনও কারণে তাহার 
চীকরী ষাওয়ায় বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং সন্ন্যাসধর্্শ গ্রহণ করেন। 

ক্রমে অনেকে তাহার চেল! হইয়াছিলেন। মতীন্তরে বাধেশ্তাম নামক 
এক স্বতন্ত্র মতাবলম্বী শিখ-সাধু ছিলেন, পরবর্তীকালে একজন 
পোষ্টাফিসের কর্মচারী সাধু হইয়া! রাধেশ্তামের মত প্রচার করেন এবং 
তিনি ও অন্তান্ত চেলারাই মঠের উন্নতি করিয়াছিলেন। ইহারা ভজন 

গাহিয়া থাকেন। বাঙ্গলার সদেগাপ ও সোণীরবেণে জাতির মধ্যে 

অনেককে এই রাধেশ্ঠামিদলের চেলা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । 

ইহারাই কি “থুকপন্থী'” ? 
পথভ্রষ্ট ব্যক্তির মনে যখন চৈতন্তের উদয় 'হয়, তখন সে গাহিয়। 

থাঁকে বিদ্যান্্ন্দরের গান-- 

“শিব গড়তে বানর হোল, 
একি বিধির বিড়ম্বনা ।” 

সমুদ্রবক্ষে ঝড়ের ভৈরবী তাণ্ব লীলার মধ্যে একট! ভীষণ সৌন্দর্য 
ও কবিত্ব আছে। শুধু তাহার তামাসা দেখিবার মানসে ধর্মের ঞব 

লক্ষ্য ছাড়া ও শিক্ষার সুদক্ষ নাবিক বিনা শান্তিময় তীর হইতে সমাজ- 
তরীকে ভাসাইয়া দিও ন1। 

রাজনীতি, সমাজ সংস্কার, শান্ত্রগ্রন্থের নূতন সংস্করণ, প্রভৃতি যে সকল 

অশ্তদ্ধ চিন্তা এদেশে আিয়! উপদ্রব করিতেছে, তাহ স্বর্ণমুগের ছলনা । 

ভারতলক্্মীর সুস্থ চিত্তকে উদ্ভ্রান্ত করিবার রাক্ষসী মায়! ভারত অভ্যুখান 
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করিতে চলিয়াছে তাহার সনাতনী অমুত মার্গে। নব ভারতের রূপ 

রসায়ন জড়বাদে নাই, তাহার রূপের প্রতিষ্ঠান ভূমি হইতেছে-_ 
“পারমার্থিক স্বাধীনতা-_মুক্তি”। অন্থরের চাক্ষুস দৃষ্টির অনুমোদিত 
বিগ্াা ও বিজ্ঞানে আধ্য সভ্যতার রূপ প্রতিভাত হইবে না । 

বাইবেলে আছে-_.. 

“তখন তিনি (জিহোবা ) অব্রামকে (ইব্রাহিম বা এত্রাহিম ) 
কহিলেন নিশ্চয় জীনিও, তোমার সন্তানগণ পরদেশে প্রবাসী থাকিবে, 

এবং বিদেশী লোকদের দাশ্ত কর্ম করিবে, লোকে তাহাদিগকে ছুঃখ 

দিবে--চীরিশত বর্ষ পধ্যন্ত-আর তাঁহাদের চতুর্থ পুরুষ ফিরিয়া 

আসিবে ।” এ চারিশত বর্ষ ও চতুর্থ পুরুষ কি? 
"মার্ক ১২ অঃ ২৪ পদ । মথি ১৩ অঃ ৫২ পদ । (গ্রীক বাইবেল )। 

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,__“জড় জয়ী হইবে, না,_চৈতন্ত জয়ী 
হইবে? ভোগের জয় হইবে, না_ত্যাগের জয় হইবে ?__-আমাদের 
সিদ্ধান্ত এই ত্যাগ, প্রেম ও অপ্রতীকারই জগতে জরী হইবার সম্পূর্ণ 
উপযুক্ত । ইহার প্রমাঁণ স্বরূপ দেখ--ইতিহাস আজ প্রতি শতাবীতেই 
অসংখ্য নৃতন জাতির উৎপত্তি ও বিনাশের কথা আমাদিগকে 
জানাইয়াছে- শূন্ত হইতে উহাদের উত্তব-_-কিছুদিনের জন্য পাঁপ খেলা 
খেলিয়া৷ আবার শুন্তে বিলীন হইতেছে । কিন্তু এই মহান্ জাঁতি-_ 
অনেক ছুরদৃষ্ট বিপদ ও ছুঃখের ভার সত্বেও জীবিত রহিয়াছে; কারণ 
এই জাতি ত্যাগের পথ অবলম্বন করিয়াছে 1” 

কত জাতি এদেশে বিজয়ী ও বিদ্রোহীর বেশে আসিয়! ভারতের 
আপনার হইরা গেল ) * পাঁরিল না কেবল আফগান-পাঠানের। | হুন- 
শকেরা সেবার দ্বার সম্বন্ধকে স্থন্দর করিয়৷ তুলিল। যে ভাবের গুণে 
মান্থুষের সম্বন্ধ স্থায়ী, গ্রীতিকর ও সার্থক হইয়া উঠে, তাহার সন্ধান 
মুসলমানগণ এখনও পায় নাই। মুসলমান তুর্কি-তাতার ধনের লৌভের 
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তাড়নায় এদেশে আসিয়াছিল, সেবা-প্ররতির প্রেরণ! এখনও পায় 

নাই। 

কলুষিত প্রাণের আহ্বানে মানুষের প্রাণ কখনও প্রকৃত সাঁড়া দিতে 

পারে না। কল্পিত অধিকারের আক্ষীলন,-্মোগল সাআজ্য.-__ 

বদ্ধদুয়ারে আঘাত পাইয়। ফিরিয়। গিয়াছে । 

পরিচ্ছদ সম্পন্ন ব্যক্তি সভাজয় করেন। “টাইমস্ অব্ ইগ্ডিয়া» 

পত্রে সভাপতির নিয়লিখিত পঞ্চ লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে,__ 

১। সভাপতি ধীর এবং বিচক্ষণ হইবেন। 

২। আইনে তাহার অন্ততঃ কিছু জ্ঞান থাকিবে। 

৩। ব্যবহার এরূপ উচ্চ এবং উদার হইবে-যাহাতে লোকের 

চিত্ত স্বতঃই শ্রদ্ধার সহিত আকুষ্ট হয়। 
৪| কণ্ম্বর শ্রুতিমধুর এবং গম্ভীর । 
৫। অপরের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকরণের ক্ষমত৷ থাকিবে । 

0৪) 

প্রতাপাদিত্যের নাম আজকাল দেশের সকলেই জানেন ও তাহার 

নামের দোহাই দিয়! অনেকে গৌরব অনুভব করিয়া থাকেন, এবং কেহ 

কেহ মহারাজ। প্রতাপাদিত্যের বংশধর বলিয়াও দাবী করিতেছেন, 

এমন কথাও শুনা যাইতেছে ! এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে প্রতাপাদিত্যের 

সম্বন্ধে কিছু লিখিত হইলেও সাধারণের সন্দেহ দূরীকরণের জন্য আরও 

কিছু আলোচন। আব্তক । 

প্রতীপাদিত্যের হিন্দু বংশধর জীবিত আছেন, তাহ এ যাবৎ কোন 

ঘটকগ্রন্থে বা অন্থাত্রে পাওয়] যায় নাই। স্থতরাং তাহ! বিনা বিচারে 

ইতিহণসে স্থান পাইতে পারে না। প্রতাপাদিত্যের এগারটা পুত্র ছিল, 

সে সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব। 
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কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ভাইস চ্যাব্সেলর স্তর যছুনাথ সরকার 

[0.১ 8], 4১. 0১ 1. ঘা মহাশয় প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন, 

এবং এই দেশের মিথ্যা গল্পকথা যাহা নাটকে ও ইতিহাসে প্রতাপাদিত্য 

সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। 

“১৬১২ খুষ্ঠাবের পূর্বে প্রতাপাদিত্যের প্রাণে দেশ সেবা জাগে 
নাই 1+,--ষছুনাথ সরকার | স্থৃতরাং বারভূঞার অন্যতম বলিয়। যে 

প্রতাপাদিত্য গুহকে অমরত্ব দেওয়। হইয়াছে, তাহ] খণ্ডন হইয়! গেল। 

এই দেশের মহাভুল, যছুনাথ সরকারই প্রথম দেখাইয়। প্রতাপাদিত্যের 

সম্বন্ধে যেমত চলিতেছিল, খণ্ডন করিয়! ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা 

করিয়াছেন । 

৬নবীনচন্ত্র সিংহ বলিয়াছেন,_-“বিশ্বীঘাতক গুহবংশীয় 

প্রতাপাদিত্যের জন্ত আন্ুলিয়ার শেষ রাজ (বিদ্রোহী ) লক্ষ্মীকাস্ত সিংহ 
নিহত হন।” 

“প্রতাপাদিত্যই রাজা সমর সিংহের মৃত্যুর কারণ *--সংবাদ- 
বত্বাকর পত্রিকা, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ । 

বসন্ত রাঁয়ের হত্যার পর গোবিন্দ রাঁয় প্রতাপাদিত্যকে ঘাধ। প্রদান 

করার প্রতাপাদিত্য তাহাকে নিহত করেন। বসন্ত রায়ের হত্যা 

প্রতাপের নিষ্ঠরতার একটা বিশিষ্ট প্রমাণ । 

মুসলমান এঁতিহাসিকগণের বিবরণে দৃষ্ট হয় যে, কেদার রায়ের সহিত 
মানসিংহের যুদ্ধ হুইয়াছিল। প্রতাপাদিত্যের সহিত বুদ্ধের €কোনই 
কথা নাই। 

“প্রতাপাদিত্য, .কেদীর রায় প্রত্থতি বার ভূ'ইয়াদিগকে পরাজিত 
করিয়া তাহাদের রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন ।” 

_ এঁতিহাসিক মথুর মোহন বন্থ সাং হরিনাভী। 
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টি ০০৯০০০ 

“প্রতাপাদিত্যের সৈন্তের সহিত মানসিংহের সংঘর্ষণ হওয়? 

এঁতিহাসিক সত্য নহে ।”-_রাখালদ্াস বন্দ্যোপাধ্যায় 
গোবিন্দদাসের পদাবলীর ভণিতায়_প্রতাপ-অদিত নামোল্লেখ 

আছে। কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় আমরা অবগত নহি । 

রাল্ফ ফিচ. এক সময়ে বঙ্গদেশে উপস্থিত হুইন প্রসিদ্ধ ভূ ইয়াগণের 
বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন; অথচ প্রতাপাদিত্যের কোন কথ তাহার 

বিবরণ হইতে জানা যায় ন1। 
অতি প্রাচীন কাল হইতেই দ্বাদশজন সামস্ত রাজের প্রসঙ্গ চলিয়া 

আসিতেছে । মনুসংহিত৷ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে প্রধান বা! মগ্ডলেশ্বর 

রাজার পাশশ্বর্তী নান! সম্বন্ধ যুক্ত ঘাদশ প্রকার নৃপতির উল্লেখ আছে। 
মন্গসংহিতা, ৭ম অধ্যায়, ১৫৫--৬ প্লোক। 

বাঙ্গলার বার ভূঞাঁর কাওটিও প্রায় এ একই প্রকারের । 
হাতে বুকে বেষ্টিত বসেছে বার ভূঞা। 

মহেন্দ্র খা সিং আর বার জন বড় মিঞা ॥৮ 

-- সংবাদ রত্রাকর। 

দিপ্বিজয় প্রকাশ*এ দেখিতে পাই, ধেন্কর্ণ রাজার পুত্র কণহার 
“বঙ্গভৃষণ' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন এবং তিনি যশোহরের উত্তর ভাগ. 

অধিকার করিয়] ভূষণ ব1 ভূষণা নাম রাখেন। তাহার বংশে এক 

কন্তার পাণিগ্রহণ করিয়া রাজ! মুকুন্দরাম সিংহ ভূষণা দখল করিয়া 

বারভূঞার দলভুক্ত হন। তৎপুত্র রাজ! শক্রজিৎ সিংহ। 

আবুল ফজলের বিরাট গ্রন্থে প্রতাপাপিত্যের নাম গন্ধ নাই। 
আইন-ই-আকবরী--এবং নিজামাউদ্দীন বা বদাউনীর বিস্তৃত ইতিহাস 
হইতে জানিতে পারি, মুনেম খা, থাজাহান, টোডর মল্ল, ব! মানসিংহের 

মত কত কৃতী মোগল সেনাপতি ২৫ বৎসর ধরিয়া বঙ্গভূমিতে বিদ্রোহ 
দমন করিলেন। কিন্ত সে বিদ্রোহী কে কে, তাহার পরিচয় নাই। 
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মানসিংহ বিরাটবাহিনী সঙ্গে লইয়! আম্ুলিয়ার প্রান্তরে আসিয়া- 

ছিলেন, _চাকদায় (প্রথম খণ্ড--৭৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য )। তিনি কাহার 

বিরুদ্ধে কিরপে যুদ্ধ করিলেন, তাহা! "আকবর নামা” তন্ন তন্ন করিলেও 

খুজিয়। পাওয়। যায় না। কিন্তু দেশের গাত্রে দেশীয়দিগের লুণ্ড 

ইতিহাসের পত্রে তাহার শতচিহ্ন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। 
হিন্দু লেখকেরা নিজের জাতীয় চিত্র বিশেষভাবে রাখিয়া যান 

নাই। 
মুসলমান লেখকেরা বলিয়াছেন যে, বারভূঞার মধ্যে পাঁচজন হিন্দু 

ছিলেন। তাহার কেহই প্রতাপাদিত্যের উল্লেখ করেন নাই। 

১৮৩৮ খুষ্টাব্বে বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত ঘোঁড়গাছী নিবাসী 

রাজা বসন্ত রায়ের বংশধর রাম গোপাল রায় মহাশয় “সারতত্ব তরঙ্গিণী 

নামক এক কবিত। পুস্তক প্রণয়ন করেন । উহাতে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে 

যে যে কথা আছে, তাহার সহিত ইতিহাসের কোন সামপ্্ত 
নাই। 

যশোহরের প্রাঞ্চ স্বাধীন রাজ ছিলেন--হূর্ধ্যকণস্ত গুহ। তিনি 

জয়স্তীরাজ শিব্চন্দ্র গুহের পুত্র ছিলেন। 
'প্রতাপার্দিত্য মৌগল বাদশাহের নিকট হইতে 'সনন্দ লইয়! 

আসেন ।৮ যশোর ও খুলনার ইতিহাস। 
হিজলীর প্রাচীন ইতিহাস এখনও তমসাচ্ছন্ন। হিজলীর সঙ্গে 

প্রতাপাদিত্যের কোন রাজনৈতিক সম্পর্কের স্পষ্ট প্রমীণ নাই। 
বাহিরিয়। মুঠায় ভীমসিংহের বংশীয়গণের প্রকাণ্ড অক্টালিক। ও মন্দির 

আছে। 

“মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, 
এ প্রবাদের মূলও খুলিয়া পাই না; এবং ইহা সত্য বলিয়া ধরিতে 
পারি না” 
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শে পা শা পপ সি পা পপ 

“বিরুদ্ধ মতের সন্ধান না পাইলে হয়তঃ ইহারই উপর নির্ভর করিতে 
হইত; কিন্তু সমসাময়িক ছুইজন লেখকের লিখিত ও পরস্পরের 

সমর্থিত বিবরণ উপেক্ষণীয় নহে ।৮--অধ্যাপক সতীশচন্ত্র মিত্র । 

প্রাচীন যশোর হুর্গ বলিতে হুইলে তাহাকে নির্দিষ্টভাবে মুকুন্দপুর 
ও নতিবপুর হূর্গ বলিব। ধুমঘাট ছুর্গকে যশোর জেলার দুর্গও বলিব না । 
ইহ! একটা ক্ষুদ্র গড়খাত স্থান ছিল মাত্র। 

প্রতাপাদিত্য নিজ হস্তে খুল্পতাত বসন্ত রায়ের শিরশ্ছেদন করিয়া 
কাটা মুণ্ড নিজ হস্তে লইয়া! নিজ প্রাসাদে ফিরিয়া আসেন, এবং 
তাহার খুল্পতাত পুত্রদের নিহত করেন। কেবল শিশু রাঘব রায়কে 
কচুবনে ফেলিয়] দিয়া রক্ষা করা হয় বলিয়! রাঘবের অপর নাম কচুরায় 

হইয়াছে। 

“কার্ভালে। (0০8:5811১0) প্রতাপাদিত্যের আশ্রর গ্রহণ করিতে 

বাধ্য হয়। প্রতাপাদিত্য পরিশেষে তাহাকে কৌশল পূর্বক হত্য। 
'করেন।- নিখিল নাথ রায়। 

“প্রতাপাদিত্য (বারভূয়ার অন্ততম নেতা ) কেদার রায়কে জয় 

করিয়াছিলেন 1৮--রাম রাম বন্থু । 

প্রতাপের সপ্তগ্রামে জন্ম হইয়াছিল বলির অনুমান করি ।” 
"নিখিল নাথ রায়। 

“প্রতাপাদিত্য ষশোর হইতে ধৃমঘাট স্বতন্ত্র করিয়া গঠন করেন 

এবং সম্ভবতঃ তাহা টাদ খাঁর রাজধানীর স্থলেই গঠিত হয় ।৮-__ঈশ্বরচন্ত্র 
ঘোষ, ছিনা আকৃন। । 

ভবিষ্য পুরাণে লিখিত আছে যে, “যমুনা ও ইচ্ছামতীর মিলন স্থলে 

ধুমঘট্ট্র পত্তন হয়।” 

একজন প্রতাপাদিত্য সাগরদ্বীপের রাজ! ছিলেন । 
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স্পা 

“কার্ভালোর হত্যা! ষে প্রতাপাদিত্যের নিষ্টুরতার আর একটা দৃষ্টাস্ত, 
ইহা অস্বীকার করিতে পারা যাঁয় নী» নিখিল নাথ রায়। 

কেদার রায়ের অধীনে কার্ভীলো যেরূপ বিশ্বস্ততার পরিচয় 

দিয়াছিলেন, তাহাতে তাহাকে সাধুবাদ ন! দিয়! ক্ষান্ত হওয়া যায় না। 
«প্রতাঁপের ধূমঘাটে রাজত্বের পৃর্ববে কেদার রায়, ঈশা খ প্রভৃতি 

বারভূয়ার দল এজগৎ হইতে চির বিদায় লইয়াছিলেন।১, 
--কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বাঙ্গালার বারভৃঞা।” 

«কোন দরিদ্রা বুদ্ধা ভিক্ষার জন্য প্রতাপাদিত্যের নিকট বারংবার 

প্রার্থনা করায়, প্রতাপ তাহার কর্কশ রবে বিরক্ত হইয়। তাহার স্তন 

কর্তনের আদেশ দেন _-ঘটক-কারিক] । 

“যশোরেশ্বরীকে মানসিংহের লইয়া যাওয়ার কোন প্রমাণ নাই ।” 

__ পূর্ণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত “বাঙ্গালার ইতিহাস । 
কুলাচাধ্যগণ বলেন যে, “াাদরায় প্রতাপাদিত্য কর্তৃক নিহত হুন।” 

রাম রাম বন্থ প্রতাপাদিত্যের প্রকৃত ইতিহান না পাওয়ায় প্রবাদ 
অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আজ পর্যন্ত আমর! ধুমঘাটের 
রাজা প্রতাপাদিত্যের গ্রকৃত ইতিহাস আবিষ্কৃত করিতে সমর্থ হইলাম 
না। পণ্ডিত হুরিশ্চন্্র তর্কালঙ্কার কত প্রতাপাদিত্য চরিত্র- রাম রাম 

বসুর গ্রন্থেরই অগ্বাদ মাত্র। 

জগতের সমস্ত প্রাচীন সভ্যজাতির অধঃপতনের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন । 
গুহবংশীয় প্রতাপাদিত্যের বিষয়ে বা তাহার চরিত্র সম্বন্ধে সঠিক 

বর্ণনা কেহই বলিতে পারেন না, ৮রাম রাম বন্থর “প্রতাপাদ্দিত্য+ও 

নয়। 

«প্রতাপাদিতা প্রবল প্রতাপে যশোহরে রাজত্ব করিতেন।” 

একথা আধুনিক লেখকেরা বলিতেছেন। রাম রাম বস্থর প্প্রতাপাদিত্য 

চরিত” পুস্তক পুরাতন | তাহাতে কি আছে, ইতিহাস পাঠক তাহ 
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দেখিয়া! লইবেন। ইতিহাস - উপন্তাস নহে, সুতরাং প্রচলিত গর্পকথণ 

নাটক, উপকথা প্রভৃতি “মহান?” পুস্তকে স্থান পাইতে পারে না। 
নুতন আবিষ্কারের আলোকে প্রতাপার্দিত্য সম্বন্ধে অন্ধকার শিক্ষিত 

সমাজে দূরীভূত হইতেছে । 
গুহবংশীয় প্রতাপাদিত্য স্বাধীনত। প্রিয় বীরপুরুষ ছিলেন কিন, 

তাহাতেও মতভেদ আছে। সুকবি ভারতচন্দ্র রায়, প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে 

যাহ লিখিয়াছেন, তাহার সত্যাসত্য প্রমাণ করিতে ভারতচন্দ্র রায়ের 

কবিত! ভিন্ন আর কিছুই নাই। 

বর্তমান কালের প্রচলিত নাটকগুলি কবির কল্পন! প্রস্থত। তাহার 
কারণ সেই সকল প্রমাণ করিতে কাহারও একরত্তি উপাদান নাই। 

কোনও ঘটকের গ্রন্থে প্রতাপাদদিত্যের বংশাবলী নাই। 

প্রতাপাদিত্য-_গুহবংশীয় হইতে পারেন, কিন্ত তিনি কাহার পৌত্র বা 
প্রপৌন্র তাহার সঠিক প্রমাণ কাহারও নাই। তবে আনুলিয়ার 

সিংহ রাজবংশের সহিত প্রতাপাদিত্যের নাম চিরম্মরণীয় হইয়া আছে। 
প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কোনও পুস্তক অর্থাৎ ১৭৫০ থুষ্টাব্দের পূর্বের 

লিখিত পাুলিপিও কেহ দেখাইতে পারেন নাই। 
উদয়াদিত্য গুহের বংশধর কেহ বর্তমান আছেন কিনা, তাহ! সেই 

সমাজের লোকই বিচার করিবেন। প্রাচীন ঘটকেরা ভরত গুহকে 

ংশশৃন্ত বলিয়াছেন। থুষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর লেখকের! প্রতাপাদিত্য 

গুহকে ভরত গুহ হইতে ১৫শ পুরুষে বসাইতেছেন ! ইহা! কাল্ননিক 
কথ। নহে কি? 

ইতিহাসে কল্পনার স্থান নাই। সেজন্ত সঠিক প্রমাণ না পাইলে 
প্রচলিত প্রতাপাদিত্য'কে “বারভূঞা”র অন্ততম করিয়া, ১৬১২ খুষ্টাবের 

ধূমঘাটের রাজ। প্রতাপাদিত্য গুহকে, _সত্য গোপন করিয়া ১৫৮০থুষ্টাবে 

মানসিংহের থাচায় “কাশীতে স্বর্গপ্রাপ্তি” ঘটাইতে পার! যায় না। 
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মহানাদের নিকটবর্তী বর্তমান পাটন! গ্রাম প্রাচীনকালে হিন্দুদিগের 

পাটমহল ও গ্রীকদিগের বর্ণিত পালিবোথরা নামে কথিত হইত। 
প্রীকের৷ আমতা গ্রামকে আমিটিস বলিয়াছে। 

সমুদ্র গড়ের ( সমুদ্র শিখর গড়ের ? ) ব্রাহ্মণ রাজী মুকুট রায় একজন 

ক্ষমতাশালী নরপতি ছিলেন । 

কল্যাণ শেখর ভূমের রাজ! কল্যাণ শেখর মহারাজ! চন্দ্রকেতুর 

কন্তাকে বিবাহ করিয় ( সমুদ্র ) শিখর গড় যৌতুক স্বরূপ পাইয়াছিলেন। 

সুন্মাধিপতি দেব সিংহকে কর্ণ সুবর্ণ রাজ শশাস্কের পূর্ববর্তী মনে করি। 
৯০৫ থুষ্টাব্দে জয়পাল রাঢদেশ জয় করিতে অস্ত্র ধারণ করেন। এই 

সময়ে মহানাদের সিংহবংশ আত্মরক্ষার জন্ত অস্ত্র ধারণ করিতে বাধ্য 

হন। প্রতাপান্বিত রাঁজগণের প্রিয় নিকেতন এখন হিং শ্বাপদ 

সমাকুল ভীষণ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে । অর্ধভগ্ন শিলালিপি হইতে 

জানিতে পারা যায়, সুগড়গড়ে ( সমুদ্রগড়ে ?) বিনোদ রায়ের বংশধর 

মনোহর সিংহ ছিলেন । 

মহাকবি চন্দ বুরদাই কৃত “পৃথথীরাজ রাসো” | কাশীর নাগরী 
প্রচারিণী সভা দ্বার! প্রকাশিত--২ সময় (অধ্যায় )] গ্রন্থে লিখিত 

আছে, পূর্ববদেশে সমুদ্র শিখর গড় একটি অতি সুদৃঢ় ছুর্গ। সেখানে 

বিজয় শুর নামক যাদববংশীয় রাজা রাজ্য করিতেন। রাজ্যের 

পূর্ববসীম! সমুদ্র ছিল। তাহার দশ হাজার বর্দাচ্ছাদিত অশ্বীরোহী, 
তিন লক্ষ পদাতিক ও বনু রণকুঙ্জর ছিল। তাহার দশটি পুত্র ও একটি 

কন্তা ছিল। তাহার অদ্বিতীয় সুন্দরী রাণী পদ্ম সেনার গর্ভে পন্মাবতী 
নায়ী কন্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অনন্দ সম্ধং ১১৩০ (বিক্রম সম্ব 

১২২৯ ঈশা ১১৬৪*) পদ্মাবতী বিবাহ যোগ্যা হইলে, রাজা বিজয় শুর 
পার্বত্যদেশে কমার্উ নগরের রাজী কুমোদ মণিকে আশীর্বাদ করেন। 

কুমোদমণি সসৈন্ে সমুদ্রশিখরগড়ে আদিলেন। কিন্তু পৃ্থীরাজ 
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চোহান পদ্মাবতীকে হরণ করিয়। বিবাহ করিয়াছিলেন। পদ্মাবতী একটি 

শুক পক্ষী পুষিয়াছিল, এঁ পক্ষী পৃর্থীর রূপগুণ সম্বদ্ধে নানা কথা 
বলিয়াছিল। পক্মাবত্তী পৃথ্বীকে হরণ করিতে ডাঁকিয়শছিলেন এবং 
শুকের গলায় পত্র বাধিয় দিল্লীতে পাঠাইয়াছিলেন। শুক একদিনে 
পত্র লইয়া! গিয়াছিল এবং পৃথ্বীরাজ পাচ দিনে দিল্লী হইতে সমুদ্র 
শিখরে গিয়াছিলেন। দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পর মহোব] নগরের রাজা 

পরমর্দিদেবের ( পরমলে ) সহিত পৃর্থীরাজের ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। 
যুদ্ধে পরমন্দিদেব আপন রাজ্যের পশ্চিমার্ধ ও মহোব। রাজধানী 
হারাইলেন। ইত্যাদি অনেক কথা আছে। এই ঘটনার পরবর্তী 
দানপত্র ও শিলালেখ প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল এম, এ 

মহাশয় «প্রবাসী* পত্রে এক সময় রাসৌর এঁতিহাসিকতা। সম্বন্ধে 

প্রতিবাদ করিয়! বলেন যে, “রাসোর কথাগুলি কল্পিত ও অনৈতিহাসিক 

রূপকথা মাত্র ৮ ইহা ৭৫০ বৎসর পূর্বেকার কথ]। ষদি চন্দ বরদাইয়ের 
বর্ণিত এ কাহিনী কল্পিত গল্প না হইয়া এতিহাসিক হয়, তাহা হইলে 

বর্ধমান জেলার এই সমুদ্রগড় কি রাঁসোর লিখিত সমুদ্রশিখরগড় ? 

সেই প্রবাদ সত্য, যাহ অনেকে বলিয়া থাকেন। প্রাচীন গ্রন্থের 
কথাও সত্য, যদি সে পুস্তকের অস্তিত্ব থাকে । শিলালিপি ও তাম্রশাসন 

বিশ্বীসযোগ্য, যদি সেই শিলালিপি ও তাঅ শাসন প্রকৃত বাহির 

হইয়াছে, ইহ। প্রমাণ কর! যায়। 
মাতম্ত স্তায় অর্থে-_এনার্কি বা অরাজকতা । সমগ্র সমাজের 

শীর্ষস্থানে বসিয়া কর্তৃত্ব লৌভে স্বজাত্যবিরোধী, স্বধর্মপ্রোহী সমাজ 
ংসকারী-_মাত্স্ত হ্াঁয়। 

্রহ্মভাব- ব্রহ্গান্ভূতি জাগ্রত করাই ধর্ম্ম। 
মানুষের চেয়ে পশুর প্রাণ শক্তি প্রবল। 

সপ্তমণ্ডলী যথা_কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাতৎসধ্য ও 
অন্ধমন। 



গশ্পাঞ্জলি ৪২৯ 
এস স্পা সাপ পা পসিশসসপপালাা 

ুষ্টীয় শতাব্দীতে কোন পুরাণকার দালভ্যবাদের « স্থষ্টি করিয়া 

থাকিবেন। দালভ্যবাদ সত্য হইলে স্বত্র সাহিত্যে, মঙ্গুতে ও 

যাজ্ঞবন্কীদিতে উহার উৎপত্তি বিবরণ থাকিত। 

বঙ্গদেশীয় বণিকগণ বাণিজ্য ব্যপদেশে চীনদেশের বহুস্থানে 

উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন । এই বিষয় শির সংহিতা গ্রন্থে 

পাওয়া যায় । 

মহামহ্োপাধায় সুধাকর দ্বিবেদীর গণক তরঙ্গিণী” পাঠ করিলে 

অদ্ভুত সাগর প্রণেতা বল্লীল সেনকে মিথিলাধিপ বলিয়া! মনে হয় এবং 
ইহাই সত্য হইবে। 

লঘুভারতকার প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে পূর্ববঙ্গের মুসলমান আধিপত্য 
কালের ঢাঁকা বিক্রমপুর নগরে “প্রবাদ” (৪) শুনিয়া লিখিয়াছেন-- 

“মিথিলে যুন্ধযাত্রায়াং বল্লালেহ ভূন্মতধ্বনিঃ 1৮ এই সাত স্মিত | 
১২০০ হ্ুষ্টান্দে স্বর্ণ বণিকদের মধ্যে বল্পভানন্দ সমাজপতি 

ছিলেন । রর 

দিনাজপুরের রক্ষিত শিবমন্দিরের ভগ্ন স্তাস্তে উৎকীর্ণ শিলালিপি 

, হইতে জানা যায়, ৮৮৮ শকে বা ৯৬৬ খু ষ্টা্ে কাম্বোজ নৃপতি কর্তৃক 

উক্ত শিবমন্দির নির্মিত হয় । | 

পালবংশীয় সম্রাট কুমার পালের পর রাজ! চন্ত্রকেতু রাড়েশ্বর 

হইঘ্াছিলেন। রাজ! চন্দ্রকেতু কৈবর্তপতিকে বিনাশ করিয়! তাহার 
পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করেন। 

* নিঃক্ষত্রিয় করিবার*সময় পরশুরাম দালভ্য খধিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 

আপনার আশ্রমে কোন, ক্ষত্রিয় আশ্রয় লইয়াছে কিন £ (তৎ পূর্বে কতকগুলি 

গর্ভবতী ক্ষত্রিয় রমণী দালভ্য ধধির আশ্রমে আঁমিয়াছিলেন ) খবি উত্তরে বলেন.» 

“কায়স্থ” ৷ গপরগুরাম অর্থ না বুঝিতে গারিয়! প্রত্যাবৃত্ত হন । 



৪৩৩ মহানাদ 

বীরভূম জেলার নাগর নগর ১৬৬৭ খ্ুষ্টার্জে পণ্ডিতগণের আবাসস্থান 
ছিল। 

এই ভারতবর্ষ ভিন্ন অনেক বর্ষ” প্রাচীন ভারতের ভূগোলে উল্লিখিত 
আছে । নাঁভিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ, জ্থু, প্রক্ষ (8০120 ০০৪৪, ), শীল্সলী 

প্রভৃতি দ্বীপ, ও লবণেক্ষু স্থুরাসর্পি প্রভৃতি সমুদ্র প্রাচীন ভারতের 

ইতিহাসে পরিচিত ছিল। সেই সমস্ত সহকারে যে পৃথিবী, সেই 

পৃথিবীর সর্বজীতীয় মানব এই ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ জাতির শীসন-নিয়ম 
মানিয়া চলিত। & 

বিশাল জ্ঞান-সমুদ্রের শ্রেষ্ঠত্বের অনুশাসনও ছিল। আমাদের 
দেশের খধিগণ যেমন পাইয়াছেন, আর কোন দেশ তেমন পায় নাই। 
যদি ঝ কোন দিন পাইয়া! থাকে, তবে এই প্রাচ্য সমুদ্রের অগাধ বারি 
হইতেই পাইয়াছিল ) অধুন! হারাইয়াছে ব! হারাইতে বসিয়াছে, অথবা 
সেই রত্ব জনসাধারণের অবহেলায় অতলতলে লুকায়িত আছে, কেউ আর 

তার সন্ধান লয় না, প্রয়োজন মনে করে না। 

যাহার প্রতিভার গতি যে দিকে, তাহাকে সেই দিকেই সাধনা 
করিবার স্থষোগ দেওয়া হইত। সত্যকামের উপাখ্যানই প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 
মহধি গৌতম সত্যকামকে "সত্যকুলজাত” জানিয়াই ত্রহ্ষবিগ্ঠ দানে 
স্বীকৃত হইয়াছিলেন। মহর্ষি গৌঁতম যেরূপ অন্তর্ভেদিনী ধীশক্তি এবং 

অধিকার বিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অপূর্বব। 
আমাদের দেশের সভ্যতা আমাদিগকে বলিয়া! দ্িত,_-“তোমর! 

সকলে নিজের দেশের বাতাস গায়ে দিবে, নিজের দেশের পবিত্র জলে 
অভিষিক্ত হইয়া নিরাময় দেহে সুস্থচিত্তে পৃথিবীর বিভ্তের অনুসন্ধান 
করিবে। ১১37১532582 ররাটী রোযা রর রিতার রিনিানারানারররত 

* “এতদোশ প্রহ্থুতন্ত নকাশাদগ্রজন্মনঃ 

বং স্বং চরিতং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ধ্বমানবা: ॥", 
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স্মরণাতীত সত্যযুগ হইতে কলিষুগ পর্য্স্ত সকল যুগে, সকল দেশে 

সর্বশ্রেণীর হিন্দুঃ গোমাতাকে এবং বন্ুন্ধরাকে সম্মান দেখাইয়া 

আসিতেছেন। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, রাজর্ষি জনক, শ্রীকৃষ্ণ, 
বিরাট রাজা, নকুল, সহদেব প্রভৃতি খষি ও রাজপুত্রগণ সকলেই গো- 
জাতির পরম ভক্ত ছিলেন। গে! ও ব্রাহ্মণের উন্নতিতেই ভারত চিরকাল, 
উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, আর আজ গো ও ব্রাহ্মণের, 

অবনতিতেই ভারত অবনতির নিম্নতম গহবরে নিপতিত হইয়াছে । 
্রাহ্মণদের নিকট হইতেই দিগদর্শন যন্ত্র পাওয়া গিয়াছে । সগর. 

রাজবংশই ইহার আবিষ্র্ত | ব্রাঙ্গণ জাতি বস্তু তান্ত্রিক ও জড় জাগতিক 

ব্যাপারে অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছে । বেছুইন বা বেদে জাতির, 

সহিত পারস্তের ও সীরিয়ার (স্থুরদেশ ) বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ 

ফলে (ইহার সহিত অস্থুর ও দেবতার জ্ঞান বিজ্ঞানের সংযোগ 

ঘটিয়াছিল ) যে পালি সভ্যতার ( খুঃ পৃঃ ১৫০০) স্থষ্টি হইয়াছিল, 

খৃঃ পুঃ নবম শতাবীতে কপিলাবস্ত, বুদ্ধবস্ত, ( আধুনিক 8002153% ) 

প্রভৃতি নগরে তাহ! উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। তাহার, 

পর পালি ভাষার সাহিত্যে নৃতন কিছুই সৃষ্টি হয় নাই, বিজ্ঞানেরও কোন" 
প্রগতি ঘটে নাই। বৌদ্ধ-সমাজ এখনও তাহাদের সেই প্রাচীন শাস্ত্র 
্রন্থগুলির উপরই নির্ভর করিয়। রহিয়াছেন। .প্রাচীন পিংহল পাটনের 

অধিবাসিগণ অত্যন্ত দেশভ্রমণ-প্রিয় জাতি ছিলেন। 

বিষের সাহায্যে নরহত্যা বহুকাল হইতে, বোধকরি, স্থষ্টির আদিকাল 
হইতেই চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন ব্রাহ্গণগণ রসায়ন বিগ্ভার সাহায্যে 

শবদেহ পরীক্ষা করিয়৷ বলিতে পারিতেন--কতদিন পূর্বের কি ভাবে 
তাহার মৃত্যু হইয়াছে | 

আমর! কি সেই হিন্দুর সন্তান, ধাহারা একদ1 রামেশ্বর, তাঞ্জোর, 

ত্রিচিনপলী, ইলোর, মথুরাপুরী, ভুবনেশ্বর এবং কোণারক আদি স্থানে 
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শী 

গগণম্পর্শী বিশালায়তন অদ্রিসম গোপুরচয়মণ্ডিত বিশ্বমোঁহন দেবমন্দির 

রাজি নিশ্মাণ করতঃ হিন্দু-স্থাপত্য এবং হিন্দু শিল্পের অতুলনীয় কীন্তিচ্ছটা 
দ্বারা বিশ্ব মানবকে বিস্মিত করিয়াছিলেন ? 

ঘটন। দ্বারাই জগতের পরিচয় । আদিকাল হইতে দেশ ও কালকে 

পৃথক পৃথক ভাবিতে ভাঁবিতে দেশ কালের সংহতি কি, তাহ। ভাবিবার 

ক্ষমতাই মানবের নাই। কাল হইতে পৃথক ভাবে দেশকেই একটা 

সত্বা মনে করিতে গেলে জগৎ অনন্ত ও অসীম হইয়া পড়ে, কিন্ত আমাদের 

শ্রুতি স্থৃতিতে জগংকে ব্রন্ধাণ্ড বলিয়াছে। অও্ যত বড়ই হউক অসীম 

হইতে পারে না। উহার একট। সীম থাকিবে ; উহ) সসীম হইবেই | 

কিন্তু শাস্ত হইতে পাঁরে না, অণ্ড সদীম কিন্তু অনস্ত | আমাদিগের জগৎ- 
জ্ঞান কেবল মাত্র ঘটন। জ্ঞান, ঘটনা বাদ দিলে জগতের আর আমরা 

কিছুই জান না। ঘটনাও গতি মাত্র। জগতের ঘটন! সমস্তই শক্তির 
ক্রিয়!। 

বিধঙ্মীকে ইসলাম ধর্মে কাফের বলে,__অন্ধকীরকেও কাফের বলে। 
মহম্মদ কাঁফেরগণকে বলিতেছেন,__-“তোমার ধম্ম তোমার জন্য, আমার 

ধর্ম আমার জন্য ৮” ইহা! ধর্মম-সহিষ্তার পরিচয় দিতেছে ; বিধন্মীকে 

মহম্মদীয় ধর্মে আনিবার আদেশ দিতেছেন! | 

ভারতে চিরকালই ভগবানের অনুগ্রহ । বহুকাল হইতেই ভগবান 
ভারতে মূর্তি গ্রহণ করিয়। লোক শিক্ষার জন্য আবিভূতি হইয়াছেন। 

মানুষের মধ্য দিয়াই দেবতার আবির্ভাব আমরা বরাবর দেখিতে পাই। 

কলিযুগে গঙ্গার সদৃশ তীর্থ নাই, কেশবের পর দেব নাই, এবং ভীক্ষ 
কহিয়াছেন-_ব্রাঙ্গণের অপেক্ষা কেহই শ্রেষ্ঠ নাই। 

ভারতীয় বিধবাদের প্রগাঢ় ম্বামীভক্তি দেখিয়! হৃদয়ে এক নূতন ভাব 

জাগিয়া উঠে, সহমরণ তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত । ১৮২৯ খুষ্টান্ষে লর্ড 
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বেন্টিংক কর্তৃক আইন দ্বার৷ সতীদাহন প্রথা! বন্ধ হয়, ফলে দেশময় কুলট? 

স্ত্রীলোক ও বেশ্ঠায় নররক্ত শোষণ করিতেছে । 

জাতি ভেদ ও বিবাহ বিধি এই ছুইটিই হিন্দুত্বের ভিত্তি। ১ল৷ 
এপ্রিল - ১৯৩, খুষ্টাবের “সর্দার বিবাহ আইন” ছুরপনেয় কলঙ্ক ও 
মুড়তার জলন্ত উদাহরণ । 

একদেশ দর্শিতার জন্ত মনুষ্য অনেক সমর প্রক্কৃত মীমীংসাঁয় উপনীত 
হইতে পারে না। সমগ্র প্রকৃতির গতি কল্যাণের দিকে । ঝটিকা ও 

বজাঘাত বায়ুকে বিশুদ্ধ করে । 

বালীকি ভাল বাঁসিতেন--প্রভাত ও সান্ধ্য সুর্যের মনোহর মুন্তি ; 
ব্যাস ভালবাসিতেন--দিনদেবের বিরাট বিকাঁশ। 

শকুস্তলার ক্রোধ প্রত্যেক প্রতারিত সতীরই ক্রোধ, রতির শোক 

প্রত্যেক পতিব্রতা৷ বিধবারই শোক । 

পুরুষের প্রতি নারীর সহানুভূতি যখন মুন্তি লইয়া দেখা দেয়, তখন 
বড় সুন্দর ও মধুর আস্বাদ দিয়! যায়। 

রমণীরা যে পুরুষেব্ন চিত্ত হরণ করে, সৌন্দর্য তাহার প্রথম উপায় 
বটে, কিন্তু সে উপায় শেষ উপায় নহে । রূপ-বল শীগ্র বিনষ্ট হয়। প্রথমে 
রূপ, তারপর গুণ চাই। লঙ্কা ও অযোধ্যার সংঘর্ষণে যে অপ্নযৎপাত 
হর, তাহাই রামায়ণের বৃহৎ ব্যাপার। রামায়ণের ছুইটি তুমুল কাণ্ডেব্ুই 
মূলে ছুইটি রমণীকে দেখিতে পাওয়া যায়। একজন মন্থরা, অন্তজন 

স্পনখা | মন্থর লোকের কুচক্রী মন্ত্রণাময়ী মুর্তি। মন্থরা অযোধ্যার 
বাজর্ধি সংসারের মহাকাব্য প্রকাশ করিয়াছিল। প্রকাশ করিয়াছিল 
রাজ-সংসারেও সত্য পালনার্থ এবং কর্তব্য সাধনার্থ কঠোর ত্যাগধর্দ 

পালনীয় । মন্থরার কল্পনায় রামচরিত্রের একেবারে বিরাট বিকাশ হয়। 
কবি অনেক দিনে, অনেক স্থান লইয়া সীতার চিত্র ফুটাইয়। তুলিয়াছেন, 
কিন্ত মস্থরার চিত্র একদিনের ঘটনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

৮ 
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ভালবাসা ষতক্ষণ সংসারের ভোগ বিষয়ে থাকে, ততক্ষণ তাহার 

নাম কাম, আর সংপাঁর থেকে তুলিয়া ভগবানে দিলেই তখন কাম আর 

থাকে না, তাহ প্রেম হইয়া যায়। 

যদি প্রেম না থাকিত, তবে এই বিশ্ব সংসার ধ্বংস প্রাপ্ত হইত, তাই 

লতায় পাতায়-_ফুলে, ফলে যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, কেবল প্রেমময়ের 

প্রেম লীলার মুত্তি নয়ন গোচর হয়। প্রেম ব্যতীত জগৎ থাঁকিতে 

পারেন1। 

আমাদের মাতৃভূমির প্রশান্ত ক্রোড়ে সকলেই সন্মেহে স্থান পায়। 
আস্তিক ভারতবর্ষ জড়বাদী চার্বধাককে খষির আসনে বসাইয়াছে, 

নাস্তিক বুদ্ধকে অবতার বলিয়! পুজা! করে। 

লোকে সংস্বভাঁব দ্বার। যেরূপ মান্য হইতে পারে, ধন ব। বিছ্ধ। দ্বার! 

সেরপ হইতে পারে না। শীলই পুরুষের প্রধান লক্ষণ । 
স্বর্ণ পিঞ্জর অপেক্ষা কণ্টকাকীর্ণ মুক্ত বনভূমি অধিকতর সুখকর, 

দাসত্ব অপেক্ষা দারিদ্র্য স্থখদায়ক | 

ঠাকুর নেড়া' হরিদাসকে যখন বাইশটি বাঁজীরে মুসলমানগণ 
গ্রহারে জজ্জরিত করে, তখন যে সকল হিন্দু জমিদার তাহাকে রক্ষা 
করিতে অগ্রসর হন, মহানীদের সিংহবংশ তন্মধ্যে প্রধান ছিলেন। 

যাহার গানে ত্রাণ পাওয়া যায়, তাহার নাম গায়ত্রী। গায়ত্রী 

্রহ্মার পত্বী। একদ। ব্রহ্ম! যক্তার্থ দীক্ষিত হইয়া, সাবিত্রী আনয়নের 
জন্ত ইন্দ্রকে প্রেরণ করিলেন। সাঁ'বন্রী গৃহকর্মে ব্যাপৃত থাকায় 

কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিতে বলেন, তাহাতে ব্রহ্মা কুদ্ধ হইয়া পুনদর্শর 

গ্রহণার্থ কন্তান্বেষণে ইন্দ্রের প্রতি আদেশ করেন। ইন্দ্র উপযুক্ত বোধে 
এক গোপকন্তাকে আনয়ন করেন ও ব্রহ্গা তাহার পাণি গ্রহণ করিয়া 

সেই গোপকন্তার সহিত ষজ্ঞসাধনে প্রবৃত্ত হন। এই গোপকন্তাই 

গায়ত্রী । 
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চন্দ্র--দেবতা, সমুদ্র মন্থনকালে ইহার জন্ম হয়, ইনি লোকপাল। 

শ্বেতবর্ণ দশাশ্ববাহিত ত্রিচক্র রথে বিচরণ করেন। ইনি রাজন্থয় ষক্ত 
করিয়াছিলেন। গুরুপত্বী তারাকে হরণ করিয়া কলঙ্কী হন এবং 

অন্থুরগণের আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করায় দেবাস্থরে তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত 

হয়। পরে বিধাতা মধাস্থ হইয়া বৃহস্পতিকে তার! প্রত্যর্পণ দ্বার! 
বিবাদের মীমাংসা করেন। এ সমর ইহার ওঁরসে তারার গর্ভ সঞ্চার 
হইয়াছিল, তাহাতে বুধের (৮০) উদ্ভব হয়। ইহার সপদ্বী গর্ভজ 

পুজ্রের নাম বর্চ (3800905 )। 

চার্ধাক--তুর্যযোধনের জনৈক রাক্ষস বন্ধু, একজন দার্শনিক খফি। 

ইহার স্বনান প্রসিদ্ধ দর্শনশান্ত্রে সচেতন দেহ ভিন্ন আত্মা নাই, সুখই 

পরম পুরুষার্থ, প্রত্যক্ষ মাত্রই প্রমাণ। যতকাল জীবিত থাকিবে 
ততকাল স্থখে থাকিবে, মৃতের সেই শরীর ভন্ম হইলে তাহার আর 

পুনরাবিভাব অসম্ভব। ধন্ধোপার্জন করিতে গিয়া আত্মার, কষ্টভোগ 

মু়তামাত্ত । পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি হইতে যাবতীয় পার্থিব স্থল পদার্থের 

সৃষ্টি! পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টরের সংযোগে চৈতন্ত শক্তির আবির্ভাব হয়, 

আর তাহার বিলয়ে-. চৈতন্তের লৌপে অচেতন অবস্থাই মৃত্যু ! 
আধ্য মহাবীর-_জৈন শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধপুরুষ। একশত বৎসর জীবিত 

থাকিয মহানাদে স্বর্গারোহণ করেন । জৈন সন্বং ২৪৯ বৎসর পারে 
ইহার মৃত্যু হয়। 

১৫৮৯ থুষ্টান্দে আকবরের প্রতিষ্ঠিত নূতন ধন্দ্ব চলিত হইন্পা 
আসিতেছে । * 

* দিলীর মোগল আকবর মুদলমান হইলেও চগীতাই রাজপুত জাতির বংশধর, 

ছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, এদেশে পরম্পর বিভিন্ন মতাবলম্বী হিন্দু ও মুসলমান 

দুই জাতি থাকিলে ভারতের অনিষ্ট হইবে। এজন্ত তিনি হিন্দু ও মুসলমান ছুই জাতির 

র্দমতের মিশ্রণে ব্রাহ্মণদের সহারতার এক নৃতন ধন্দ মতের উদ্ভাবন করেন। হবার? 

সেকোর হত্যার পর আরংজীবের জন্ত তাহ! নষ্ট হয়। 
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মহানাদে বলরাম নামক জনৈক চৌকিদার প্বলরাম ভজা”» মতের 

প্রবর্তক। ইহারা কর্তীভজ। 

মুসলমান আক্রমণে ভারত ভূমি নিপীড়িত হইয়া! পড়ে। তখনও 

ধর্ম প্রবাহের গতি চলিতে থাকে । রামানন্দ, কবীর, বল্লভাচার্ধ্য, 

চৈতন্য, নানক, তুকারাম, রামদাস, দয়ানন্দ, রামক্কষ্চ পরমহংস, স্বামী 

বিবেকানন্দ (নরেন্ধ নাথ দত্ত) প্রভৃতির সংস্থাপিত সম্প্রদায় সমূহ 

বর্তমান সময়েও সেই ধর্মম-প্রবাহের পরিচয় দিয় থাকে । 

মহানাদের রাজাদের পাজি গণিবার দক্ষ লোক নিযুক্ত থাকিত। 

তাহাদের নাম ছিল জোশী, ““ময়নাবতীর গানে” এ নাম আছে। 

রাঞজবাটীতে ন্বড়ীয়াল” থাঁকিত। ঘটিক1 দেখিয়! বেল নিরূপণ না 

করিলে রাজ-কৃত্য সম্পন্ন হইতে পারিত ন1। ঘটিকা, এক মাপ ঘট; 

ভাত্র নির্মিত। ইহার তলে সরু ছিদ্র থাকিত। জলে ভাসাইয়া দিয়া 
যত সময়ে ঘটিক1 জলপূর্ণ হইয়া ডুবিয়৷ পড়িত, তত সময়ের নাম এক 
'ঘটিক1 | ঘটিকার পরিমাণ এমন যে, এক অহোরাত্রে ঠিক যাটবার 
ডুবিত। এক ঘটিকার জলে ৬০ পল হইত |: ইহা! হইতেই এক 

ঘটিকার ৬০ ভাগের এক ভাগ কালের নাম “পল । এক ঘটিকা কাল 

ইদ্দানীং ঘড়ীতে ২৪ মিনিট। সপ্তঘটা বেল। হইলে মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের 

(সিংহের ) সভা ভঙ্গ হইত। এক ঘটিক। বেলা হইলে সভা মণ্ডপের 
এক স্তন্তভে বা প্রাচীরে দণ্ডাকার চিহ্ন বা দাড়ী করা হইত। দীড়ী 
সংস্কতে দণ্ড। ইহ! হইতে ঘটিক! অর্থে বঙ্গে দণ্ড চলিয়াছে। ঘটিকার 

অপর নাম নাভী । বঙ্গের পাজি নাডী, নাড়ী, নালী বা নল পরিবর্তে 

“দও” নাম ধরিয়াছে। কত দিন? রাজা মহেন্দ্র খা সিংহ ইহার 

প্রবর্তক। রাধবানন্দ কৃত “সিদ্ধান্ত রহস্ত” ও “দিন চন্ড্রিকা» 
পঞ্জিকাকারের নিকট সমাদরের যোগ্য বটে। প্রথম খানির অব্দ ১৫১৩ 

শক এবং দ্বিতীয় খনির ১৫২১ শক। তিনি মহানাদের রাজার সভাসদ 
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ছিলেন । তিনি তাহার অভিপ্রেত রাঢ় রাজ্যের পাঁজি গণিবার করণ 

লিখিয়াছেন। ১৪৫* শকে “জাতকার্ণ” নামে এক করণ প্রণীত 

হইয়াছিল । “করণ” পীঁজি গণিবার বই। এই গ্রস্থ রাজা পৃর্ধীধর 

পিংভের লেখা । তাহার উপাধি “বরাহ মিহিরাচীর্ধ্য” ছিল। এত বড় 

উপাধি বাঁজনন্ত হইবার কথ!। আগ্ুলিয়ার রাজ বীর হাঘির সিংহ 

তাহাকে (নিজ ভ্রাতা ) রাজ জ্যোতিষী করিয়াছিলেন। ১৪৪২ শকে 

গণেশ দৈবজ্ঞ গ্রহ লাঘব” নামক করণ লিখিয়াছিলেন। কাশীর 

মকরন্দ ( ১৪০০ শক ) এবং পুরীর ভাস্বতী (১০২১ শক) “বীজ” প্রয়োগ 

করিরাছিলেন। মিহিরাঁচাধ্য হইতে জানিতে পারা যায় যে, পূর্বকালে 

চন্দরগ্রহণের কাল, কখনও পূর্ণিমার কাল দেখিয়া দেশাস্তর পরিমিত 

হইত। 
জাতকার্ণবের টীকাকাঁর রমাকান্ত শর্মা টীকা লিখিতে বসিয়! 

স্বদেশ ভুলেন নাই। লিখিয়াছেন-_-“রাটায়াং পধ্চান্গুলং মধ্যাহ 

বিষুবচ্ছায়া ৮ কিন্তু সে 'রাঢ়া, কোথায়? মুল রাঢ়া খণ্টাঙ্গ দেশ, 

যে--রাঁড়দেশের বহু" পশ্চিমে গিয়া পড়িতেছে | রমাকান্ত শর্মী যে 

আধুনিক নহেন, তাহা! খষ্রাঙ্গ দেশ নাম হইতে বুঝিতেছি. নবীনচ্দ্ 

সিংহ একখানি করণ গ্রস্থ প্রাপ্ত হন, তাহার নাম “গ্রহণাঁটবী” । 

হন্তলিশির সব অক্ষর সহজে পড়িতে পারেন নাই। ব, র অক্ষর, 

আকারে একই (র-ৰ), ৫ অঙ্কের আকার ইংরাজি ৬ অঙ্কের তুল্য। 

বানানে "অংশ না লিখিয়া এঅঙশ/ লেখা । মহানাদে প্রার একশত 

বর্ষ পুর্ধের “রামী” নামে একখানা বই ছিল, তাহাতে 'অং”' স্থলে 

“অঙশ, ছিল। এই প্ুথীর সঙ্গে সপ্ত সমুদ্র বেষ্টিত জদ্ুদ্বীপের বৃহৎ 

চিত্র ও কোণে কোণে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ছিল। ১৫৬৬ শকে রামচন্দ্র 

শর্মা] “দিন কৌমুদ্ী” নিন্্বীণ করিয়াছিলেন । রাঘবানন্দ মহানাদে 

ছিলেন। সেকালে নবদ্বীপ রাট়ের মধ্যে ছিল। উজ্জয়িনী নামও 
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ভূমধ্য রেখার সংজ্ঞামাত্র! কুর্য্য সিদ্ধান্ত মতে গণন করিলে যেখানে 

পড়ে, সেখানে উজ্জয়িনী। রমাকান্তের “ষুল রাঢ়া” মহানাঁদ বা 

দক্ষিণ রাঢ়। 

রাটীয় শ্রীনিবাসোক্ত দীপিকা নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ মহণনাদে পাওয়া 

গিয়াছিল, উড়িষ্যায় প্রচলিত আছে। রাজ! পৃথ্থীধর সিংহ বাড়ে 

সংক্রমণ দিন পূর্ব্ধমাসে ধরিতে আরম্ত করেন। পূর্ব্ব ভারতে মৌদগল্য 
গোত্রীয় সিংহ হরিশ্চন্দ্র সৌর গণন) প্রবর্তিত করেন। এই রাজার নাম 

লইয়া বাঙ্গালী গৌরব করে না। আমরা “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের” 

আসরে নীমিলেই মগধ ও কনৌজের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, ষেন বাঙ্গালীর, 
মহানাদের যত কিছু উৎস, সবের উৎস উত্তর পশ্চিমে! অন্ততঃ 

এখানে মে উৎস শুঞ্ষ ; হয় মহানাদে--রাঁঢ়ে অন্বেষণ করিতে হইবে | 

এই যে বাঙ্গীল! দেশের আপামর সাধারণ অগণ্য পুজা পার্বণ পালিয়। 
আসিতেছে, প্রত্যেকটির অন্তরালে অতীত ইতিহাস অনুসন্ধিৎস্থুর 

প্রতীক্ষা করিতেছে । মহাঁনাদের সিংহবংশের কুশীনামায় দেখিয়াছিলাম 
শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের ১০৮ পুরুষ অতীত হইলে মহানাদে চন্ত 

রাজবংশের উদ্ভব হয়। পুরাণে পুরুষ গণিয়া বংশাবলীর আদিপুরুষের 
তারিখ ধরিয়! যাইতে বলে নাই, পঞ্জিকাকার গণিয়! আপিতেছেন । 

প্রায় ছুই শত বর্ষ পুর্বে রাড়ে ( দক্ষিণ ) বগড়ীর গণিত পাঁজি চলিত। 

বগড়ী এক পরগণার নাম, মহানাদের দক্ষিণ পশ্চিমে । বক-দ্বীপ নামের 

অপত্রংশ বগড়ী বা বাদী । এখানে নাকি বকাস্থর নামে এক রাজ। 

ছিলেন। বগড়ী পরগণায় আইচ নামে এক রাজবংশ ছিল। সে বংশ 

উচ্ছেদ করিয়া মহানাদের মৌদগল্য গোত্রীয় সিংহবংশ রাজত্ব বিস্তার 

করেন। সিংহবংশের সময় ছাতন।, গড়বেতায় সিংহবংশের আশ্রয়ে বহু 

ব্রাহ্মণ বগড়ীতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এককালে গড়বেতা 

এই পরাক্রমশালী সিংহবংশের রাজধানী ছিল। পুরাতন পাঁজি 



 প্ুসাঙ্ল ৪৩৯ 
সিহত টি ১ টি শি শিপ টি টি শি পাশ  পীশীশী তত শান পাশা এিশপীশীশিশ শিশা  শাপীশি্পি শসা শীপিশিপশাশি শীত এ ৮ সপ শিক্পাশা 

উল্টাইলে পিংহরাঙরবংপের সন্ধান পাওয়া ষাইতে পারে। একখানি 

পুরাতন পাজিতে লেখা! আছে,-_হরিশ্ন্ত্র,। মণিশ্চন্ত্র,। তেজশেখর, 

বিক্রমাদিত্য, বিক্রম সিংহ, লাউসিংহ, বল্লাল সেন, দেপাল, ভূপাল, 

মহীপাল, রাঁজচক্রবর্তী ছিলেন। এই হরিশ্চন্ত্র মৌদগল্য গোত্রীয় 

সিংহবংশের আদিপুরুষ, ধর্ম মঙ্গলের হরিশ্চন্দ্র রাজী । আশ্চর্যের 

বিষয় দক্ষিণ রাঢ়বাসী এই পঞ্জিকাকার লক্ষণ সেন ও ধর্মপপালের নাম 

শুনেন নাই | রামলোচন সিংহ রচিত পাঁজিতে আছে,-*্চন্ত্রবংশে 

যুধিষ্টিরাদি ১২০ জন রাজা ৩৬৯৫ বৎসর, ময়নাঙ্গনাদি বন বংশোদ্ভব 

৬০ জন ১২৪৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পর সাহ আকবর 

সানি শাসন সময়ে ইংলগু দেশীয় শ্লেচ্ছ রাজা! ভারতভূমি শাসন করিতে 

আসিয়াছেন।” রামলোচন সিংহ ১৮২০ খুষ্টাব্বে ৪০ বৎসর বয়সে 

প্রাণত্যাগ করেন। 

৫৯৩ থুষ্টান্ে চন্দ্রবংশের সমাপ্তি হয়। ইতিহাসে একথা পাই না, 
পুরাণেও পাই না। কিন্ত দেখিতেছি, ঠিক এ অন্দে আমাদের বান্্লা 

সনের আরন্ত ও রাঁটে সিংহরাজবংশের বিস্তৃতি হইতেছিল। এর সাল 
পর্যযস্ত নন্দবংশ ও মৌর্ধ্যবংশ রাজত্ব করিতেছিলেন। থুঃ পৃঃ চতুর্থ 
শতাব্দে চন্দ্রবংশীয় রাজা ক্ষেমক এর নিকট হইতে শ্দ্রবংশোত্তব মহাপক্- 

নন্দ উত্তরাপথের রাজ্যপ্রী অপহরণ করেন। কাহারও মতে ঘুধিষ্টিরের 

ত্রিশ পুরুষ নিয়ে রাজ ক্ষেমক । 

মত্ন্ত পুরাণের মতে জনমেজয়ের পর্যন্ত পৌরব বংশের (পুরুরবার 

ংশধর ) সহত্র বৎসর গত হইয়াছিল। এই বংশের আদিপুরুষ ইল, 
অন্ত নাম-ুছায়। তাহার কন্তা ইলাকে চন্দ্র পুত্র বুধ বিবাহ 
করিয়াছিলেন । এই হেতু এই বংশ চন্ত্রবংশ নামে খ্যাত। ইহাদের 
পুত্র পুরুরবা। এই জন্ত ইনি এঁল পুরুরবা (11)77975 ) নামে খ্যাত। 
রামায়ণ মতে ইল, বাহলীক দেশের রাজ ছিলেন। পুরুরব! 'প্রতিষ্টানে” 
রাজত্ব করিতেন। 
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বহুকাল হইতে যুধিষ্টিরার্ধ নামে এক অব্দ প্রচলিত ছিল। ইহার 

আরম্ভ খুঃ পুঃ ২৪৪৮ অকে ? যুধিষ্ঠিরেপ আদি পুরুষ হইতে যে অক 

গণন। চলিয়া! আসিতেছিল, তাহাই পরে যুধিঠিরের নামে চলিয়াছিল, 

হয়ত তিনিই প্রবর্তিত করিয়াছিলেন । 

১৩৪৪ খুষ্টাবে স্থরসন নামে এক অব্দ প্রচলিত হয়, ইহা৷ সৌরবর্ষ। 
হুর্য্ের মৃগশিরা নক্ষত্রে গমন হইতে ইহার বর্ষারস্ত। ১১১৪ খৃষ্টাব 

হইতে সিং সম্বং প্রচলিত হয়। ইহ! বোধহয় মহানাদের সিংহরাজ 
ংশের কীর্তি। গুজরাট হইতে জৈন রাজগণ বিতাড়িত হওয়ার সময় 

হইতে শিবসিংহ আর এক সিংহসম্বৎ প্রবর্তিত করেন। ১০৭৬ খাবে 
চালুক্যরাজ ত্রিভূবনমল্ল খিক্রমাদিত্য এক নূতন সংবৎ গ্রবন্তিত করেন, 

উহ] বিক্রমবর্ধ নামে অভিহিত, ৯৯৮ শক হইতে তাহার সংবৎ প্রবন্তিত 

হয়) নেবার সংবৎ কান্তিক মাস হইতে বর্ধার্ত নেপালে হয়। শ্রীহষ 
সংবৎ, হর্ষবদ্ধনের রাজ্যকাল হইতে গণিত হইত; গুপ্তবংশের পতনের 

সহিত বলভী সংবৎ আরম্ত হয়, এই অন্ধ শকাবের ২৪১ বর্ষ পরবস্তী। 

স্হআীজ্জুনের বংশধর কর্তৃক কুলচুরি সংবৎ প্রচলিত হয়, সমুদ্র-গুপ্তের 

প্রয়াগন্থ স্তস্ভলিপিতে হহাই অজ্জুনীয়ন নামে উক্ত হইয়াছে । গ্রহবিবৃতি 
চক্র, এই সংবৎ বাহম্পত্যচক্রেপ সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে করি। 

পারদ সংবৎ এক্ষণে লুপ্ত । এক সহত্র বৎসরে পরশুরাম অব হইয়া থাকে । 

থষ্ট জন্মের ১১৭৬ বৎসর পূর্বে এই অবের প্রবর্তন হয় এই অব 

সৌর অব অনুসারে গণিত । মহানাদে ইহার ব্যবহার হইত। 

ভাস্করাচার্ষ্যের মতে-__খ্ ষ্টধর্মম প্রচলনের ৩১০১ বৎসর পুর্বে কল্যব্দ 
আরম্ভ । রাঁজাবলী মতে--৩০৪৪ কল্যব্ গতে বিক্রমাব্ধ, অর্থাৎ 
৩০৪৪-+৫৭-৩১০১ কল্যব্দ। মকরন্দ করও তাহাই বলিয়াছেন! 

চালুক্য পুলকেশীর শিলাফলক অনুসারেও ৩১০১ খুঃ পৃঃ কল্যব। 
আধ্্যভষ্ট ও “জ্যোতির্বিদাভরণ” গ্রন্থকার তাহাই বলিয়াছেন। এই 



পুষ্পাঞ্জলি ৪৪১ 
শ্পাপীশীশশীত ৯১ পা শা 

কল্যব্দকে কেহ কেহ যুধিষ্টিরার্ব বলিয়াছেন। ৬ নবীনচন্দ্র সিংহ 

“হাতী গুলা” লিপি আবিফার করেন । এঁ লিপিটি ১৬৫ মৌধ্য সংবতে 
উতৎকল রাজের ১৩ বর্ষ রাঁজত্ব কালে উতকীর্ণহয়। ৩২৭-_-১৬৫ 

- ১৬২ খুঃ পৃঃ । ইহাতে ১৬৪ থ্ঃ পৃঃ বৎসরে কেতুভদ্র রাজার ১৩০০ 

বৎসর পুর্বে নির্মিত দারুমূত্তি লইয়া শোভাযাত্রার উল্লেখ আছে। 

মহানাদের কেতুভদ্র রাজাকে ভারতযুদ্ধের সমকালীন ধরিয়া! লইলে 

১৬৪+১৩০০ -১৪৬৪ ভারতযুদ্ধের কাল নির্ণম করিতে হয়। বরাহ 

মিহির ঘুধিষ্টিরাব্দ ২৫২৬ “বৃহৎ সংহিতা” রচনা করেন। ২৫২৬--১৯৩৭ 

-৫৮৯ খষ্টীব্ব। ৬ বেণীমাঁধব সিংহ বলেন -:৩১০১--২০২৬ - ৫৭৫ 

খঃ পুঃ' জ্যোতির্ব্দাীভরণ রচয়িতা কালিদাস কলির ৩০৬৭ বংসর গত 

হইলে ঠাহার গ্রগ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি ৩১০১--৩০৬৭ 

- ১৪ খুঃ পৃঃ জীবিত ছিলেন। অন্ত গণনায় ১৯৬৬ খ্ষ্টীবে 
কালিদীসকে দেওর1 যায় না। কালিদাস, বিক্রমান্ঘ, শালিবাহন অব, 

বিজয়াতিনন্দন অব্দ, নাগাজ্জুন অব, বরাহ-মিহির অব. প্রভৃতির উল্লেখ 
করিয়াছেন। দ্বৈপায়ন ব্যাসের সময়টি নিদ্ধারণ করা নিতান্ত আবশ্ত ক । 

কেহ বলেন কৃষ্ণ দ্বৈপার়ন প্রায় ২০০০ খঃ পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন: 

তিনি বেদগুলি বিভাগ করেন এবং তজ্জন্তই তিনি ব্যাস নামে পরিচিত | 

তিনি দ্বাপর যুগের শেষভাগে বিগ্কমান ছিলেন। আমার্দের পুজ্যপাদ 
পূর্বব পুরুষগণ বেদের অধিকাংশ মন্ত্রই ত্রেতাযুগের প্রথম ও মধ্যভাগে 

দর্শন করেন। বিষণ পুরাঁণে কথিত হইয়াছে যে, বোদব্যাসের পূর্বে বেদ 
সপ্তবিংশতিবাঁর বিভক্ত হইয়াছিল। বেদে অনেক নৃপতির এবং খধির 

উল্লেখ আছে । পুরাণের লিখিত বংশাবলী আলোচন। করিলে তাহাদের 

সময় ৭০০* বাঁ ৬৫** বৎসরের ন্যুন হইতে পারে না। খখ্েদের বহু 

মন্ত্রে পূর্বতন বহু খষির উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহাদিগের নামের কোন 
উল্লেখ নাই। আমাদের কোন কোন গ্রন্থে অতি প্রাচীন বেদগুলি যে, 



৪৪২ মহানাদ 
পিপি লশশ শষ 

বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হরপপা! এবং 

মোহেঞ্জদারো৷ অঞ্চলে সম্বর দিগের ষে কীর্তি-চিহন আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
তাহ] যে দশ হাজার খঃ পূর্বের নয়, ইহ! কিরূপে অস্বীকার করিব? 

পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস জানিতে হইলে আমাদিগের প্রাচীন প্রস্থ পাঠ 

ভিন্ন উপায় নাই, ইহা! ইউরোপের নরনারগণ এক্ষণে বুঝিয়াছেন। আর 

আমাদের দেশের লোক, বিশেষত: কলিকাতার ব্রাহ্ম সমণক্গভূক্ত দল, 

এগুলিকে অতি নিম্নে স্থান দিয়াছেন ! 

“প্রাচীন গ্রন্থ ও গ্রন্থকার” শীর্ষক প্রবন্ধে (৩০৪ পৃষ্ঠায়) বণিত 

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র রায় সহিত্যশান্ত্রী 24. 4১. 3.1. মহাশয়ের পিতা 

এজয়নাথ রায় মহাশয়ের জন্মের কিছুদিন পরেই তাহার পিতা। পরম 

তাপস ৬কৃষ্ণচন্দ্র পঞ্চানন “পুত্রোৎপত্তিতেই সংসারাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা 

সম্পন্ন হইল” ভাবিয়া বাঁনপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ববক ৬কাশীধামে গমন করেন 

এবং তথায় প্রায় ৪০ বৎসর সাধনা-নিমগ্ন থাকিয়া ৬বিশ্বেশ্বর প্রাপ্ত হন। 

পিতৃন্নেহে বঞ্চিত বালক জয়নাথ রায় হুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে থাকিয়াও 

স্বীয় অধ্যবসায় বলে বি্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন ও উত্তরকালে ময়মনসিংহ 

বারের একজন খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী হইয়াছিলেন। তাহার বৈষয়িক 

বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ ছিল। তিনি নিজ সংসারের যথেষ্ট উন্নতি 

করিষাছিলেন। জন্মাবধি বহুকাল দুঃখ দারিদ্রের কঠোর আঘাত সন্থ 

করিতে হইয়াছিল বলিয়া! তিনি দরিদ্রের প্রতি সর্বদা সহানুভূতি প্রদর্শন 

করিতেন । জীবনের সায়াহৃকালে স্বদেশ ও সংসার পরিত্যাগ করিয় 

পিতার স্তায় $কাশীধামে চলিয়! যান এবং তথায় তিন বৎসর বান করার 

পর ৬৯ বৎসর বয়সে বঙ্গাব্দ ১৩১৮ সালে ৬কাশী প্রাপ্ত হন। ইনিই 

প্রথমে নেত্রকোণা কালীবাড়ীর “নাটমন্দির গৃহ* নির্মীণ করিয়! দেন। 

দীর্ঘকাল পরে প্রবল ঘুর্ণীবাঘুতে উহ! ভূমিসাৎ হইলে উক্ত বিপিনবাবু 

বর্তমান অভিনব “নাটমন্দির গৃহ” নি্মীণ করিয়। দিয়াছেন। 
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পুম্পীঞ্জলি 8৪৪৩ 
৯০ ১ শিশটশি সি শশী শিস্পপপশিস্প্পোিপপ শপে াাপািপিশেপপসসিপ শিক পাশপাশি ৯ ৮০৯০০ ০ পা পাপা সপ পাপা 

_ কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ের অন্যতম অতুজ্জল রদ স্বরূপ শ্রীধুক্ত 

বিপিনচন্দ্র রায় সাহিত্যশান্্রী 1. 4১. 3. 7৮ মহাশয়ের বহুমুখী প্রতিভা 

ও গভীর জ্ঞানের সম্যক পরিচয় বিদ্বৎ সমাজে কাহারও অবিদিত নাই! 
তিনি নিম্ন প্রাইমারী ও মধ্য ইংরাজি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ময়মনসিংহ 

জিলায় সর্বোচ্চস্থান অধিকার করেন । ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্.স্ পরীক্ষায় 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়৷ “যতীন্দ্র স্বর্ণপদক”, 

“জয়নারায়ণ পুরস্কার” এবং গভর্ণমেন্ট বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তৎকালে পরম 

বিগ্যোৎসাহী স্বর্গীয় মহারাজা সৃর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর নিজ জিলার 
গৌরব বিবেচনায় একটী পদক দ্বারা অলম্কৃত করেন । ১৮৯৭ খুঃ অন্দে 

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে আই, এ, পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্ভালয়ে 

সর্বপ্রথম হইয়! 'গোয়ালিয়র স্বর্ণপদক” “জুবিলী ন্বর্ণপদক+” “'পাচেট, 

বৃত্তি” “গভর্ণমেন্ট বৃত্তি” এবং ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে “ডাফ. বৃত্তি” 

লাভ করেন। ১৮৯৯ খুঃ অন্দে সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যে “অনাস+ 

সহ বি, এ পরীক্ষায়, কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয়ে সর্কোচ্চস্থান অধিকার 

করিয়া “ইশান স্কলার্ সিপ” এবং “রাধাকান্ত” ও “পোপ”, স্বর্ণপদ কছয় 
প্রাপ্ত হন। ১৯০০ খুষ্টান্দে ইংলগ্ডে যাইয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করণার্থ 
রাজকীয় বৃত্তি “েঁট স্ স্কলার্সিপ» (প্রায় দশ সহস্র টাকা) তাহার 
জন্য দেওয়া হয়। কিন্তু পিতামাতা ও আত্মীরগণ সমুদ্র যাত্র' অনুমোদন 

ন। করার এ বৃহৎ বৃত্তি তাহাকে ত্যাগ করিতে হুইয়াছিল। এই সময় 
তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় চিকিৎসকগণের পরামর্শে লেখাপড়া বন্ধ 

করিয়া স্বাস্থ্যকর স্থানে বাদ করেন। পরে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা 

প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে সংস্কৃতে এম, এ পরীক্ষায় সর্বোচ্চস্থান 
অধিকার করেন শ্রবং “সোণামণি বৃত্তি” ও পদকাদি লাভ করেন। 

তিনি সাহিত্য, গণিত, দর্শন প্রভৃতি নান! বিষয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন 

করিয়াছেন । সংস্কৃত আলোচনা তীহাঁর সমধিক প্রীতিকর। চতুঙ্দশ 



বি 
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শপ পেশ্পেপপীপলপপশী পদ ও সপ শী শী শিপ তশ তি এ শশী পাপ ৩ শি 

বর্ষ বয়ঃক্রম হইতেই স্থুললিত ছন্দে ও ভাষায় অতি দ্রুত সংস্কৃত শ্লোক 
রচনা! করিতে তিনি সিদ্ধ হস্ত। তাহার রচিত “মৃত্যুঞ্জয় স্তোত্রম্” 

“মাতৃকত্যে প্রার্থন? লিপি” “পিতৃকৃত্য আত্মনিবেদনম্ ““কলিশাসনম্ঠ” 

“মুকুলাঞ্জলিঃ প্রভৃতি বর্তষান যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচন]। 

তিনি কিছু দিন ময়মনসিংহ সিটি কলেজে ইংরাজি ও সংস্কৃত সাহিত্যের 

অনারেরী অধ্যাপকরূপে কাঁধ্য করিয়াছিলেন । পিতার ৬কাশীবাস ও 
কাশী প্রাপ্তি সম্বন্ধে তাহার লিখিত শ্লোক-_ 

(১) ধরণিধরধুরীণ! স্বাঙগ জালিঙ্গিতাঙ্গো, 
মুকুট ধুনিবিধোত প্রাজ্যপক্কো বৃষাক্কঃ | 
চিরমধিব সতীশো ষামসৌ ভাগ্যভোগ্যা, 

জয়তি জয়তি কাশী ধিকৃকৃত স্বর্গভাগ্য] ৷ 

(২) তন্তাং চিরস্থিতিমথে। শিবতাপ্তিমিষ্টাং, 
মৃত্বা স্পূর্ববপুরুষ প্রকরৈঃ গ্রজুষ্টাম্। 

তেষাং পদব্যনুস্থতো রচিত প্রয়াস,_ 
স্তামেব শত্তুনগরীং জনকোহ্ধ্যুবাস 1 

(৩) সারাৎসারং ম্মরহরপদং স্বান্ততঃ সংস্মরন্ সন্ 

ংসারাখ্যে জননমরণে দুঃখবীজং বিজানন্। 
অন্মৎস্নেহং তৃণমিব জহদ্ হস্ত ! তাঁতঃ সুপুণ্যঃ 

শৈবেনুনং কচন পরমে জ্যোতিষি আীঙ. নিলীনঃ ॥ 

নিজ উপাধ সম্বন্ধে তদীয় বিনয়োক্তি-- 
প্রনষ্ট নেত্র] নলিনাক্ষ নামা 

গৌরাঙগসংজ্ঞোহস্তি সুকুষ্ণচর্মমী। 

শৃন্তোহপি সাহিত্যধিয়! তথাহং 

সাহিত্যশীস্্রী ত্যভিধা মবাপম্ ॥ 

বিপিনবাবুর পুত্রদ্ধয় উভয়েই সুশিক্ষিত। জোষ্ট পুত্র শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্ত্র 
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রায় বি, এল, মহাশয় ময়মনসিংহ বারের উকীল এবং কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত 

মোহিনীমোহন রায় এম, এ, বি, এল, বেদতীর্থ মহাশয় ময়মনসিংহ 

আনন্দমোহন কলেজের সংস্কতাধ্যাপক। ইনি খণ্বেদের উপাধি 
পরীক্ষায় বিশেষ যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয় সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত 

হইয়াছেন। 

স্পস্ট পিপিশীপী শিাপাপ। পাপী পাপ পি 7 

(৫ 
সত্যযুগে পৃথিবী বায়ুমগ্ডল ও সমুদ্র সমন্থিত হয়, সম্ভবতঃ এই 

কল্পেই প্রাণের রহস্তময় সুচনা বা উৎপত্তি হয়। জীবনের সমস্ত 

ব্যাপারই রহস্তময় প্রহেলিকা পূর্ণ । 
মানুষের পরম গৌরব এবং চরম সম্পদ সেইখানে, যেখানে তাহার 

চিন্ত। করিবার ক্ষমত। আছে | মানুষ চিন্তা করে, পণ্ড তাহার স্বাভাবিক 

প্রবৃত্তি বারা একটা বিশেষভাবে কাজ করিতে বাধ্য হয়। পণ্ুর জীবন, 

মরণের মধ্যে নিঃশেষে লুপ্ত হইয়! যায় । মানুষ মরে, কিন্তু মরিয়াও সে 

তাহার মনের স্ষ্টির মধ্যে অমর হইয়া থাকে। তাহার শিল্প, কাব্য, 

চিত্র, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও দার্শনিক চিন্তার দান মরণকে অতিক্রম 

করিয়া! সগৌরবে বাচিয়া থাকে । মানুষের যত কিছু ছঃখ, তাহার 
চরিত্রের যত কিছু নীচতা--সকলের মূলে রহিয়াছে তাহার জ্ঞানের 

অভাব। এই জ্ঞানের অভাবে সে আজও প্রকৃতির অত্যাচীর এবং 
মানুষের অত্যাচার সহা করিতেছে । 

যে সমাজ পশুত্ব হইতে মানুষকে দেবত্বে আনিয়া! পৌছাইয়। দিবার 

শক্তি না রাখে, তাহা ধার্মিক সমাজ নহে । এদেশের মুসলমানেরা এই 
দেশীক জাতির সন্তান হইলেও ভাঁরতের উন্নতির পথে বাঁধা দিতেছে 

ইহারাই। 

শান্্বাক্যে হিন্দু আজ অবহেলা করিয়া চলিতেছে 1! ধর্দের 

সুনিয়নত্রিত পথই মানবকে তাহার মহান্ অভিষ্ট লাভ করিতে সক্ষম 
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করে। ধর্ম যতই পুরাতন হইয়! যায়, ততই তাহার উপর মানুষ তাহার 

ছুর্ব,দ্ধির বাহাছুরী ফলাইতে গিয়া! ধর্মকে বিকৃত করিয়৷ ফেলে। হিন্দুর 
আজ তাহাই হুইয়াছে--বিরাঁট রাবিশের মধ্যে এখন তাহার প্ররুত 

সত্ত। খুজিয়া পাওয়া! যায় না। পশম বাছিলে কম্বলের যে দশা হয়, 

হিন্দুর কদাচার বাছিতে গেলেও তাহাই হর! 
ষড়েশ্বর্ষ্যের অধীশ্বর ভগবান তীহার বিশ্ব-্থষ্টির মধ্যে নান! এখ্বর্ষ্ের 

লীল! ছড়াইয় দিয়াছেন । 

ধৃতরাষ্ কহিয়াছেন--“পৃথিবীতে যতকাল মনুষ্যের কীর্তি পতাকা 

উভভীন হইতে থাকে, তাবৎকাল সে স্বর্গে পূজিত হয়,» 

কৃষ্ণ দৈপায়ন কহিয়াছেন--“একস্থানে চিরবাঁস প্রীতিকর হয় না|” 

প্রাচীন কালে অনেকেই ইচ্ছাপূর্ব্বক পুরাতন স্থান ত্যাগ করিয়া নুতন 
স্থানে বাস করিতেন। পক্ষীরাও নুতন নূতন বাপ নিম্ীণ করে, এক 
বাসার থাকে না। 

ক্রপদ কহিয়াছেন--“নিখিল ভূতের মধ্যে প্রাণী, প্রাণীর মধ্যে 

বুদ্ধিমীন, বুদ্ধিমানের মধ্যে মনুষ্য, মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের 

মধ্যে বেদজ্ঞ পুরুষেরাই শ্রেষ্ঠ ৮ 

বিদ্ুর বলেন--“যেমন প্রস্তর হইতে কাঞ্চন সকল সম্কলিত হয়, 

সেইরূপ উন্ত্তদিগের প্রলাপ ও বালকদিগের জন্নন। হইতে সার গ্রহণ 

করিবে |” 

“বিষর বাসন কেবল স্বীয় পরিতাপের হেতু, যে ব্যক্তি উহ। 

পরিত্যাগ করিতে পারে, সে দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয়।” সঞ্জয় বলেন-_ 

“পরলোকে পুণ্য বা পাপের ক্গর হয় না, মনুষ্যকে জন্মান্তরে পূর্বককৃত 

স্বকীয় কন্মের ফল ভোগ করিতে হয়| 

ভীম্ম বলেন--ধ্ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিরাও স্থার্থচিন্তা সময়ে বিষুগ্ধ হইয়া 

থাকেন।” 
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“যিনি জীবিত থাকিতে বাসন! করেন, সর্বাস্ত্র কুশল পাগডবগণের 

কথা দূরে থাকুক, অতি সামান্ত শক্রকেও উপেক্ষা করা উচিত নহে।” 

ইহ? মহধি বৈশম্পায়ন বলিয়াছেন । 
নারদ বলেন-_-“ষে ব্যক্তি-কর্তব্য বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়া 

তদনুষ্ঠানে অসমর্থ হয়, তাহার পুণ্যকর্ম্ম ও ইষ্টাপূর্ত বিনষ্ট হয়। 
দেশ বা জাতি ষখন তাহার ইষ্টবেদিকায় সত্যের পার্থে মিথ্যাকে 

বসাইতে বাধ্য হুইয়! দিশাহার! হইয়া পড়িয়াছে, তখন তিনি মিথ্যাকে 
সতোর চরণ রেণু করিয়া! দিয়া, সেই সর্ধনীশী সমস্যায় ষে অভিনব 
সমাধান করিলেন, তাহাই “ভক্তি* আখ্যা লাভ করিয়া দিকে দিকে 
ছড়াইয়৷ পড়িল। মহাভারতের এ এক অপূর্বব অভিজ্ঞত|। 

মহধিগণও পুত্রোৎপত্তির জন্ঠ দার গ্রহণ করিতেন। ইহাতে 
সংসারীর অবশ্ত কর্তব্য প্রতিপালিত হয়, অধন্ধম হয় না। 

আত্মজ্ঞান সর্বভূতের সহিত একত্বানুভৃতির সঞ্চার করে। দ্বুণ! 

উদ্ভূত হয় অসম্পূর্ণ জ্ঞান হইতে । 

মানুষের বিবেক বুদ্ধি সমূলে নিক্রিয় নহে। বিবেক বুদ্ধির দ্বার! 

মানুষ মোটামুটি ভাবে ভাল মন্দ বুঝিতে পারে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিক 

জিহ্বা ও ত্বকের দ্বার! মানুষের যত বিধ অনুভূতি জন্মে, বিবেক তাহাতে 

স্বকীর প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা করিতে পারে! কিন্তু সকল সময় তাহাও 

সম্ভবপর হয় না। কারণ বিবেক অবশ্ত স্বীকার করিবে যে, মুতদেহের 
নিকট কোন শক্তি নাই, উহ1 মানুষকে কোঁনরূপে ভয় প্রদর্শন বা 

অভয় প্রদান করিতে পারে না। তবুও মানুষ গভীর রাত্রে কোন 

নির্জন স্থানে মানুষের একটি মুতদেহ দেখিলে অমনি ভয়ে আড়ষ্ট 

হইয়) যায়, এবং গভীর অন্ধকার রাত্রে বট-বা অশ্বখ গাছের নিকট 

দিয়া একাকী যাইতে ভয় পায়। মান্থষের বিবেক বুদ্ধি আশঙ্কার নিকট 
পরাজিত হয় বলিয়। সে এরপ স্থানে ভয় পাইয়! থাঁকে। 



৪৪৮ মহখনাদ 
হি 

শসসপীিশীিপী শী পাপী ১ 

যে কোন বিষয় আমরা বাহক পঞ্চেন্ট্রিয়ের দ্বারা জানিতে পারি না, 

তজ্জন্ত আমাদিগকে যুক্তি তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তাহাতেই 
নানা মুনির নানা মতের ৃষ্টি। বস্ততঃ সময় ও অবস্থা মানুষকে 

এমন করিয়! তুলে যে, একব্যক্তি জীবনের মকল অবস্থায় কোন একটি 

জিনিষকে একরপে গ্রহণ করিতে পারে ন!। 
স্বরূপ নহিলে রূপের জন্ম হয় না। রূপ স্বরূপের প্রতিচ্ছায়!। 

রূপ ধ্বংসশীল--স্বরূপ অমর। স্বরূপ সুপ্রতিষ্ঠ থাকিলে রূপ নবরূপে 

আবিভূত হয়। 

মানুষের প্রাণ বিশ্ব ব্রন্মাণ্ড অন্বেষণ করিয়। অবশেষে অনন্তের সান্নিধ্যে 

'যাইয়। দণ্ডীয়মান হয়। অনস্তকে ধরিতে পারে না, বুঝিতে পারে না 3 
কিন্তু “নমো নমঃ” বলিয়া আপনার মনঃপ্রাণ সেইখানেই উৎসর্গ করিয়া 

দিয়া, নির্ভরের ভাবে আশ্বস্ত ও নিক্ষিপ্ত হয়। যে অজ্ঞেয় সর্বব্যাপী 

পদার্থ হইতে বজ্র ও বিদ্যুতের স্ফুরণ হয়, সেই পদার্থের নাম ইন্দ্র! 

দুর্দীস্ত জড়বাদ নিখিলের মানব ধর্মকে গ্রাস করিয়া বিশ্বব্যাপী 

এক অভিচার-যজ্জের শ্মশান-বহ্ছি প্রজ্বলিত করিয়াছে। 

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে ভারতকে মোহ স্পর্শ 

করিয়াছল,__জড় সৃষ্টির উপর যে একটা অতীন্দ্রির় জগৎ আছে, যাহ? 

বাক্য-মনাতীত, এ অনুভূতি না হইলে জড়ের উপী্না পরিত্যাগ 
করা যায়না, নান! বিপ্লব বিপর্ধ্যরে হিন্দুর এই সনাতনী প্রজ্ঞাদৃষ্ট 
লোপ পাইয়াছিল। বিশেষ করিয়! ফেরঙ্গ সভ্যতার অভিচার ক্রিয়ায় 

ইহাকে বলি দিবার ব্যবস্থা হইয়শছিল, অথচ ইহাই ভারতের নিজস্ব । 

ইউরোপীয় থুষ্টানের! প্রথমেই ধরিয়া লইয়াছেন যে, ভারতে আর্ধ্য- 

সভ্যতার জন্ম হয় নাই) শিক্ষা সভ্যতার এমন কি দর্শন বিজ্ঞানেও 
চিরকালই ইউরোপের মুখাপেক্ষী | তাহাদের মনের মধ্যে এই ধারণা 

দৃঢ় মুদ্রিত থাকায়, অনুসন্ধানের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাহার! ধারণানুযায়ী 



শপ পপি পপি ্ পান সিপেসপোস্প পপ 

ফল লাভ করিয়াছেন, সুতরাং সত্যান্গসন্ধান ব্যর্ঘপ্রায় হইয়াছে। 
বেদমন্ত্রগুলি যে কাব্য নহে, সে বিচার তাহারা করেন নাই। 

ভারতের সভ্যতার ইতিহাসের প্রতি ইউরোপীয় মনোভাবের চরম 
পরিচয়, _মাসিডনবীর সেকেন্দর বা অলীক হ্ন্দর কতৃকি বিতন্তা বা 

ঝিলম নদীপার হইতে নয়,_-১৯২৮ খৃষ্টাব্দে মারকিন লেড়কি মিস্ 

মেয়োর “মাদার ইত্ডিয়৮ পুস্তকে পাওয়া গিয়াছে! তীহারা বই 
লিখিবার আগেই ধরিয়। লইয়াছেন, ইউরোপই সভ্যতার আদি জন্মভূমি, 
তবে মিশরকে গুরু মহাশয়ের প্রাপ্য একটু সন্মান মাত্র দেওয়! যাইতে 

পারে। 

মহানাদের অতীতের আলোচনা যেমন গৌরবময় রোমাঞ্চ কীন্ঠি 

কাহিনীতে সমুজ্জল, বর্তমান অবস্থ। তেমনই নিরাশ) পরিপূর্ণ 

ঘোরান্ধকারে সমাচ্ছন্ন। ভাঁওয়ালের কবি গোবিন্দ চন্দ্র দাসের একটি 

কবিতায় তাহ! সুস্পষ্ট করিয়! দেয়,__ 

“্মশান নিশান মূলে, চিত ভস্ম তুলে তুলে, 
বাজায়ে মড়ার মাথা ভূত করে গান, 

উড়িতেছে পত পত শ্মশানে নিশান ৷» 

কিন্তু প্রবুদ্ধ মহানাদ এবার তাহার বোধিসত্বায় প্রতিষ্ঠিত ও 

অত্যুদিত হইতে চায়। এবার পরম সত্যের অধিষ্ঠান ভূমিতে দীড়াইয়৷ 
নব্য মহানাদ গঠন করিতে হইবে । মহানাদের দেবমন্দির গুলি দাড়াইয়। 

আছে, নিথিল মানবের চিত্তে অমুত বোধের সম্প্রণারণ জন্ত _পশুকে 

দেবতা করিবার জন্ত । জড় দৃষ্টির তীক্ষত৷ থাকিলে, জড় জগতে জয়ী 
হইতে পার! যায়। একটা! বিরাট ব্রহ্মষজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে । বশিষ্ঠ ও 
বিশ্বামিত্রের বন্দে যাহ&একদিন অঞ্চুরের মত উন্মেষিত হইয়াছিল, আজ 

মহাক্রমে মহ] ভারওতর স্ষ্টিতে তাহ] বিরাটরূপ পরিগ্রহ করিবে। 

ইহার পূর্ণহুতিতে যে সিদ্ধি লাভ হইবে, তাহা! হয়ত আর কখনও 
২৯ 



৪৫০ মহানাদ 
পিপিপি শপ তি শশী শশাশীাশ্পী  িিশিাশী শি শি শী শা শীট শিপ লক 

মহানাদের ভাগ্যে হয় নাই। নব্য ভারতের রূপদক্ষ শিল্পী তাই স্বরূপ 
দর্শন করিয়া স্থজন-যজ্ধে অবতীর্ণ হইবেন। 

মায়াবাদীর মোক্ষ প্রার্থনা যেমন কামনার পারিজাত পুষ্প, 

লীলাবাদীর মর্তের বুকে নিত্য বৃন্দীবন স্থাপনের স্বপ্রও তেমনি কামনারই 
স্থবিকশিত শতদল পদ্ম । কামবীজই সত্য, শাশ্বত ; ষত লয় হয়, ততই 

ইহার সৌরভ ও এ্রশ্বধ্য বুদ্ধি পায়। “অছ্বৈত স্বরূপের লীলাভেদ 
আনন্দের রূপ, ইহাতে তত্ব ভেদ হয় না। যোগী তত্ব ছাড়িয়া লীলায় 

লীন হয়, তাই দ্ন্__তাই সংশয় |” তানে লয়ে যে ছেদ তাহাই ষে 
পরিপূর্ণ সঙ্গীত, বিমুক্ত চৈতন্য বলিয়াই তাহা অনুভূত হয় না। 

অন্ধকারের আড়াল আছে বলিয়াই আমাদের ধর্ম দ্বন্বময়, আমাদের 

জীবন ঘোরতর অসী'মগ্তীন্ত পূর্ণ। জীগরণের পর নিদ্রার দাবী। ধ্বনির 

পর বিরামের ছন্দ অখগ্ুত্বের হানি করে না| শ্রীবুত কালিদাস রায় 
বলেন--“নিদ্রার প্রশংসা তারই কণ্ঠে, ষে জাগরণের আস্বাদে চেতন! 

হারায়, আবার জাগ্রত জীবনের গৌরবে আত্মহারা ব্যক্তি সুযুপ্তিতে 
আত্মঘাতী হর । ইহার একমাত্র কারণ--আমাদের জীবন যোগহীন ।” 

এই পুণ্যতৃমি ভারতবর্ষেই একদিন ধার্মিক প্রবর বলিরাজার ন্ায় 

দানশীল মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়। নিজ দীনশক্তি বলে সকলের দারিদ্র্য 

কষ্ট নিবারণ করিয়াছিলেন! একদিন এই পুণ্য '্গারতবর্ষেই দরিদ্রের 
কষ্ট নিবারণ করিবার জন্ত সকলে বদ্ধ পরিকর হইতেন,--জলসত্র, অন্নসত্র 

খুলিয়া এদেশের লোকে দরিদ্রের ক্ষুৎপিপাস। নিবারণ করিতেন। 

নিজের সর্বস্ব দান করিয়ীও এদেশের লোকে পরের ছুঃখ দুর করিয়। 

জগতীতলে অক্ষয় কীন্তি রাখিয়া! গিয়াছেন। দানের তুল্য সৎকার্ধয 

আর নাই। 

“দানই ধর্ম, দানই কর্ম, দীনই ত্রিদিব বাস। 

দাঁনই শক্তি, দানই মুক্তি, দানই যমের ত্রীস ॥৮ 



পুষ্পাঞ্জলি ৪৫১ 
শপ পিশিপিপাশাপপপপশীশ শশী পপ পাশা শিস পপ শম্পা পাাাাশীশী পি শশা শি শেক পাশ শী শি শা 

ভগবানের মহিমা সুন্দররূপে বর্ণনা করিতে হইলে তীহাকে 
“কবি” এবং বিশ্বরাজ্যটিকে তাহার রচিত “কবিতা” বলিলেই সম্পূর্ণ 

ভাবটি প্রকাশিত হয়। সৃর্যোদয় এবং হৃরধ্যাস্তকালে তাহার শিল্পনৈপুণ্য 

আমর প্রত্যক্ষ করি। 

বিশ্বদেববাদ বা বিশ্বে আত্মবাঁদই, মহানাদের প্রথম ও প্রাচীন ধর্ম 

মত। ভক্তি দেবদত্ত সুধা । যেখানে ভক্তি সেইখানেই ভগবান । 

প্পাপপীপি শা শপ 

“অন্তরীক্ষে হের হরি 

হরিময় এ সংসার” 

মহাভারতে ইহাই পরীক্ষিতের বিশ্বময় হরিদর্শনরূপে বর্ণিত । 

বেদের সমুদয় মন্ত্রে মন্ত্রী খষিদের এই ভাব যেন ফুটিয়) বাহির 

হইতেছে। তাহারা বিশ্বকে আত্মীয় ও কুটুম্বর্ূপে অনুভব করিয়া, 

কেমন ভাবে তাহাদের মহত্বে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন, সমগ্র বৈদিক 

সংহিতার স্ততি সমূহে এই সব ভাব বাক্ত হইতেছে । 

“হয়ে ষেন মধুময় এ বিশ্বের সমুদয় 

মধুময় মোদের করুক ।” 

বাঙ্গলার ইতিহাস নাই, বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ নাই, আরও কত কি নাই, 
যাহারা বলেন, হাসি পায় তাদের কথায়। 

“পানিমে মীন পিয়াসী, 

শ্তনত শুনত লাগে হাসি ।” 

“পাগলে কি না বলে, 

ছাগলে কি না খায় ? 

নানা কাঁরণে বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ সঞ্ুচিত হইয়া! 
গিয়াছে । বিশকবিৎন্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 70. 110৮, দেশের বর্তমান 

অবস্থা! দেখিয়। বলিয়াছেন) 



৪€২ মহানাদ 
ক পা পেশি শিশাপ্পেীপিপাটাশ্াশীটা শিট শশা শি তি 

« আট কোটা সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননি ! 

রেখেছ বাঙ্গালী করি মানুষ করনি |” 

সাধক নীলাম্বরের ভক্তিমাখা সঙ্গীত-_ 

' সাধে কিতৌঁয়, বলি কালি! 

(ও তুই ) ছিলি বাজীকরের মেয়ে। 

ভূবন ভুলিয়ে রেখেছিস মা- 

( একট) মাঁয়া ভে্কী লাগিয়ে দিয়ে |” 

জানি, লক্ষ যোজন দূরস্থ একটা দীন সন্তানের ক্ষীণ কণ্ঠের কাঁতর 
স্বর তোমার কর্ণপুটে শত বজ্ের স্ঠীর বাজে, তোমায় বাকুল করিয়া 

তুলে,_-তোমার ত্রিদিব আসন টলে ;--আর আজ বিশ্ব ব্রন্দাণ্ডের প্রলয় 

গঙ্জন তোমার কর্ণকৃহরে কি প্রবেশ করিতেছে না, তোমার যোগনিদ্রা 

কি ভঙ্গ হবে না, মা? 

ধুলায় মাথ। লোটাইয়! সাষ্টাঙ্গে আজ প্রণাম করি-_শুত্র কান্তি 
সেই দেবীকে, যিনি জ্ঞানের প্রতিমা, ধাহার জ্যোতির খড্গাঘাতে 

অন্ধকার ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া! যাঁয়_-যিনি মানুষের নয়নে ণৃতন দৃষ্টি দান 
করেন,_-তাহাকে বন্ধন হইতে মুক্তির পথে লইয়া যান। 

আর প্রণাম করি আমার সেই মাকে, যিনি স্বর্গাদপি গরীয়সী, 
ধার কোলে কত যাই কত আসি,---কত কাদি কত হাসি। 

সুশীল সাগরান্বরাং শ্তামাং চন্দ্রার্কবিদ্বিতাং। 

নমামি জন্মভূমিঞ্চ জীবধাত্রী বন্ুদ্ধরাং ॥ 

এই খানেই গ্রন্থকারের 

বিশ্রাম । 



মিঃ বি, কে? সিংহ। 
( প্রথম বাঙ্গালী বৈমানিক ) 

দেখিয়াছি। হূর্গের ,খাল খুবই প্রশস্ত ছিল। বর্তমানে শুফ খাত 

মনুষ্য চক্ষে বিস্ময় উৎপাদন করিয়। 

'মহানাদ প্রথম খণ্ড” 

প্রকাশিত হওয়ার পর মহারাজা 

চন্দ্রকেতুর বংশধর শ্রীযুক্ত 
বটুকৃষ সিংহ 73, 5০১, |, 1. 

£৯, 1, 2১55 ) 9, 5০০, চি, 
(1,077 ) মহাশয় তাহার 

পিতৃভূমি মহানাদ দর্শন করিতে 

একাধিকবার আগমন করিয়া- 

ছিলেন। তিনি “পিতৃভূমি 

দর্শন” শীর্ষক একখানি পত্র 

লিখিয়াছেন, তাহার কতকুংশ 

নিষ্ে প্রকাশিত হইল। 

১৩৩৬ বঙ্গাব্দ ছুইবার 

আমি পিতৃভূমি দর্শন করিয়াছি । 

প্রভাস বাবু দয়া করিয়া! সকল 

স্ানই দেখাইয়াছেন। চন্দ্রদ্বীপ 

ও চন্দ্রদহের দক্ষিণ দিকে গড়ের 

শুষ্ক খাতের উপর দীড়াইয়। 

প্রাচীন যুগের মনুষ্য হস্তের 

অদ্ভূত ছুর্গ রচনার শিল্পকাধ্য 

দিয়া থাকে । রাজবাটীর 



৮ স্পট শশী 

8৫৪ মহণনাদ 
পাশা শীিশ শীত ৩ পাশা টা তি পিপিপি পপপপপপসপপপি পোপ পাশপাশি শশী শী শী ীপীশাশীে্পীশ ৮৮ সপিস্স্পিল পাপ শীল 

উদ ংশে টে বর্ষার সময় একটা স্থান ধ্বসিয়া যাওয়ায় একাট 
কুয়া বা কুপ বাহির হইয়াছে, যাহা এতকাল যে কোন 
প্রকার জিনিষ দিয়া তছুপর্র মাটা ঢাক? ছিল। ধনপৌতা হইতে 

দক্ষিণাংশে প্রায় অদ্ধ মাইল স্থান ভগ্ন ইষ্টক স্তপে আবৃত দেখিলাম । 
৮ জটেশ্বর নাথ মহাদেবের মন্দির সম্মুখে প্রসিদ্ধ 'জাঁমাই জাঙ্গাল” আরম্ভ 
হইয়াছে। ইহারই সম্মুখে ছুইটি কৃষ্ণ প্রস্তর রাঁজবাটীর কক্ষ মধ্যে 
প্রোথিত আছে। ছকু বাবুর রাস্ত! রাজবাটীর দালানের উপর দিয় ভেদ 
করিয়া গিয়াছে । শতাধিক বৎসরের গাড়ী ষাতায়াতেও স্থানে স্থানে 

টালি অভগ্ন অবস্থায় আছে দেখিলাম। এ রাস্তার উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ে 

ইষ্টক স্ত,প দেখিলে মনে হয়, রাঁজবাটী অতি বৃহৎ ও উচ্চ ছিল। দক্ষিণ 
ভাগে যে রাজবাটার ইষ্টকন্ত,প দেখিলাম তাহার মধ্যে ভগ্ন প্রস্তর পাওয়া 

গেল। মনে হইল এই স্থানে প্রস্তর নিশ্মিত দালান ইত্যাদি ছিল, 
কোন কারণে মনুষ্য হস্ত দ্বারা ভার্গিয়।৷ চূর্ণ করির? ফেলা হয়। এই 
স্থান বন্ধ বিস্তীর্ণ এবং সকল স্থানের স্তায় ইহাঁও জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। বড় 
বড় প্রস্তর কয়েক খণ্ড এখানে সেখানে পড়িরা আছে। মৃত্তিকার 

অভ্যন্তরের অদ্রালিকাঁর উপরিভাগ দেখিলাম। “সিং-পুকুর”” পাড়ে 

ইষ্টকের বাঁধ! ঘাট এক্ষণে নাই, চিহ্ন দৃষ্ট হয়; গ্রামবাসী ইষ্টক উঠাইয়! 
লইয়া গিয়াছে । কর মহাশরদের বৃহৎ পুক্গাঁর দালান ও বড় বড় ভগ্ন 
অদ্রালিক। জঙ্গলের মধ্যে আছে। এই স্থানও চন্দ্রকেতুর গড়ের মধ্যে। 
বেণে রাজার প্রাচীরের গীথনির মধ্যে পুরাঁতন বাটীর “ইষ্টক স্থরকীর 
চাঁপ+ দেখিয়। মনে হুইল, চন্দ্রকেতুর রাজবাটীর ইষ্টক লইয়া! বেণে বাঁজা 
সুদীর্ঘ প্রাচীর নির্মাণ করিয়াছিলেন | 

মহানাদ স্টেশনের উত্তর দিকে সিংহ বংশের গরচুর কীর্তির নিদর্শন 

দেখিতে দেখিতে অগ্রমর হইলে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। এত বড 

গড়, এত বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় স্বাধীন রাজবংশ না হইলে কেহ নির্্মীণ 



পিতৃভূমি দর্শন ৪৫৫ 
শপ পপ পাপা পপ 

করিতে পারেন।। বশিষ্ঠগ্গা হইতে একটী স্তুপ্রশস্ত খাল রাজহাট 

পর্যন্ত 8৫ মাইল গিয়া একটী নদীতে মিলিত হইয়াছে । ইহা! বোধহয় 

সিংহ রাজগণের কীর্তি। এইরূপ আর একটী খাল পুর্বকালে কাণা 
নদীতে মিলিত ছিল। এইরূপ বর্ণন! দেখিয়া! মনে হয়, মহানাদ এক সময় 

স্বাধীন রাজার দেশ ছিল। *নৌবিদ্া”” শিক্ষা করিবার এবং বৈদেশিক 
আক্রমণ হইতে রাঁঢ় দেশকে রক্ষা করিবার জন্য মহানাদে সকল প্রকার 

স্থব্যবস্থাই ছিল। বঙ্গদেশে এই মহানাদের স্তায় আর কোন নগরী 

€৬৮ ০1174070690" ছিল না। এই পুণ্যস্থান যে মুসলমানদের কর্তৃক 

বিধ্বস্ত হয়, তাহ! নিশ্চয়। এই স্থান এক্ষণে অরণ্যে পরিণত হইলেও, 

অগ্ভাপি ইহার এককতিক দৃষ্ত অতীব রমণীয়। 
বোধহয় মিংহল প।টনের সময় হইতে মুসলমান রাজত্বের শেষভাগ 

পধ্যস্ত মহানাদ রাঢ়ের মধ্যে একটা বিশিষ্ট সমৃদ্ধিশীলিনী নগরী বলিয়! 

স্থপ্রসিদ্ধ ছিল। বিশ্ববরেণ্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের স্থবিশাল সাম্রাজ্য 

পত্তনের স্থচনা কাঁলেও কিছু কিছু চিহ্ন থাকার কথ। জান যায়। 

কালচক্রের বিচিত্র বিবর্তনে মহাঁনাদ এক্ষণে একটা নিতান্ত নিঃস্ব 

দুরবস্থাপন্ন গ্রামে পরিণত হইয়! পড়িয়াছে। ইদানীং উহার স্থানে স্থানে 
ভগ্ন প্রাসাদমালার ইষ্টকরাশি, সংস্কারের অভাবে জীর্ণ শীর্ণ দেবমন্দির 
সমূহ এবং পক্কপূর্ণ শুষ্ক প্রায় দীর্ঘিকাদি সুদীর্ঘ অতীতের এশ্বর্য্য ও 
সৌভাগ্যের সাক্ষী স্বরূপ বিদ্কমান। প্রভাস বাবু “মহানাদ ১ম খণ্ডে” 

বিস্তর ক্ষুদ্র বৃহৎ পুক্করিণীর নামোল্লেখ করেন নাই। মহানাদের সমৃদ্ধি 

সময়ে বশিষ্ঠ গঙ্গ। বিশাল কলেবর তরঙ্গ সমাকুল দুন্তর নদ ছিল, এক্ষণে 
উহা! একটী সাঁমান্ত শীর্ণকায়! পয়ঃপ্রণালীতে, পরিণত হুইয়। স্বীয় জরা 
জীর্ণ বাদ্ধক্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে মাত্র। মড়ার উপর থাড়ার 

ঘার মত দুইটা প্রত্তর মুত্তিকা' ভেদ করিয়া! উিত আছে । 

মানুষ আশ। করিতে পারে মাত্র, পুর্ণ করিবার কর্তী ভগবান। 



৪৫৬ মহানাদ 
পপি শপ পা পপ পা পপ শীল শশ শাসপিশ, ০০৭ 

আমার পিতৃদেব মহানাদের ইতিহাস লিখিত্ে চেষ্টা করিয়াও সফলত। 

লাভ করিতে পারেন নাই। সংসারের কুটিলত। তাহার পথে বি্ব 
উৎপাঁদন করিয়াছিল । ইহাতে তাহার অনেক অর্থও নষ্ট হইয়াছে । 

মহানাদে অনেক কিছু দেখিবার আছে। এঁতিহাসিক লেখকগণ 

ইতিহামের মালমসলা এইখানেই পাইবেন। ভগ্র রাজবাঁটার ইষ্টক 
স্তপের ভিতর ভগ্ন প্রস্তর ব্যতীত, অতীত কালের নিদর্শন পাওয়া 

যাইবেই যাইবে । কিন্তু অন্বেষণ করিবার ব্যক্তি নাই। ধাহারা আজ 

মনুষ্য নামে পরিচিত, তাহারাই জাল তাত্রশীসন ও জালগ্রন্থ লিখিতে 

ব্যস্ত, স্থতরাং বাঙ্গলার নরম মাটাতে গরম জিনিষ কেহ চায় না। 

পরবর্তীকালে রাজবাটা ভেদ করিয়া ছোট বড় রাস্তা হইয়াছে । 

দুর্গের খাল স্থানে স্থানে শুষ্ক হওয়ায় গড়ের চতুর্দিকের খাল স্পষ্টরূপে 
দৃষ্ট হয় না । পুঞ্ষরিণীর ধারে মাঁটার অভ্যন্তরের অট্টালিকা পাওয়া 
গিয়াছে । ইহার তত্ব অনুসন্ধানের মানুষ বঙ্গদেশে এতদিন জন্মায় 

নাই। প্রভাস বাবু সেই জন্য মহানাদের ইতিহাস লিখিয়া বাঙ্গলার 

ইতিহাসে অক্ষয় কীন্তি রাখিয়া! গেলেন । “মহা না?” তাহার মহ 
'শঙ্খধবনি। 

ব্রাহ্মণের আশীম্ মন্তকে ও বক্ষে ধারণ করিয়া আমি পিতৃভূমি 
দর্শন করিয়াছি সত্য, কিন্তু আমি বড় দরিদ্র, হতভাগ্য, আশ্রয় হীন; 

পৃথিবীতে আমার থাকিবধার কেন কারণ নাই, অধিকার নাই, 

শুধু ভিখারী বেশে পিতৃভূমির ধুলিকণ ললাটে মাখিয়া তরুমূলে বসিয়। 
আছি। প্রভাস বাবু ব্রাহ্মণ, আমার দেবতা । দেবতার পারে 

দাড়াইয়! যাহ। দেখিয়াছি, তাহ! মনুষ্য-ভাষায় বর্ণনীয় নহে। পুনর্জন্ম 
গ্রহণ করিয়া যেন প্রভাস বাবুর পদতলে বসিয়া মহানাদের অতীত 
ইতিহাস শ্রবণ করিতে পাই। 

সম্পুর্ণ । 
শ্রীবটুকুষ্ণ সিংহ | 
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পুভ্ভক হক 

গব।দি পশু চিকিত্সার প্রস্থ 
বাঙ্গল। ভাষায় সর্বব প্রথম ও সর্ববন্র প্রশংসিত 

7 প্েতক্যা 

সকল মতের বিশেষতঃ হোমিওপ্যাথি মতে বহু পরীক্ষিত ও সফল দর 
ওঁষধের চিকিৎসা-প্রণালী এরপ বিস্তু তভাবে কোন ভাষার গ্রন্থে বণিত 
হয় নাই । ষেকোন ব্যক্তি ইহার সাহাযো অনীয়াসে গৃহপালিত 
জীবকুলের চিকিৎসা করিতে পারিবেন, পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, 
৫ম সংস্করণ, স্থন্বর বাধাই, মূল্য ৪২ টাঁকা মাত্র । 

“মী ওতালী-ভাষা” 
এই গ্রন্থ পাঠে অতি অল্পদিনে অপরের বিনা সাহায্যে বিশুদ্ধভাবে 

স1ওতালী ভাষা শিখিতে বুঝিতে ও বলিতে পারা যায় । ২য় সংস্করণ, 

২৪১ পুটা, মূল্য ॥%০ আন মাত্র । 

“মহানাদ বা বাঙ্গলার গুগ্তু ইতিহাস” 
(প্রথস্ম শু হ্িতীম্্ খণ্ড) 

বাঙ্গলার অপ্রকাঁশিত ও মজাঁনী এঁতিহাসিক তত্ব ও অতীতের 
জ্জল রোমাঞ্চ কীত্তিকৃহিনী পাঠ ক্রুন। এপ গবেষণা পুর্ণ 
এঁতিহাসিক গ্রন্থ ইতিপুর্ধে আর প্রকাশিত হর নাই। প্রথম ৭গু 
২৫০ পৃষ্টা, ২২ খানি চিত্রে সুশোভিত, মূল্য আবীধা! ১৮০, বীধাই 
২২ টাক মাত্র । দ্বিতীর খণ্ড ভূদিকাদি সহ ৪৮০ পৃষ্ঠা, ৫৩ খানি চিত্রে 
স্থশোভিত, মুল্য আবাধা ৩৮০ বাধাই ৪২ টাকা । ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র । 

পসনীললবলার্টিগা মৃভীনাদ- জগলী শীস্কারবিন নিলুটি | 
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